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নিবেদন 


প্রথমেই বলে বাখি__“অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র বা চিঠিপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র নাষে 
আমার একট] বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এ বইয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে 
লেখ বস্কিমচন্দ্রের পত্রাবলী বিস্তৃত প্রসঙ্গ-কথ1 সহ দিয়েছি । তাতে বস্কিম- 
চন্দ্রের জীবনের অনেক টুকরে। ঘটন। এবং তার সাহিত্য সম্পর্কেও কিছু কাহিনী 
রয়েছে। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ে সেই বইটিকেও এই 
“বঙ্কিমচন্দ্র বইয়ের একট অংশ বা অঙ্গ হিসাবে ধরতে হবে । 

এর আগে আমি, বঙ্কিমচন্দজ্রের বিচারক জীবনের গল্প, আলাপ-আলোচনায় 
বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র নামেও কটি বই 
লিখেছি । বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদা সঞ্জীবচন্দ্রের সঙ্বন্ধেও হালে লেখা “সত্রীবচন্দ্র ও 
কিছু অজ্ঞাত তথ্য; নামে আমার আর একট। বই আছে। এই বইয়েও 
স্বভাবতই বস্কিমচন্দ্রের কিছু কথা এসে গেছে । 

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে এখানে উক্ত আমার বন্ধিমচন্দ্রের বিচারক জীবনের গল্প 
প্রভৃতি চারটি বই-ই নিঃশেষিত হওয়ায় এবং পুনমু্রণের আর ইচ্ছ! ন1 থাকায়, 
এঁ বইগুলির অনেক কাহিনী এই 'বন্কিমচন্দ্র' বইয়ে দিয়েছি | 

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য তার স্বতি- 
জড়িত বু স্থানেই গেছি | বস্থিমচন্দ্রের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট জীবনের কর্মস্থল 
হুগলী, হাওড়া, বারাসত, বারুইপুর, বহরমপুর, আলিপুর প্রভৃতি স্থানেও 
গেছি । কোথাও কিছু কিছু তথ্য পেয়েছি, কোথাও ব্যর্থ হয়েছি। বারুইপুর 
কোর্টে বৃুব।র গেছি । তার কারণ, এ কোর্টের এক বৃদ্ধ উকিল বলেছিলেন 
_ আমার কাছে এই কোর্টের বস্কিমচন্দ্রের একটা মামলার রায়ের নকল 
আছে। সেট! কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্ছি না। 

এঁ উকিলবাবু শেষ পর্যস্ত মে নকল আর খু'ঁজেই পেলেন না । 

বস্কিমচন্দ্রের কপালকুগুল! উপন্যাসের প্রথম দিকেই আছে-_রস্থলপুর 
নদীর মোহনার কাছে নবকুমার নৌক। থেকে নেমে বনে রান্নার জন্য কাঠ 
কাটতে গেলে, সেই সময় হঠাৎ নদীতে জোয়ার এসে যায়। প্রবল জোয়ারে 
মাঝির] নৌকা সামলাতে ন। পারায়, যাত্রীরা নবকুমারকে ফেলে চলে আনে। 


ক 


বঙ্কিমচন্দ্র সেই জায়গার কথায় লিখেছেন-_“যে স্থানে নবকুমারকে ত্যাগ 
করিয়া যাত্রীর! চলিয়! যান, তাহার অনতিদুরে দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে 
দুই ক্ষুত্র গ্রাম এক্ষণে দৃষ্ট হয় ।».. 

বস্কিমচন্ত্রের কপালকুগুলার পরিকল্পনা ক্ষেত্র এই দরিয়াপুবেও গেছি । 
এই দরিয়াপুর বা দারিয়াপুর মেদিনীপুরে কাথির মাইল দশেক উত্তর-পৃবে 
অবস্থিত। এর পাশেই দৌলতপুর গ্রাম ও রহুলপুর নদীর মোহন] । 
দারিয়াপুরবাসীর1! বলেন--বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়ায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 
থাক[কালে ( পরবতীঁ্কালে নেগুয়ার মহকুম। অফিস সেখান 
থেকে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কাখিতে উঠে আমে) একবার এক 
ডাকাতির তদন্ত করতে এখানে এসেছিলেন । এসে স্থানীয় ডাক বাংলোয় 
কয়েকদিন ছিলেন। তখনই তিনি এখানে বলে তার কপালকুগ্ডল। রচনার পরি- 
করনা! করেছিলেন । পরে তিনি বই লেখার সময় এখানকার নদী, সমুগ্রতীর 
ও প্রাকৃতিক পরিবেশে কথা বইয়ে দেন। 

দারিয়াপুরবাসীর। এই বস্কিম-ম্থৃতি ্মরণে তাদের গ্র/মে ১৩২৬ সালে একটা 
স্বতি-স্তস্ত স্থাপন করে তাতে প্রস্তর ফলকে দারিয়াপুরকে কপালকুগুলার পরি- 
কল্পন। ক্ষেত্র বলে লিখে রেখেছেন । এখানে প্রতি বছর ২৬শে চেত্র বস্কিম- 
চন্দ্রের মৃত্যু দিনে বস্কিম-ম্থৃতি সভা হয়। ১৩৬৩ সালের সভায় প্রধান অতিথি 
হয়ে আমি গিয়েছিলাম । পরে ১৩৬৪ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণের যুগান্তর 
পত্রিকায় রবিবারের সাময়িকীতে এ নিয়ে একট? প্রবন্ধও লিখেছিল|ম। 

বস্কিমচন্দ্রের ছুর্গেশনন্দিনীতে বণিত গড়মান্দারণেও একাধিক বার 
গেছি এবং কিছু কিছু তথ্য নংগ্রহেও সক্ষম হয়েছি। এখন এ সম্পর্কে 
এখানে একটু বিস্তৃত ভাবেই বলছি-- 

বঙ্কিমচন্দ্র ছুর্গেশনন্দিনী লেখার কিছুদিন আগে, একবার জাহানাবাদে 
(বর্তমান নাম আরামবাগ) যান। তখন সেখানে তার মেজদ। সত্তীবচন্তর 
এসেসরের কাজ করতেন । বঙ্কিমচন্দ্র মেজদার কাছে বেড়াতে গিয়ে, এ 
অঞ্চলে প্রচলিত, মোগল-পাঠানের যুদ্ধে গড়মান্দারণের বাজারও যুদ্ধ করার 
কাহিনী শুনে, গড়মাম্দারণ দেখতে গিয়েছিলেন। এ কাহিনী বস্কিমচন্ত্র 
অনেক আগে তার মেজ-ঠাকুণ্দার মুখে প্রথম শুনেছিলেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র ছুর্গেশনন্দিনীতে গড়মান্দারণ সন্ধে লিখেছেন__'অগ্যাপি পর্যটক 
গড়মান্দারণ গ্রামে এই আয়াললজ্ঘ্য ছুর্গের বিশাল স্তুপ দেখিতে পাইবেন। 


থ 


ছুর্গের নিয়ভাগ মাত্র এক্ষণে বর্তমান আছে। অট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে 
ধূলিরাশি হইয়! গিয়াছে । 

' ছুগেশনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার ৯১০ বছর পরে বর্ধমান জেলার রায়না 
নিবাসী রাজেন্দ্রনাথ দাস দত্ত “এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় ১২ই বৈশাখ ১২৮১, 
তারিখের সংখ্যায় এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন-_-“গড়ের পরিসর দুই-তিন ক্রোশের 
অধিক হইবে। গড়ের ভিতর একটি গির্জা আছে।...এটি এখনও অক্ষুপ্ণ ভাবে 
অবস্থিত রহিয়াছে । ইহা দেখিতে নৃতনের ন্যায়। এই গির্জার উপরে উঠিয়া 
বোধ হয় শক্রুপক্ষীয় সৈন্য দর্শন হইত ।; 

এখনকার নবাসন গ্রামের কাছে সেই উচ্চ মিনারটি এখনও আছে। 

বঙ্কিম ছুর্গেশনন্দিনীতে লিখেছেন_ মান্দারণের গড়ের আধ ক্রোশ দুরে 
টৈলেশ্বরের মন্দির ।-__বাস্তবেও মান্দারণ গড়ের আধ ক্রোশ দূরে কাঠালী গ্রামে 
এই শৈলেশ্বরের মন্দির আজও রয়েছে । পুরাতন মন্দির আজ আর নেই, 
শৈলেশ্বর বা শিব বর্তমানে একটি মাটির ঘরে থাকেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র যে, গড়মান্দারণ দেখে এসে ছূর্গেশনন্দিনী লিখেছিলেন, তাতে 
কোনও সন্দেহ নেই। এই গড়মান্বারণের ভগ্নাবশেষ আজও যা সেখানে 
রয়েছে, তা থেকে বোঝা যায়, মান্দারণ গড় একেবারে নগণ্য ছিল না। 
এই গড়ে অধীশ্বর রীতিমতই একজন প্রভাবশালী শাসনকর্ত1 ছিলেন। 


বস্কিম-জন্ম শত বাষিকীর সময় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত 
দাসের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে যে বস্কিম-রচনাবলী প্রকা- 
শিত হয়, তাতে বস্কিমচন্দ্রের এতিহাদ্িক বা ইতিহাস ভিত্তিক উপন্তাসগুলির 
একটা করে এঁতিহাস্ক ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন প্রখ্যাত এঁতিহাসিক 
যছুনাথ সরকার । সেই হিসাবে যছুনাথ ছুর্গেশনন্দিনীরও একট] ভূমিকা লিখে 
দেন। এ ভূমিকায় তিনি লিখেছেন__ 

'বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীতে সত্য ইতিহাস কতটুকু আছে? মানসিংহ 
কতলু খা, খাজা ইসা, ওসমান-__ ইহার! সকলেই এঁতিহাসিক পুরুষ এবং সে 
যুগে বঙ্গের ঠিক সেই স্থলে বাস করিতেন। ইহাও সত্য যে, জগৎসিংহ 
অগণিত পাঠানদের নিকট পরাজিত হইয়া এক দুর্গে আশ্রয় লন এবং তাহার 
কিছুদিন পরেই কতলু খার মৃত্যু হওয়ায় তাহার দেওয়ান খাজা ইসা কতলুর 
বালক পুত্রদের রাজ্/ বাচাইবার জন্য মানসিংহের সহিত দেখা করিয়া বহুমূল্য 
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উপঢৌকন দিয়া সন্ধি করেন। ইহা ভিন দুর্গেশনন্দিনীর আর সব কথা 
কার্পনিক ।” 

যছুনাথ আরও লিখেছেন__-জগৎ সিংহের আহত হওয়া, কতলুর ছূর্গে 
আবদ্ধ থাক এবং তার দ্বার কতলুর মরণকালে সন্ধি ভিক্ষা করা, এই শাখা- 
পল্পবগুলি ইতিহাসের ব|ইরে হলেও বঙ্কিম এগুলি নিয়েছেন চালণস &ঁয়ার্টের 
হিছ্ট্রি অফ বেঙ্গল বা বাঙ্গলার ইতিহাস (১৮১৩ খ্রীঃ) বই থেকে। ইয়ার্ট 
আবার নিয়েছেন ঘোর কাল্পনিক কাণ্ডেন আলেকজাগ্ার ডাও এর বই থেকে । 

এই বলে যছুনাথ ইঁয়ার্টের বই থেকে পাঠানদের সঙ্গে জগৎমিংহের মুদ্ধের 
ঘটনাট! নিজের ভাষায় উদ্ধত করেছেন। উদ্ধত করে বলেছেন__এখানে 
অসংখ্য ভূল আছে। তারিখের গোলমাল, ঘটনার ওলট পালট সাজান |". 
জগতৎমিংহের এই যুদ্ধ একমাত্র আকবরনামায় (৩য় ভলুমে) আছে। 

শেষে তিনি আকবরনামা থেকেও এ পাঠন্দের সঙ্গে জগৎসিংহের যুদ্ধের 
কাহিনীট নিজের ভাষাতেই দিয়েছেন। 

ইয়ার্টের বর্ণনায় অসংখ্য ভূল আছে বললেও এই পাঠান-মেগলের যু 
কাহিনী যছুনাথ ছুটা বই থেকে যা উদ্ধত করেছেন, মে তো! প্রায় একই 
দেখছি-_ 

য়াটের বই এবং আকবরন[ম1 উভয় বইয়েই আছে, পাঠানদের দমন 
করবার জন্য রাজা মানসিংহ ৯৯৮ হিজরী সনে বাংলায় এসে জাহানাবাদে 
শিবির স্থাপন করেছিলেন। 

উভয় বইয়েই আছে-_কত্তলু যুদ্ধাভিলাষে উড়িস্যা থেকে ধরপুরে আমেন। 
ধরপুর জাহানাবাদ থেকে ২৫ ক্রোশ দূরে । 

আর ছুটা বইয়েই এও আছে যে, মানসিংহ কুমার জগৎলিংহকে পাঠানদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে ছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান সেনাপতির কপট 
সন্ধিতে ভূলে জগংসিংহ শেষ পর্যস্ত পাঠানদের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। 
পরে জগৎসিংহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিষুপুরে গিয়েছিলেন । 

জগৎসিংহের বিষুপুরে যাওয়া, এই শেষের কথাট। নিয়ে ষঁয়ার্ট জিখে- 
ছেন-_পাঠানরা জগৎসিংহকে বন্দী করে বিষ্ুপুরে নিয়ে গিয়েছিল ।__কিন্তু 
আকবর নাম! অনুযায়ী যছুনাথ বলছেন--আকবরের পরম ভক্ত বিষুপুরের 
রাজা বীর হাস্বির জগৎ নিংহকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করে নিজ রাজধানী 
বিষুপুরে নিয়ে আসেন। 


যছুনাথ বলেছেন__ছৃর্গেশনন্দিনীতে বর্ণিত এই পাঠান-মোগলের যুদ্ধের 
কাহিনীর জন্য ই,য়াটে'র বাঙলার ইতিহাসই 'বস্কিমচন্দ্রের একমাত্র সম্বল ছিল 1 

দুর্গেশনন্দিনীতে পাঠান সেনাপতি ওসমান প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে 
অন্যতম । এই ওসমানের কথ কিন্তু ই্,য়াটেরি বইয়ে নেই। বঙ্কিম তার ছুর্গেশ- 
নন্দিনীর ২য় খণ্ড ৫ম পরিচ্ছেদে ওসমানের কথা বলতে গিছ্ে লিখেছেন--ওস- 
মান কতলু খার ভ্রাতুষ্পুত্র ।” এই লিখে 'ভ্রাতুষ্পুত্রের পাশে তারকাচিহ্ন দিয়ে 
পাদটিকায় লিখেছেন_-ইতিহানে লেখে পুত্র। 

এ থেকে পরিষ্কার দেখ। যাচ্ছে, বষ্কিম এই ওসমানের কথা ইঈ,য়াটের 
ইতিহাস ছাড়া অন্য কোন ইতিহাস থেকেই নিয়েছিলেন 


বঙ্কিমচন্দ্র তার দুর্গেশনন্দিনীতে গড়মান্দারণের ইতিহাস সম্বন্ধে লিখে- 
ছেন-_বাঙ্গালার পাঠান সআাটদিগের শিরোতৃষণ হোসেন শ।হের বিখ্যাত 
সেনাপতি ইসমাইল গাজী এই ছুগ নির্মাণ করেন। কিন্তু কালক্রমে জযধর 
সিংহ নামে একজন হিন্দু সৈনিক ইহা জায়গীর পান। এক্ষণে বীরেন্দ্র সিংহ 
নাম! জয়ধর সিংহের একজন উত্তর পুরুষ এখানে বসতি করেন 1 

ওসমানের ক্ষেত্রে দেখা গেল, বঙ্কিম ঈযাটের বাঙ্গলার ইতিহাস ছাড়! 
অন্য কোন ইতিহাস থেকে ওসমানের কথা নিয়েছেন । 

এমনি, গড়মান্দারণের অধীশ্বর যদি বীরেন্দ্র সিংহ নাও হন, তবুও বীরেক্দ্ 
মিংহের কথ বঙ্কিম অন্যত্র থেকেও নিতে পারেন। 

1. ১.১. 09 81911০সর লেখা (92506066101 0106 921069]102158199 
বইয়ে আছে-_ 

মণিহারী অঞ্চলে প্রচলিত কিংবদন্তী যে, মানসিংহ বাংল। জয় করতে এসে 
রাজমহলের পাশে মণিহারীতে শিবির স্থাপন করেন এবং একট! দুর্গও নির্যা 
করেন । সেই সময় মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ এ অঞ্চলের পরগণাধিপতি 
বীরেন্দ্র সিংহের কন্তাকে বিয়ে করেছিলেন । বীরেন্দ্র সিংহের রাজধানী ছিল 
বিক্রমকিতায়। তার এক স্ত্রীর নাম ছিল বিমল! । তিনি এর নামে 
বিমলিগড় নামে একট! ছুর্গ করেছিলেন । বিমলা ছিল জগৎ সিংহের এ নব- 
বিবাহিতা স্ত্রীর বিমাতা। 

৪-৪-১৯৬৫ তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকায় জনৈক চারুচন্দ্র চৌধুরী একট! 
চিঠিতে ও"ম্যালির এই লেখাটি প্রকাশ করে প্রথম আমাদের. দৃষ্টি আকর্ষণ 
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করেন। পরে প্রক্কল্পকুমার দাশগ্প্তও তার “উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র বইয়ে 
ও'ম্যালির এই লেখাটা উদ্ধত করেছেন । 

বঙ্কিম ও'ম্যালির বইয়ে এ প্রচলিত কিংবদস্তীর কাহিনীটি পড়ে তা থেকে 
বিমলা, বীরেন্দ্র সিংহ ও তাঁর কন্যার কথা নিয়ে গড়মান্দারণের প্রচলিত 
কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করতেও পারেন। তারপর অন্যান্য ঘটনায় ও নামে কল্পন' 
তো। আছেই । 

হুর্গেশনন্দিনীতে দেখছি, বন্ধিম লিখেছেন__বীরেন্দ্র সিংহের পিতা, সব 
দিক থেকে ভাল হবে ভেবে যেখানে পুত্রের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, বীরেন্দ্র 
সেখানে বিয়ে না করে নিজ পল্লীর পতিপুত্রহীনা এক দরিদ্র রমণীর কন্যাকে 
বিয়ে করেছিলেন। এই নিয়ে পিতা-পুত্রের মধ্যে সর্বদা বিবাদ বচসা হ'ত । 
কিছুদিন পরে বীরেন্দ্র পিতার উপর বিরক্ত হয়ে দেশ ছেড়ে দিল্লী চলে যান। 
যাওয়ার সময় স্ত্রী অন্তঃসত্বা থাকায় তাকে সঙ্গে নিতে পারেন নি। 

বীরেন্দ্র দিজীতে গিয়ে রাজপু-ন সেনাদলের মধ্যে যোগ দিয়ে অল্প দিনে 
নিজগুণে উচ্চপদস্থ হন এবং কয়েক বৎসরেই ধনী ও যশম্বী হন। পরে 
পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে নিজের গড়মান্দারণে ফিরে আসেন। আসার সময 
দ্বিতীয়া স্ত্রী বিমলাকেও সঙ্গে আনেন। 

বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনীতে মুল কাহিনী আরম্ভ করে, গোড়াতেই বীরেন্দ্র 
সিংহের পূর্ব কাহিনী হিসাবে উপরোক্ত কাহিনীটি বলেছেন । আমার অন্মান, 
বঙ্কিম বীরেন্দ্র সিংহ ও বিমলার কাহিনীটি সাঁওতাল পরগণার গেজেটিয়ার 
থেকে নিয়েই এখানে বীরেন্দ্রর পূর্ব কাহিনী হিসাবে এইভাবে দিয়েছেন । 

ষছুনাথ দুর্গেশনন্দিনীর এতিহামিক ভূমিকা লিখতে গিয়ে একবারও কিন্তু 
গড়মান্নারণের নাম করেন নি। কেবল একট। বাক্যে আকবরনামা বণিত 
পাঠানদের সঙ্গে জগৎ সিংহের যুদ্ধের স্থান রায়পুরের প্রসঙ্গে লিখেছেন-_ 

জাহানাবাদ থেকে ৭ মাইল পশ্চিমে মান্নারণ গ্রাম, আর মান্দারণের ২ 
মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্রীপুর গ্রাম। পারমিক হাতের লেখায় পুর” শব্দ 
অযত্তবে লিখলে রায়পুর পড়া অতি সহজ । 

যছুনাথ বাড়িতে বসে ১৮৬৪ শ্রীষ্টান্ধে তৈরী একট] সার্ভে ম্যাপ দেখে এই 
জাহ।নাবাদ, মান্দারণ ও শ্রীপুর গ্রামগ্ুলি ও এদের দূরত্ব দেখেছেন । কিন্তু গড- 
মান্দারণ ও এঁ গড়ের অধীশ্বরের সম্বন্ধে একট কথাও উচ্চারণ কষেন নি। 

যছুনাথ আকবরনামা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন, মান্দারণ গ্রামের 


চ 


২ মাইল দূরে রায়পুরে পাঠানদের সঙ্গে জগৎসিংহের যুদ্ধ হয়েছিল। যছুনাথ 
এই ইতিহানের বাইরে গড়মান্দারণ সম্বদ্ধে একট। কথা না৷ বললেও ব। আকবর 
নামায় লেখা না থাকলেও গড়মান্দারণ সম্বন্ধে স্থানীয় প্রচলিত কিংবদস্তীকে 
একেবারে উপেক্ষা! কর যায় না। উপেক্ষা কর? যায় না, এই জন্য যে, 
এখানকার গড়ের ধ্বংসাবশেষ, গড়ের একটু দুরে শত্র সৈন্য দেখার জন্য উচ্চ 
গির্জা বা মিনার, আর গড়ের সংলগ্ন যুদ্ধেনিহত সৈনাদের পাইকারী হারের 
কবরথানা বা সমাধি ক্ষেত্রের চিহু ইত্যাদি অল্প বিস্তর আজও এখানে রয়েছে । 

এই গড়মান্দারণ যে এক সময়ে, বীরেন্দ্র সিংহ হউন বা না হউন, কোন 
হিন্দু রাজার অধীন ছিল, তার প্রমাণ পেলাম, গড়মান্দারণে গিয়ে যখন 
একাধিক ব্যক্তির মুখে শুনলাম_-কয়েক বছর আগে ছুটি রাখাল বালক গড়ের 
মধ্যে গরু চরাবার সময় দুটি হবর্ণমুন্্া কুড়িয়ে পেয়েছিল। এ ছুটি হ্র্ণমুগ্রার 
একটিতে ছিল শিশুরুষ্ণের মৃতি, অপরটিতে ছিল ধেন্ুসহ কৃষ্ণমূন্তি। 


গড়ের দক্ষিণপশ্চিম কোণে শেষ প্রান্তে বড় বড় চৌকা কাল পাথরের 

নিমিত একটি ছুর্গের ভগ্নাবশেষ আজও (১৯৮১ খ্রীঃ) রয়েছে। 
এই কাল পাথরের ছুর্গের ভগ্নাবশেষের পাগোয়াই যে গ্রাম তার নাম__রাঙ্জা- 

মাটি। গ্রামটি ছোট্র; কিন্তুআশ্চর্য এই যে, গ্রামের ম।টি সত্যই লাল। 
অথচ গড়মান্দারণ বা আশপাশের অন্যান্য গ্রামের মাটির রঙ সাধারণ বেলে 
মাটির রঙের মত। 

রাঙামাটি গ্রামের মাটি লাল হওয়] সম্বন্ধে স্থানীয় প্রবাদ, এখানে এক সময় 
বাইরের আক্রমণকারী এক রাজা ও তার সেনাদলের সঙ্গে গড়মান্দারণের 
রাজার তীষণ যুদ্ধ হয়েছিল । তাতে তখনকার তরবারি যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই 
এত লোকক্ষয় হয়েছিল যে, তাদের রক্তে এখানকার মাটি ভেসে গিয়েছিল । 
সেই রক্তে ভেজ৷ ম।টির এলাক|টাই হয়েছে রাজ|মাটি গ্রাম । 

রাঙ্গামাটি গ্রামের উৎপত্তি সংক্রান্ত এই প্রবাদ অসত্য হতে পারে, তবুও 
এই প্রচলিত প্রবাদ থেকে একট] ব্যাপার অন্থমান কর। যেতে পারে ষে, এক 
সময় গড়মান্দারণের অধিপতির সঙ্গে বাইরের কোন আক্রমণকারী রাজার 
একটা! যুদ্ধ হয়েছিলই । 


মান্দারণ গড়ের ভিতরে আমোদর নদের (বস্কিম ছুর্গেশনন্দিনীতে এই 


ছ 


আমোদরের কথাও বলেছেন) একেবারে গায়েই খুব উচু এক টিবির 
উপরে একট সমাধি বেদি আছে। এর একটু দূরে আমোদরের অপর 
পারে আর এক টিধির উপর আর একট। সমাধি আছে। এই সমাধি ছুটা 
এখানে যথাক্রমে বড় পীর সাহেবের ও ছোট পীর সাহেবের সমাধি বা আত্তান' 
নামে খ্যাত। ছোট পীর সাহেবের কবরের তত্বাবধায়ক জনাব ইব্রাহিম 
হোসেনের সঙ্গে এ সমাধি প্রাঙ্গণে দসে আলাপ হয়েছিল। তখন তিনি বলে 
ছিলেন-_এই ছুই পীর সাহেব বা ছুই প্রধ[ন মুসলমান বীরেন্দ্র সিংহের দ্বার রক্ষক 
চিলেন। এক জন অর্থাৎ এই ছোট পীর সাহেব ছিলেন গড়ের বাইরের দ্বারের 
রক্ষক; আর বড় পীর সাহেব ছিলেন গড়ের ভিতরের দ্বার রক্ষক। এরা 
বীরেন্দ্র সিংহের খুব বিশ্বস্ত ছিলেন। উভয়েরই নাম ছিল-_ইসমাইল গাজী । 

হোসেন সাহেব বললেন- বীরেন্দ্র সিংহেরও সঙ্গে পাঠানদের যে যুদ্ধ হয়ে 
ছিল সেই যুদ্ধে ব্যব্াত একট। বেশ বড তরবারি আজও আমার এক 
পিসতুতো৷ ভাই-এর কাছে আছে। সে পুরুষানুক্রমে সেটা রক্ষা করে 
আসছে | 

দেখলাম, ছোট পীর সাহেবের সমাধির কাছে টিপির নীচে উত্তর-পশ্চিম 
কোণে প্রশন্ত জায়গাটা! বর্তমানে স্থানীয় মুসলমানদের ব্যবন্থত কবরখানী। 
হোসেন সাহেব এই কববখানায় আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন_-কতলু খাব 
সৈন্যদলের সঙ্গে রাজা বীরেন্দ্র সিংহের সৈন্যদলের যুদ্ধে যে সব সৈন্য নিহত 
হয়েছিল, তাদের মৃতদেহগুলে। এনে এখানে ছু জায়গায় ছুট। বিরাট কুয়োর মত 
খু'ড়ে, তাতে সমস্ত মৃতদেহ ফেলে এ ছুট। বিরাট বিরাট কুয়োয় সমাধিস্থ কর। 
হয়েছিল৷ সমাধিস্থ করে উপরে বড় বড় চৌক1 কাল পথর দিয়ে ঢাকা দেওয়। 
হয়। সেই কুয়োর উপরের কাল পাথর এখনও দেখা যাচ্ছে ।_-এই বলে তিনি 
এঁ বির।ট কুয়ো কবর ও তার উপরের কাল পাথর দেখালেন । 

হোসেন সাহেব বণিত ইসমাইল গাজী এই একই নামধারী ছুই ব্যক্তি 
বীরেন্দ্র সিংহের প্রহরী ছিলেন ইত্য/দ্ি কথায় অসত্য থাকতে পারে; কিন্তু তার 
দেখানো কুয়ে!৷ কবর ছুটি ঘে সত্যই বিরাট বিরাট কুয়ো! কবর তাতে সন্দেহ 
নেই। তাই এই গড়মান্দারণে যে এক সময় একটা যুদ্ধ হয়েছিল, মে কথ সত্য 
বলেই ধর। যেতে পারে । 


গড়মান্দারণের মধ্যস্থিত ইসমাইল গাজীর কবর ছুটি সম্বন্ধে স্থানীয় 


ভা 


পরমেশগ্রলন্ন রায় ১৩২৬ সালের জ্যেষ্ঠ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় তার ুর্গেশ- 
নন্দিনী নিকেতন" প্রবন্ধে লিখেছিলেন__ 

গড়ের একটি ছুর্গের উপরিভাগ অনেকটা সমতল ক্ষেত্র। সর্বোচ্চস্থলে 
প্রাচীন প্রস্তর নিম্সিত এক বৃহৎ সমাধি দৃষ্ট হইবে । ইহারই নাম বড় আস্তান]। 
'*জনপ্রবাদ গৌড়াধিপ হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গ|জীর দেহ এস্থানে 
রক্ষিত আছে। 

বড় আস্তানার প্রায় এক মাইল উত্তর-পূর্ব ভিতর গড়ে আরও একটি দুর্গের 
বিশাল স্তূপ বর্তমান । দুর্গমূলস্থিত সমতলক্ষেত্র সম্প্রতি স্থানীয় মুসলমানদের 
গোরস্থ।নরূপে ব্যবহৃত হইতেছে । উপরে এক পুরাতন ইদ্গা। ঈদের সময় 
এই স্থানে বিশেষ জনতা হয়। ইদ্গা৷ সংলগ্ন এক জীর্ণ সমাধি মন্দির। এটিও 
উক্ত গাজী সাক্েবের কবর বলিয়া! পরিচিত। ইহার ন।ম ছোট আস্তানা। 
--*বড় আস্তানার তুলনায় ছোট আব্তান। প্রাচীন নহে । এই ছুই স্থ|/নেই উক্ত 
গাজী সাহেবের কবর হওয়া! অসম্ভব ৷ পুরাতত্ববিদ মিঃ ব্লকম|ন অন্থম।ন করেন 
ষে, বরদা পরগণার রাজা বীরাগ্রগণ্য গাজী সাহেবের পূজা মানত করিয়া, 
বর্ধমানের রাগ্জাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। এইজন্য বরদা রাজ কৃতজ্ঞ চিত্তে 
গাজী সাহেবের নামে এই দরগা স্থাপন করেন ।১**- 

বকমানের এই অন্্মানও একেবারে অস্বীকার করা যায ন1। কারণ, 
এমনও হতে পারে-_সেনাপতি ইসম।ইল গাজী তাঁর মৃত্যুর পর যখন মুসলমান - 
দের কাছে, এমন কি হিন্দুদের ক|ছেও রণজয়ী বীর যোদ্ধা বলে গণ্য হতে 
লাগলেন, তখন বরদারাজ, ইসমাইলকে আদর্শ ও বীর যোদ্ধা হিসাবে স্মরণ 
করে বা তার দরগায় মানত করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং যুদ্ধে জয়লাভের পর 
ইসমাউলের ম্মবণে এই কবর তৈরি করে দিয়েছিলেন। 


গড়মান্দারণের অদূরে বাঁকুড়া! জেলার জয়পুর থানার অন্তগণ্ত লোকপুর 
গ্রামেও ইসমাইল গাজীর একটি কবর আছে। এই কবরটি সম্বন্ধে স্থানীয় 
একটা কিংবদন্তী যে, এই ইসমাইল গাজী একজন ইসলাম ধর্মের প্রচারক ছিলেন। 
ইনি গড়মান্দারণের হিন্দু রাজার কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন। বাকুড়ার 
মুললমানরা এই কবরটিকে ধমী়্ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এই কিংবদন্তী 
থেকে জানা গেল যে, গড়মান্দারণে এক সময় হিন্দু রাজার র।জত্ব ছিল। 

রঙ্গপুর জেলার কাটাছুয়ার নামক স্থানেও ইসমাইল গাজীর কবর বলে আর 


ঝা 


একটা কবর আছে। এতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তার “বাঙ্গলার 
ইতিহাস' বইয়ে এই ইসমাইল গাজী সম্বন্ধে লিখেছেন-__-ইনি বাঙ্গলার সুলতান 
রুকন-উদ্দীন বাবরক শাহের (১৪৫৯-১৪৭৪) সেনাপতি ছিলেন এবং গড়- 
মান্দারণের বিদ্রোহী রজা গজপতিকে পরাজিত ও বন্দী করেছিলেন। 

রাখালদাসের বই থেকে আর একটা কথ জানা যায়-_বাঙ্গলার নবাব 
হেসেন শ/হের (১৪৯৩-১৫১৯ ) সেনাপতি ইসমাইল গাজী ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে খন 
উড়িস্তা আক্রমণ করেন, তখন উড়িস্তা অধিপতি প্রতাপ রুত্র রাজ্যের দক্ষিণাংশে 
ছিলেন। তিনি উত্তরাভিমুখী হয়ে অগ্রসর হলে ইসমাইল গাজী হুগলী জেলার 
গড়মান্দারণ ছুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন । 

এখানে এই আলোচনায় একাধিক নামের ইসমাইল গাজীর সন্ধান পাওয়া 
গেলেও, এট] দেখা গেল যে, হোসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজীর সঙ্গে 
গড়মান্নারণ দুর্গের একটা যোগ ছিল । আর এটাও দেখ। গেল যে, গড়মান্দারণে 
এক সময় হিন্দু রাজাও রাজত্ব করেছিলেন । 

অতএব বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনীতে গড়মান্দারণের প্রস্ততকারক প্রভৃতি 
সম্বন্ধে য! ধলেছেন, তাকে একেবারে অবাস্তব বল! যায় না। 


এ পযন্ত বন্কিমচন্দ্রের যতগুলি জীবনী লেখা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে বন্ধিম- 
চন্দ্রের ভ্রাতুঙ্পু্জ শচীশচন্দ্রের 'বঙ্কিম-জীবনী' এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে 
প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাস্ত দাসের লেখা “বস্কিমচন্দ্ 
চট্রেপাধায়” বই ছুটিই বিশেষ ভবে উল্লেখযোগ্য । এই ছুটি বই থেকেই আমি 
অনেক সাহায্য নিয়েছি । তবে এদের লেখার মধ্যে যেখানে যেখানে ভূল 
দেখেছি, সেগুলোও আমার বইয়ে উল্লেখ করে আলোচন। করেছি। 

আমার এই বইয়ের একটা গুরুত্বপূর্ণ রচনা হল “রামকৃষ্ণ পরমহংস ও 
বঙ্কিমচন্দ্র | কারণ, র"মকৃষ্ণ-বস্কিমচন্ত্রের সাক্ষাৎ ও তাদের কথোপকথন নিয়ে 
এতকাল যে কাহিনীটি চলে আসছে, নান! কারণে আমি তাতে সন্দেই প্রকাশ 
করেছি । এ নিয়ে অবশ্থই আমি আমার ম্বপক্ষে প্রচুর যুক্তি দেখিয়োছি। 

তবু আমার এই প্রবন্ধের বিরুদ্ধে যদি কারও কিছু বলার থাকে, এই ভেবে 
প্রবন্ধটি গ্রন্থতৃক্ত করার আগে সাপ্তাহিক “দেশ' পত্রিকায় ছাপতে দিয়েছিলাম । 
4দেশ'-সম্পাদক তার কাগজে দীর্ঘকাল ধরে আমার অসংখ্য লেখ! ছাপলেও 
«এই লেখাটি কিন্তু ছাপতে সাহস করলেন ন]। 


এঃ 


পরে 'অযৃত' পত্রিকার কতৃপক্ষ আমার এই প্রবন্ধটির কথা জানতে পেরে 
প্রবন্ধটি ছাপাতে আগ্রহী হন। প্রবন্ধটি নিয়ে অনেকট1 কম্পোজ করে আমাকে 
প্রকও দেখান । এমন কি. তখন পক্ম্বৃত'র আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে 
বলে বিজ্ঞাপনও দেন। কিন্তু যে সংখ্যায় বেরোবার কথা, সেই সংখ্যায় দেখ! 
গেল__অনিবাধ কারণবশত প্রবন্ধটি ছাপ1 গেল না, বলে আর ছাপলেনই ন।। 
আসলে ও রাও প্রথমে খুব সাহস দেখিয়ে শেষে ছাপতে সাহম করলেন না। 

তবে এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য ষে আমার এই বই ছাপার সময় নৈহাটার 
ধাষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের ছুই বিখ্যাত রামকুষ্-ভক্ত অধ্যাপক ও সমালোচক 
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্্রনাথ দাশগুপ্ত এই "রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বঙ্কিম 
চন্্র' প্রবন্ধটি পড়ে 'প্রবন্ধটির উচ্চ প্রশংসাই করেছেন । 

, আমার এই বইয়ে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ লেখা হল-_বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পকে 

মুসলমান লেখকদের মতামতগুলি নিয়ে দীর্ঘ আলোচন]। 

বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি গ্রস্থের জন্য মুসলমানরা! যে দীর্ঘকাল ধরে তার উপর 
অতন্ত ক্ষুব্ধ, বস্কিম-সাহিতে)র সমালোচকরা, এমন কি বস্কিমের জীবনীকাররাও 
কেউই এ পধন্ত তাদের লেখায় সে কথার উল্লেখও করেন নি। অথচ বাঙ্গালী 
মুনলমানের সংখ্যা ( পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গলাদেশ মিলিয়ে ) বাঙ্গালী হিন্দুর প্রায় 
তিন গুণের কাছে । আর শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে এ রা আজ হিন্দুর চেয়ে কোন 

ংশেই পিছিয়েও নেই । তাই আমরা, ধার! বাঙ্গল! সাহিত্যের, তথা বঙ্কিম- 

সাহিত্যেরও পঠন-পাঠন করি, সেই মোট বাঙ্গালীর প্রায় তিন চতুর্থাংশ বস্কিম- 
সাহিত্য সম্বন্ধে কি বলেন, সেটাও দেখা বিশেষ প্রয়োজন। মৃদলমানরা কেন 
বঙ্কিম-সাহিত্যের উপর, সেই স্থত্রে বঙ্কিমেরও উপর ক্ষুব্ধ, এদের ক্ষোভের 
কারণ কি, এই ক্ষোভ কতটা সঙ্গত ?__বন্কিম-সাহিত্যের বা! বস্কিম-জীবণের 
পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য মুসলমানদের বঙ্ষিম-বিষয়ক কথাও আলোচন1 কর' 
দরকার । আমি আমার এই বইয়ে “সমালোচনার সম্মুখে অধ্যায়ে বঙ্কিমের 
প্রতি মুসলমানদের অভিযোগগুলি নিয়েও বিস্তৃত আলোচন করেছি। 

খষি বঙ্কিম গ্রস্থাগার ও সংগ্রহশালায় আমার ঘরে বসে এই অংশটা লেখার 
সময় খষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের ( সংগ্রহশালার ছুট! বাড়ির পরেই এই কলেজ। 
প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ সত্যজিৎ চৌধুরী ডি লিট সংগ্রহশালায় এসে আমার মুখে 
এই অংশটা শোনেন। শুনে তিনি লেখাটার প্রশংস1! সহ' বন্কিম-সাহিত্য- 
সমালোচনায় এট। একটা সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। 


ট 


এবার আর একটি বিতকিত বিষয় । আমি বিস্তৃত আলোচন! করে শেষে 
বইয়ে ১৪২ পৃষ্ঠায় বলেছি_-“বন্দেমাতরম্” রচিত হলে বস্কিমের সংগীত-শিক্ষক 
যছু ভট্ট এতে প্রথম স্থুর দিয়ে বস্কিমকে শোনান । 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন_তার (বঙ্কিমের) বন্দেমাতরম্‌ গান আমিই প্রথম 
স্বর দিয়ে তাকে শোনাই। 

নেকালের থিয়েটারের বিখ্যাত স্থরকার দেবক্ঠ বাগচী তার 'ম্থরের রূপ 
গ্রন্থে লিখেছেন--১৮৮৬ গ্রীষ্টাব্দ নাগাদ রঙ্গালয়ে আনন্দমঠ অভিনীত হওয়ার 
সময় তিনিই প্রথম বন্দেমাতরমে সুর দেন । 

বন্দেমাতরম্‌ সংগীত প্রথম “আনন্দমমঠে'র সঙ্গে প্রকাশিত হয়ঃ ১২৮৭ 
সালের চৈত্র সংখ্যা বঙ্গদর্শনে । যদ ভট্ট যে আগে এতে স্থর দিষেছিলেন, লেটা 
রবীন্দ্রনাথের না জান|রই কথ।। তাই তিনি যদি বন্দেমাতরম্‌ প্রকাশিত 
হওয়ার পর ১২৮৮ সালের ২৯শে আষাড়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে গানটি শুনিয়ে 
থাকেন, তাহলে তিনি তার দিক থেকে ঠিকই বলেছেন। তবে দেবকণ্ঠবাবু 
নন। 

এখনে ২৯শে আষাঢ় বললাম এই জন্য যে, ১২৮৮ জলের ৩র। শ্রাবণ 
( ১৭-৭-১৮৮- )-এর “স।ধ|রণী” পত্রিকায় প্রকাশিত এক সংবাদে দেখছি, এ 
২৯শে তারিথে চু'চুড়াবাসীর। চু'চুড়ায় একটি সভায় বঙ্কিমচন্দ্রকে সন্বর্ধন! জানিয়ে 
ছিলেন। সেই সভায় মল্লার রাগে বন্দেমাতরম্‌ গাওয়া হয়েছিল। কে ব' 
কার] গেয়েছিলেন, তা জানা যাচ্ছে না। তবে এঁ সংবাদে উল্লেখ আছে যে, 
সেদ্রিন সভায় একজন বিদেশিনী সহ ৭ জন সংগীত শিল্পা উপস্থিত ছিলেন। 


প্রুক রিডারের অনবধানতায় বইয়ে ছু একট] ছাপার ভূল থেকে গেছে। 
সেগুলো! এতই নগণ্য যে পাঠক-পাঠিকরি। পড়ার সময় নিজেরাই সহজে বুঝে 
নিতে পারবেন। ত।ই আর শুদ্ধিপত্র দিলাম ন1। 

সব শেষে, এই গ্রন্থ রচনায় নানাভাবে ধাদের সাহায্য পেয়েছি, তাদের 
সকলের কাছেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 

গোপালচন্দ্র রায় 

নৈহাটী, ২৪ পরগণ। অধ্যক্ষ 
১ল। আষাঢ়, ১৩৮৮ খষি বহ্ধিম গ্রসশ্থাগার ও সংগ্রহশাল। 
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চীন 


বন্ধিমচন্দ্রের একটি অজ্ঞ/ত অসম্পূর্ণ বচশ। 


জন্ম ও বংশ পরিচয় 


২৪ পরগণ! জেলায় কাটালপাড়া গ্রামের এক ধনী ও অত্যন্ত সন্ত্ান্ত পরি- 
বারে ১৮৩৮ খ্ীষ্টাব্ধের ২৬শে জুন (১২৪৫ সালের ১৩ই আফা) মঙ্গলবার রাত্রি 
*্ট1 ৩ মিনিটের সময় বস্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম যাদবচন্্র 
চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম ছূর্গা দেবী । 

যাদবচন্্র ও দুর্গ দেবীর আবও তিন পুত্র এবং এক কন্যা ছিলেন । পুত্ররা 
হলেন যথাক্রমে__-শ্তামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র, বন্ধিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্ত্র। কন্টার নাম 
ছিল ণন্বরাণী। নন্দরাণী বস্কিমচন্দ্রের বড় ছিলেন। 

কাটালপাড়া আগে 1ছল ২৪ পবগণার বারাসত যহকুমার অন্তর্গত। এখন 
এঁ জেলার বার।কপুর মহকুমার অন্তভূক্ত হয়েছে । আর কাটালপাড়া পূর্বে 
ছিল একটি ছোট গ্রাম? বর্তমানে নৈহাটা যিউনিসিপ্যালিটির একটি পল্লী । 
নৈহাটা পূর্ব রেলওয়ের একটি জংশন। কলকাতার শিয়ালদহ থেকে ২৪ 
মাইল উত্তরে এই নৈহাটা স্টেশন । 

বঙ্িমচন্দ্রের উদ্ধাতন চতুর্থ পুরুষ, হুগলী জেলার দেশমুখো * গ্রামের অধি- 
বাসী রামজীবন চট্টোপাধ্যায় কাটালপাড়ার রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিয়ে 
করেন। রামজীবনের পুত্র রামহরি মাতামহের সম্পত্তি পেয়ে কাটালপাড়াক়্ 
বাস করতে থাকেন। 


[ * বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। শ্তামাচরণের পুত্র শচীশচন্দ্র তার 
বন্কিম-জীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন__দেশমূুখো৷। কোব্গরের সন্লিকটে অবস্থিত । 

শচীশবাবুর এ কথা ঠিক নয়। কোন্নগরে গিয়ে খোজ করে দেখেছি, 
সেখানে আশে পাশে কোথাও এ গ্রাম নেই। কোব্নগর থেকে ১৩।১৪ মাইল 
দুরে শিয়াখাল।র পাশেই আছে দেশমূখো | এই দেশমুখোয় গিয়েও দেখেছি, 
সেখানে যে চট্রোপাধ্যায়রা বাস করেন, তাদের মধ্যে প্রবীণর1 বলেন, বস্ধিম- 
চন্দ্র তাদেরই বংশের । ] ্‌ 


বৰ ১ 


বামহরি চট্টোপাধ্যায় আর দেশমুখোয় ফিরে গেলেন না। ফলে তার পুত্র 
শিবনারায়ণ থেকে তার পরবর্তা বংশধরের! কশাটালপাড়ার অধিবাসী হলেন। 
শিবনারায়ণের তিন পুত্র-_কাশীনাথ, যাদবচন্দ্র ও নবকৃষ্ণ। 


বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র অত্যন্ত ধানসিক ও পরোপকারী মানুষ ছিলেন। 
তিনি কর্মজীবনে প্রথমে ছিলেন নিমৃকির দারোগা বা সণ্ট ইন্সপপেকটর। পরে 
হন ডেপুটি কালেকটর। তিনি ফার্সী এবং ইংরাজি ছুইই জানতেন। 

শচীশচন্দ্র তার “বস্কিম-জীবনী, গ্রস্থের ১ম সংস্করণে লিখেছিলেন-_“যাদবচন্দ্ 
১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর তারিখে রিকেটস সাহেবের অন্ুগ্রহে ডেপুটি 
কালেকটরের পদ পাইয়াছিলেন। এতৎ পুর্বে তিনি নিম্কির দারোগ! 
ছিলেন 

শচীশচন্দ্র তার এই বইয়ের ৩য় সংস্করণে যাদবচন্দ্রের আত্ম-জীবনী বলে 
একট] ছোট্ট রচন! প্রকাশ করেন। এ "আত্মজীবনী" তে দেখা যায়__যাদব- 
চন্দ্র রিকেটস নয়, রিকেট সাহেবের স্থপারিশেই ডেপুটি কালেকটরের চাকরি 
পেয়েছিলেন, তবে ১৮৪৩ এর নভেম্বরে নয় ১৮৩৮ এর জানুয়ারিতে । আর 
নিমকির দারোগাগিরির পর ডেপুটি কালেকটরের চাকরি পাওয়ার আগে 
১৮৩৬ ও ১৩৭ এই ছু বছর তিনি মেদিনীপুরের কালেকটারীতে খাজাঞ্চির 
কাজও করেছিলেন । 

যাদবচন্দ্রকে প্রথমে সরক।রী চাকরিতে লাগিয়ে ছিলেন তার দাদ। কাশী- 
নাথ চট্টোপাধ্যায়। কাশীনাথ তখন উড়িস্তার জাজপুরে নিমকির দারোগ!। 

কথিত আছে, যাদ্বচন্দ্র একদিন বাড়িতে অশুচি বস্ত্রে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ 
করলে তার পিতা তাকে তিরস্কার করেন। এতে যাদবচন্্র অভিমান করে 
বাড়ি ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে দাদার কাছে জাজপুরে যান। তখন যাদবচন্দ্রের 
বয়স প্রায় ষোল। জাজপুরে থাকার সময়েই কিছুকাল পরে কাশীনাথ যাদব- 
চন্দ্রের চাকরি করে দিয়েছিতলন। 

জাজপুরে থাকাকালে চাকরি লাভের আগে যাদবচন্দ্রের জীবনে আর একটি 
ঘটন। ঘটেছিল । একবার তিনি সেখানে ভয়ানক জরে পড়েন। সেই জ্বরেই 
তার মৃত্যু হ'ল দেখে, মৃতদেহ দাহ করার জন্য বৈতরণী তীরে নিয়ে যাওয়া 
হয়। মুখাগ্রির আগে এক সাধু এসে মৃত যাঁদবচন্দ্রকে বাঁচিয়ে তোলেন এবং 
পরে তাকে দীক্ষাও দেন। 


যাদবচন্দ্রের এই পুনজাঁবন লাভের কাহিনীটি অনেকেই লিখেছেন । এ 
সম্পর্কে আমার “অন্ত এক বঙ্ধি মচন্দ্র' বা চিঠিপত্রে বঙ্কিমচন্্ গ্রন্থে ১২৫-১ পৃষ্ঠায় 
বিস্তৃত ভাবে বলেছি। 

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুম্পুত্র (সঞ্চীবচন্দ্রের পুত্র) জ্যোতিশচন্দ্র পিতামহছের 
জীবনের এই কাহিনীটি সম্বন্ধে লিখেছেন_“প্রাণশৃন্ত দেহে প্রাণকে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। নে দেহ হইতে বহু পূর্বেই প্রাণ চলিয়া 
গিয়/ছিল ।” 

জ্যোতিশচন্দ্রের পিতা সন্ধীবচন্দ্র তার সম্পাদিত “ভ্রমর” পত্রিকায় ১২৮১ 
সালের পৌষ ও ফাস্তন এই ছুই নংখ্যায় “সৎকার, নামে একটি প্রবন্ধ লিখে 
ছিলেন। এতে তিনি কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন--মৃত ঘোষণা 
করে সেই সব মৃতদেহের সংকারের ব্যবস্থা করা, এমন কি সমাধিস্থ করা হলেও, 
আসলে তখনও এঁ ম্বত বলে ঘোষিত ব্যক্তিদের প্রকৃত পক্ষে মৃত্যু হয় নি। 
যে কোন কারণেই হোক, শরীর থেকে প্রাণবায়ু না বেরিষে কোনরূপে 
আবদ্ধ হয়ে ছিল। অথচ বাইরে থেকে মৃত্যুর সকল লক্ষণই প্রকাশ পেয়ে- 
ছিল। পরে এ দেহে আঘাত ও নাড়|চাড়া৷ পেয়ে বা অন্য কোন কারণে 
সেই আনদ্ধ প্রাণবাঘ্ু আবার চলাচল করতে থাকলে, এ ঘোষিত মুতদেহই 
জীবিত হয়ে ওঠে । 

আমার মনে হয়, যাদবচন্দ্রের ক্ষেত্রেও এইরূপ কোন একটা ব্যাপার ঘটে- 
ছিল। সাধু হয়ত সেটা বুষতে পেরেছিলেন। তা না হলে, বহু পূর্বে প্রাণ 
চলে গেলে, সেই প্রাণকে আবার ফিরিয়ে আন] কি সম্ভব হয়েছিল? 

সব্জীবচন্দ্রের "ভ্রমর? পত্রিকা কোথাও পাওয়৷ ন। গেলে এ সম্পর্কে উৎসাহী 
পাঠক পাঠিকাদের আমার “সন্মীবচন্ত্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য বইটি পড়ে দেখতে 
বলি। এ বইয়ে আমি সঞ্ীবচন্দ্রের “সৎকার' প্রবন্ধের অনেকগুলি কাহিনী 
দিয়েছি । 

যাদখচন্দ্রের পুনজাঁবন লাভের এই কাহিনীটি তার কনিষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দর 
থেকে শুরু করে অনেকেই লিখে গেছেন বলেই, এ নিয়ে এখানে আরও কয়েকট। 
কথা বললাম । 


ষাদবচন্দ্র দক্ষতঃ ও স্থনামের সহিত সরকারী চাকরি করার ফলে তৎ- 
কালীন ইংরাজ সরকার তাকে রায় বাহাছুর উপাধি দিয়েছিলেন। রাটীয় 


৩ 


ক্রান্মণ সমাজে সমাজপতি হিসাবেও যাদবচন্দ্রের যথেষ্ট নাম ছিল। “নায়ক” 
লম্পাদক সাহিত্যিক পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তার "নায়কে' একবার লিখে 
ছিলেন-__“আজকালকার শিক্ষিত বাবুসমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের নামই প্রকট । পরস্ত 
দক্ষিণ বাছলায় ব্রাহ্মণ সমাজে রায় বাহাদুর বলিলে, কেবল যাদব চাটুজ্যে 
মহাশয়কে বুঝাইত।” 

১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্ধে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরও যাদবচন্দ্র দীর্ঘকাল 
জীবিত ছিলেন । ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্ষের ২৫শে জানুয়ারি (১২৮৭ সালের ১৩ই মাঘ) 
৮৭ বৎসর বয়সে তার মৃত্যু হঁয়। মৃত্যুর আগে পর্যস্ত তিনি স্থস্থ শরীরের 
অধিকারী ছিলেন । | 


বস্কিমচন্দ্রের মাত ছুর্গী দেবীও ধর্মপরায়ণা, গৃহকর্ম নিপুণা ও লক্ষ্মীত্বরূপ1 
ছিলেন। জ্যোতিশচন্দ্র তার পিতামহী সম্বন্ধে লিখেছেন--“যখন পিতামহী 
লাল কান্তা পেড়ে শাড়ী পরিয়। বাউটি ঝুলাইয়া, ফাদি নথ নাকে দিয়া 
গহিণীপনা করিতেন, তখন সত্যই তাহাকে লক্ষী সদৃশা দেখাইত। .*"পিতা- 
মহীর মুখে কিছু মাত্র অপবিভ্রভাব দেখি নাই।” 

দুর্গ দেবী ছিলেন সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত ভবানীচরণ বিদ্যাতুষণের 
কন্যা । হুগলীতে বিগ্াভূষণ মশায়ের এক বিরাট চতুষ্পাঠী ছিল। 

যাদবচন্দ্ের মৃত্যুর কয়েক বছর আগে ১৮৭১ খরষ্টান্দে ছুর্গা দেবীর মৃত্যু 
হয়েছিল। 


যাদবচন্দ্র নিজে যেমন ডেপুটি কালেকটর হন, তেমনি তার চার পুত্রহ 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর হয়েছিলেন। 

যাদবচন্দ্র একমাত্র কন্ত] নন্দরাণীকে বাড়ির পাশেই জমি জায়গা! দিয়ে 
সেখানে কন্য। ও জামাতার বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিলেন । 


ছাজ্রজীবন 


সেকালের প্রথা! অনুযায়ী পাচ বছর বয়সে যথারীতি বঙ্ষিমচন্দ্রের হাতে 
খড়ি হয়। হাতে খড়ি দেন কুলপুরোহিত বিশ্বস্তর ভট্টাচার্য । 

এরপর বাস্কমচন্দ্রের লেখাপড়া শুরু হয় গ্রামের পাঠশালার গুরুমশায় 
বামপ্রাণ সরকারের কাছে । বঙ্কিমচন্দ্র পাঠশালায় পড়তেন না। গুরুমশায় 
সকাল সন্ধয। ছু বেল বাড়িতে এসে বস্কিমচন্দ্রকে পড়িয়ে যেতেন। বাড়িতে 
এই গুরুমশায়ের কাছে বস্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রও পড়তেন । 

বস্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা৷ পূর্ণচন্দ্র তার “বস্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা” প্রবন্ধে লিখে- 
€ছেন--শুনিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে বাংলা বর্ণমাল1 আয়ত্ত করিয়াছিলেন ।, 

বঙ্কিমচন্দ্র বাড়িতে গুরুমশায় রামপ্রাণ সরকারের কাছে ৮।১০ মাস মাত্র 
পড়েছিলেন। তারপর পিতা যাদবচন্দত্র তার কর্মস্থল মেদিনীপুরে পরিবারবর্গ 
নিয়ে গেলে, সকলের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রও মেদিনীপুরে যান। 

মেদিনীপুরে গিয়ে সঞ্জীবচন্দ্র সেখানে একটি স্থলে ভর্তি হন। বালক বস্কিম- 
চন্্রও কিভাবে এঁ স্কুলে ভ্তি হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে পূর্ণবাবু লিখেছেন__ 

“মেদিনীপুরে একটি হাই স্কুল ছিল। টিড নামে একজন বিলাতী সাহেব 
উহার হেড মাষ্টার ছিলেন। অগ্রজ সন্তরীবচন্দ্রের সহিত বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে 
এ স্কুলে যাইতেন। একদিন এ সাহেব ক্লাস পরিদর্শনে আসিয়। তাহার পরিচয় 
লইলেন। সঞ্ীবচন্দ্র অনুজের কথ! বলিবার সময় তাহার যে এক বেলার মধ্যে 
বর্ণ পরিচয় হইয়াছিল, সে কথার উল্লেখ করেন। 

টিড সাহেব শুনিয়। প্রীত হুইলেন এবং পরে তাহার অন্থরোধেই অতি 
শৈশবে ইংরাজি শিক্ষার জন্য পিতৃদেব বস্কিমচন্দ্রকে এ স্কুলে ভর্তি করিয়। দেন। 
বৎসরা্তে পরীক্ষার ফলে সাহেব তাহাকে ডবল প্রমোশন দিতে চাহিলেন, 
কিন্তু পিতৃদেবের আপত্তিতে তাহ ঘটিল ন।।”-_(বস্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা ) 

বঙ্কিমচন্দ্র তিন বৎসর এ স্কুলে পড়েন। তারপর তার পিত। মেদিনীপুর 
থেকে বদলি হলে, পিতা! পরিবাঁরবর্গকে নিজের গ্রামের বাড়ি কাঁটালপাড়ায় 
নিয়ে আসেন। বঙ্কিমচন্দ্র এবার বাড়িতে এসে কিছুদিন পরে কাঁটালপাড়ার 
অপর পারে অর্থাৎ গঙ্জার পশ্চিম পারে হুগলী কলেজে ভন্তি হলেন। 


পূরণচন্দ্র লিখেছেন--“মেদিনীপুর হইতে আসিয়া আমরা কাাটালপাড়ায় 
বাল করিতে লাগিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজের নৃতন সেসন খুলিলে তথায়, 
ভত্তি হইবেন স্থির হইল। তাহার জন্ত গৃহে একজন প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত 
হইল । | | 

বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুর থেকে এসে হুগলী কলেজে ভি হওয়ার আগে 
অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বাংল! কবিত। শিখেছিলেন। পুর্ণচন্্র লিখেছেন__ 
তাঁদের বড়দা শ্তামাচরণ বাড়িতে থাকলে সন্ধ)]ার দিকে একজন সংস্কৃতজ্ঞ 
পণ্ডিত তার কাছে আসতেন । বঙ্কিমচন্দ্র তার কাছেই সংস্কৃত শ্লোক শিখে 
ছিলেন। আর তাদের বাড়িতে তখন যে পপ্রভাকর' ও “সাধুরঞ্জন' পত্রিকা! 
আসতো, ত। থেকে বক্ষিমচন্দ্র অনেক বাংল! কবিতা মুখস্থ করেছিলেন । 

বালক বঙ্কিমচন্দ্র গ্রায়ই এ সব সংস্কৃত শ্লোক ও বাংল! কবিতা আবৃত্তি 
করতেন । 

বিখ্যাত পণ্ডিত হলধর তর্কচূড়ামণি একদিন বঙ্ষিমচন্দ্রের পিতার সঙ্গে 
দ্বেখা করতে এসে, বস্কিমচন্ত্রের মুখে “পদাঙ্দূ্তে'র একটা শ্লোকের আবৃত্তি 
এবং এ গ্লোকের ব্যাখ্য। শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বঙ্িমচন্দ্রকে সংস্কৃত 
শেখাবার জন্য যাদবচন্দ্রকে বলেছিলেন । কিন্ত যাদবচন্দ্র পণ্ডিত মশায়ের কথা 
না শুনে বঙ্কিমকে ইংরাজি স্কুলে ভতি করেছিলেন । 

১৮৪৯ শ্রীগ্কাব্দের ২৩শে অক্টোবর এগার বছর চার মাস বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র 
হুগলী কলেজে ভর্তি হন। তখন এই কলেজ “মহম্মদ মহমিনের কলেজ' নামেও 
পরিচিত ছিল। 

২৩শে অক্টোবর ভক্তি হওয়ার কারণ, সে সময় স্কুল কলেজে শিক্ষাবর্ষ গণন! 
হস্ত ১ল! অক্টোবর থেকে ৩০ শে সেপ্টেম্বর পযন্ত । সেপ্টেম্বর মাসেই ক্লাসের 
বাৎনরিক পরীক্ষা হয়ে যেত। তারপর “মহালয়া” থেকে এক মাসেরও ছুচার 
দিন ৰেশী পূজার ছুটি থাকত। 

১৮৪৯ খ্রীষ্টাবে “মহালয়া” ছিল ১৬ই সেপ্টেম্বর । ছুটির পর কলেজ খুললেই 
বস্কিমচন্দ্র কলেজে ভন্তি হয়েছিলেন । 

বঙ্ধিমচন্দ্র খন হুগলী কলেজে ভণ্তি হন, তখন সেখানে কলেজ বিভাগ ও 
স্থল বিভাগ বলে দুটা ভাগ ছিল। স্কুল বিভাগকে আবার জুনিয়র ডিভিসন ও 
সিনিয়র ডিভিলন করে ছুট ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। ক্ুলের এই জুনিয়র 
ভিভিদনে ছিল ৪টা শ্রেণী, আর সিনিয়র ডিভিসনে ছিল ওটা! শ্রেণী । কলেজ 


ঙ 


বিভাগে পরে হয়ে ছিল কার্ট ইয়ার, সেকেগু ইয়ার, খার্ড ইয়ার ও ফোর্থ 
ইয়ার, এই চার বছরের ৪টা শ্রেণী । 

বঙ্কিমচন্দ্র স্কুলের জুনিয়র ডিভিমনে সবার উপরের শ্রেণীতে ভন্তি হয়ে 
ছিলেন। তারপর প্রতি বছর কৃতিত্বের সহিত পাস করে সিনিয়র ভিভিমনের 
এক এক ক্লামে ওঠেন। 

১৮৫৩ গ্রীষ্টাবে বঙ্কিমচন্দ্র যখন সিনিয়র ডিভিসনের উপরের ক্লাসে পড়েন, 
সেই বছর থেকে স্কুল-কলেজের শিক্ষাবর্ষ পরিবতিত হয়ে ১লা মে থেকে ৩০শে 
এপ্রিল পর্যন্ত ধার্য হয়। 


১৮৫৭ গ্রীষ্টান্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার আগে, বিভিন্ন স্কুল 
কলেজের মধ্যে, স্কুলের ছাত্ররা জুন্রিয়র বৃত্তি পরীক্ষা এবং কলেজ বিভাগের 
ছাত্ররা সিনিয়র-বৃ্তি পরীক্ষা দিত প্রারত। 

এই পরীক্ষা তখন এক এক স্থানে পৃথক পৃথক ভাবে নেওয়া! হত। যেমন__ 
১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে হুগলী কলেজে যে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা গৃহীত 
হয়, তাতে হুগলী কলেজ ও তার অধীনস্থ ্কুলসমূহ থেকে মোট ৭৩ জন 
পরীক্ষা দিয়ে ছিল। বঙ্ধিমচন্দ্র হুগলী কলেজের স্কুল বিভাগ থেকে এই 
পরীক্ষা দিয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন এবং ছ বছর মাসিক ৮ টাক! 
করে বৃত্তি লাভ করেছিলেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র-বৃত্তি পরীক্ষার পর হুগলী কলেজের কলেজ বিভাগে ফার্স্ট 
ইয়ারে ভর্তি হন । ১৯৫৫র এপ্রিলে ফাষ্ট ইয়ারের ছাত্রদের পরীক্ষায় বস্কিম 
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন । 

১০৫৬র এপ্রিলে বঙ্কিম সিনিয়র-বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে মাসিক ২০ টাকা করে 
ছু বছরের জন্য বৃত্তি লাভ করেন। 


বস্কিমচন্ত্র ছুগলী কলেজে পড়ার সময় অবসর সময়ে কাটালপাড়ার সংলগ্ন 
ভাটপাড়ার পণ্ডিত শ্রীরাম ন্তায়বাগীশের ঝাছে কিছু দিন সংস্কৃত পড়েছিলেন। 

সংস্কতের উপর ঝে ।ক দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের মাম! তার পিতার সংগৃহীত বহু 
মূল্যবান সংস্কৃত গ্রসথ বস্ধিমকে পড়বার জন্য উপহার দিয়েছিলেন। 

হুগলী কলেজে পড়ার সময় বঙ্কিম বাড়িতে একটি স্থন্দর ফুলের বাগান 
করেছিলেন । ফুল বাগানের সখ তার জীবনে বরাবরই ছিল। 


| 


১৮৫৬ খরষ্টাব্ে বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলী কলেজের থার্ড ইয়ারে পড়েন সেই 
সময় ১২ই জুল!ই তারিখে তিনি এ কলেজ থেকে ট্রান্সফার নিয়ে কলকাতায় 
প্রেমিডেন্সী কলেজে এসে ভন্তি হুন। প্রেসিডেন্দী কলেজে তথন সাধারণ 
বিভাগ ছাড়া আইন বিভাগ নতুন খোলা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র আইন পড়বার জন্যই 
হুগলী কলেজ ছেড়ে প্রেসিডেন্দী কলেজে চলে আসেন। হুগলী কলেজে 
আইন বিভাগ ছিল ন]।' 

কণটালপাড়ার বাড়ি থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজে যাতায়াতে অস্থবিধা ছিল 
বলে, বন্কিমচন্দ্র কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে সেখানে থেকে আইন পড়তে 
লাগলেন । 

এই সময় ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়। কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় স্থাপিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ ঘোষণ। 
করলেন, আগামী এগ্রিল মাসেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা! গ্রহণ কর! 
হুবে। এই বলে তার! এনট্রান্সের পরীক্ষার বিষয়গুলিও ঘোষণ। করেন। 

বহ্ছিম প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়তে পড়তেই কলকাতা বিশ্ব 
বিষ্ভালয়ের প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষা! দিলেন। সেবার মোট ২৪৪ জন ছাত্র 
এনট্রান্স পরীক্ষ। দিয়েছিলেন । এদের মধ্যে ১১৫ জন প্রথম বিভাগে এবং 
৪৭ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তখন তৃতীয় বিভাগ ছিল না'। 
সেবার পরীক্ষায় ২৫ থেকে ৪৯ নম্বর পর্যন্ত পেলে দ্বিতীয় বিভাগের পাস নম্বর 
এবং ৫০ থেকে তদুর্ধে পেলে প্রখম বিভাগের নম্বর বলে গণ্য হয়েছিল । বস্কিম- 
চন্দ্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ৷ 

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আরও ধার! প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাস করেছিলেন, 
তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন-_উত্তরপাড়। স্কুল থেকে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 

হস্কৃত কলেজ থেকে কৃষ্ণকমল ভট্টাচাষ+ হিন্দু স্কুল থেকে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
গুণেন্ত্রনাথ ঠাকুর ও যোণেন্দ্রন্দ্র ঘোষ । 

১৮৫৭ খ্রীষ্টান্ধেই কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় আরও ঘোষণ1 করে যে, আগামী 
বৎসরে অর্থাৎ ১৮৫৮র এপ্রিলে প্রথম ডিগ্রি পরীক্ষা বা বি. এ. পরীক্ষা নেওয়] 
হবে। এই বলে বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপিক্ষ বি. এ. পরীক্ষার বিষয় সমৃহও ঘোষণ। 
করে জানিয়ে দেন। 

পরীক্ষার কমা আগে এই ঘোষণ1 কবর] হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের 
যে সব ছাত্র “জেনারেল” বিভাগে পড়তো, কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী তাদের 


৮ 


পরীক্ষা দেওয়ার উপযোগী করবার জন্য বিশেষ যত্ব সহকারে পড়াতে লাগলেন । 
বঙ্কিম প্রেসিডেন্সপী কলেজের আইন বিভাগের ছাত্র থাকায় সে স্থযোগ থেকে 
বঞ্চিত হলেন। তিনি তবুও উৎসাহী হয়ে নিজে পড়েই পরীক্ষা দিয়েছিলেন । 

মোট ১৩ জন পরীক্ষা দিয়েছিলেন । কিন্তু সকলেই ফেল করেন। ফেল 
করার কারণ, বাংলার প্রশ্নপত্র ছাড় প্রায় সকল প্রশ্রপত্রই অত্যন্ত কঠিন হয়ে 
ছিল। বিশেষ করে সিকস্থ পেপার অর্থাৎ “মেপ্টাল এও মরাল দায়েন্সেস' 
পেপার যেমন ছিল অতি দীর্ঘ, তেমনি কঠিন । 

বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ শেষে সাত নম্বর গ্রেম দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও যছুনাথ 
বন্ধ নামে অপর আর একজনকে দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ পাস বলে ঘোষণ। 
করেছিলেন । এর! ছ'ট। বিষয়ের মধ্যে পাঁচটায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করে মাত্র 
একট! বিষয়ে ফেল করেছিলেন । 

ফেল করার জন্য এদের যে-সাত নম্বর গ্রেস দেওয়। হয়েছিল, সেই সাত 
নদ্বর যে বঙ্কিমই কম পেয়েছিলেন, সেট] নাও হতে পারে । যছুনাথ কম পেয়ে 
ছিলেন, এমনও হতে পারে । কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ ছ জনকে পাস 
করাবেন স্থির করেই এ সাত নম্বর গ্রেস দিয়েছিলেন । 

এ সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্য/লয়ের ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্ধের মিনিট বইয়ে লেখা 
আছে-_-* 1790. 02.5560. 01691651015 28 8৮2 01 51 50015015210 1780 
191190 105 17010 00076 01081 555217. 17091105 1 6186 510018---, 

এখানে £॥ 076 5105 কথায় স্পষ্ট করে সিকস্থ পেপার না থাকলেও, 
সিকস্থ পেপার বোঝায় এমনও একট। অর্থ কর। যেতে পারে। 

মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ও যছুনাথ এই পেপারেই ফেল করেছিলেন। এই 
সিকমথ পেপারের প্রশ্নপত্র ছিল অত্যন্ত দীর্ঘ ও কঠিন। পরীক্ষার পর বিশ্ব 
বিদ্যালয় কতৃপক্ষ হয়তো! এই সিকসথ পেপারকে লক্ষ্য করেই প্রস্তাব 
গ্রহণ করেছিলেন__ 

7.71086 002 08025 102 006 0. 4৯? 00110501018 51000101306 
40018598118 50 181:56 ৪. 001610180৫6 0160016 00165610105) 83 1)61:200- 
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(7৬111906695 001 006 5281 1858. 0852 32) 
বঙ্কিম অল্প সময়ে এবং নিজে ঘরে পড়ে সকল ছাত্রের উপরে স্থান পেয়ে 
'ষে কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন, সেও কম নয়। 
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১৮৫৮র ১১ই ডিসেম্বর তারিখে বিশ্ববিষ্ভালয়ের যে সভা! হয়, তাতে ভাইস, 
চ্যান্সেলার বাষিক অভিভাষণ পাঠ কর[|র পর প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ 
বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বস্থকে সকলের সামনে উপস্থিত করেন। এর পরে এদের 
ছুজনকে উপাধি দেওয়া হয় । 

ভাইস চ্যান্সেলার 91: 7. ৬/. 0০15119 সেদিন তার অভিভাষণে ব, এ. 
পরীক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন-- 
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১৮৫৮র ১১ই ডিসেম্বর (১২৬৫ সালের ২৭শে অগ্রহায়ণ) শনিবার তারিখের 
দৈনিক “সংবাদ 'প্রভাকর? পত্রিকায় সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এ সম্পর্কে তার 
সম্পাদকায় প্রবন্ধে লিখেছিলেন__ 

“আমর আহলাদপূর্বক প্রকাশ কবিতেছি, শ্রীযৃতবাবু বস্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
এবং শ্রীধুতবাবু যদুগোপাল বন্থকে বি. এ. উপাধি প্রদানার্থ অদ্য দিন স্থির 
হুইয়াছে। এই কাধ টোৌনহালে অতি সমারোহপূর্বক নির্বাহ হইবেক। এজন্য 
কলিকাতাস্থ প্রেসিডেন্সী কালেজ, হিন্দু কালেজ এবং সংস্কৃত কালেজ প্রভৃতি 
বিদ্কালয়ের উচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্র, শিক্ষক এবং অন্তান্ত কার্যালয়ের প্রধান প্রধান 
ইংবাজ ও এতন্দেশস্থ কর্মচারি সন্দল তর্র্শনার্থ অবক [শ প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
আরে। অবগতি হইল যে, সাধারণ লোকের পরিচ্ছদের সহিত উক্ত উপাঁধি- 
ধারিদিগের সহিত বিশেষ প্রভেদ থাকিবেক । অর্থাৎ তাহাদের বেশের এরূপ 
বৈচিত্র থাকিবেক, যে, তাহ।দিগকে দর্শনমাত্রই সর্বসাধারণ হইতে চিনিয়। লইতে 
পার! যাইবেক। অতএব এ বিষয়ে আমাদের যে কি পর্যস্ত আহলাদ ও উৎসাহ 
বর্ধন হইয়াছে, তাহ! বলিবার নহে। এমন সমযে বার্জালীদিগের গৌরব 
বর্ধনার্থ রাঁপুকুষদিগের যে এতদূর ঘত্ব হইয়াছে, ইহা অন্মদাদির পক্ষে অতিশয় 


১৪৩ 


লৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবেক, ইহাতে স্থবিজ্ঞ গবর্ণমেন্ট এবং রাজপুকুষ- 
দিগকে আমাদের অগণ্য ধন্যবাদ দেওয়। কর্তব্য ।, 

ঈশ্বর গুপ্ত তার এই লেখায় যছুনাথ বস্থর বদলে যছুগোপাল বস্থ লিখে 
লামান্য ভূল করেছিলেন। তিনি যে টোৌনহাল লিখেছিলেন, এট হ'ল 
কলকাতার বিখ্যাত টাউন হল। 


এপ্রিল মাসে বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় যথারীতি 
প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়তে থাকেন। এই সময় যখন আইনের থার্ড 
ইয়ারের ছাত্র, তখন একট! ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি পেয়ে ৭ই আগষ্ট পর্যস্ত 
আইন পড়ে তিনি এই পড়া ছেড়ে দেন। অনেক পরে এ চাকরি করতে করতে 
আলিপুরে বদলি হয়ে এসে ১৮৬৮ গ্রীষ্টান্বে ছুটি নিয়ে আইনের বাকি ক্লাল শেষ 
করে, ১৮৬৯ এর জানুয়ারিতে বি. এল. পরীক্ষা দিয়েছিলেন এবং পরীক্ষায় প্রথম 
বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। 


ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস তাদের লেখ! সাহিত্য-সাধক 
চরিতমালার অন্তর্গত বঙ্কিম জীবনীতে লিখেছেন--১৮৫৭ খ্রষ্টাব্বের এনট্রানস 
পরীক্ষায় পরীক্ষার বিষয়গুলি ছিল-_ 
1717511919১ (37661 2150 18011 
991)51016, 02175811 8150 171706০ ইত্যাদি । 
এদের এই লেখ] পড়লে যনে হবে, একজন পরীক্ষার্থীকে এ সব কাটা 
ভাষাতেই পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। কিন্তু মোটেই তানয়। আনলে তাকে 
পরীক্ষ1 দিতে হয়েছিল ইংরাজি এবং অন্ত যে কোন একটা ভাষায় । 
এ সম্পূর্কে তখন বিশ্ববিচ্য/লয় থেকে পরিষ্কার জানানে। হয়েছিল-_ 
(08170109065 01: 7,708 ড11] 106 9য81017990 1110100 0110 জ1:)5 
৫00)009--- 
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0126) 12 
710811517) 01:66] 1,825) 20121010) 061051210 26067) 92170910165 
18610598119 17118062) 0010. 


9১ 


এনট্রান্স পরীক্ষায় বঙ্ধিমচন্দ্রের সঙ্গে হিন্দু স্থল থেকে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরও 
পাস করেছিলেন, ত্রজেনবাবুর। তাদের বইয়ে একথা লিখেও ভুল করেছেন। 
গণেন্্রনাথ নয় গুণেন্দ্রনাথ। ইনি ছিলেন গণেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । এর! 
উভয়েই মহব্ি দেবেন্ত্রনাথের মধ্যম ভ্রাত। গিরীন্দ্রনাথের পুত্র । 


১৩৬১ সালের ৭ই ফাল্গুন সংখ্যা! “দেশ” পত্রিকায় “চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র 
গ্রস্থের লেখক ভবতোষ দত্তও তাঁর “বস্কিমচন্জ্রের ছাত্র জীবন” প্রবন্ধে ১৮৫৮র 
বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম দু পেপারে পাঠ্য ছিল-_ইংরাজি-গ্রীক-লাটিন এবং 
সংস্কত-বাংলা-হিন্দী-উড়িয়া লিখে ভূল করেছেন। করণ, সেবার বি. এ তে 
প্রথম ছু পেপার ভাষ! পরীক্ষার মধ্যে প্রথমটি ছিল ইংরাজি, অপরটি ছিল এ 
গ্রীক প্রভৃতি ঘোষিত ভাষাগুলির মধ্যে একটি । মেবার বি, এ, পরীক্ষায় 
থার্ড পেপার হিষ্ট্রীর জায়গায় 'ইতিহাস-ভূগোল" এবং ফিফ্‌থ পেপার ফিজিক্যাল 
সাইএন্সেস (যার মধ্যে ছিল কেমিস্ট্রি, এনিম্যাল ফিজিওলজি ও ফিজিক্যাল 
জিওগ্রাফী ) এর জায়গায় “প্রাকৃতিক ইতিহাস-প্দার্থ বিজ্ঞান” লিখেও ভবতোষ- 
বাবু ভূল করেছেন। ইনি না জেনে, ব্রজেনবাবুদ্দের বইয়ে লেখ। 'ন্যাচুরাল 
হিম্ড্রী ও ফিজিক্যাল সাইএন্সেস” এই ভুলটারই বাংল! করার চেষ্টা করেছেন । 
এ সম্পর্কে এই বইয়ের সংযোজনে “বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে ভূল কথা” প্রবন্ধেও আমি 
“কিছু বলেছি। 
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বাল্য ও কৈশোরের কয়েকটি ঘটন! 


বন্কিমচত্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র 'বস্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা+ এবং 'বস্কিম” 
চন্দ্রের বাল্যকথা' নামে ছুটি প্রবন্ধ লিখে গেছেন । এ প্রবন্ধ ছুটি থেকে বহ্ষিম- 
চন্দ্রের বাল্য ও টকশোরের কিছু কাহিনী জানা যায়। পূর্ণবাবুর এ লেখা 
থেকেই এখানে ক'টি কাছিনী বলছি-- 

মেদিনীপুরে টিড সাহেবের আগ্রহে যে স্কুলে বঙ্কিমচন্দ্র ভন্তি হয়েছিলেন, 
লেই দ্থুল ছিল বস্কিমচন্দ্রদের বাসার একেবারে নিকটেই। এ স্কুল বাড়িতেই 
টিড সাহেব সপরিবারে বাসও করতেন । 
_. টিড সাহেবের বিবি বালক বঙ্কিমচন্দ্রকে ন্মেহ করতেন এবং প্রতিদিন 
বিকালে তাঁকে ডেকে পাঠাতেন । বস্ষিমচন্্ও বিকালে সেখানে বেড়াতে 
যেতেন । 

এঁ সময় মলেট নামে এক সাহেব মেদিনীপুরের জেল শাসক ছিলেন । 

টিড সাহেবের স্ত্রী তার ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকেও নিযে 
অদুরেই মলেট সাহেবের বাসায় তার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে যেতেন । 

এইভাবে প্রায় তিন বছর বালক বস্কিষচন্দ্র এ দুই সাহেব বাড়িতে বিকালে 
বেড়াতে যেতেন । কিন্তু এক দিনের একট ঘটনায় বঙ্কিমচন্দ্র মলেট, 
সাহেবের বাড়ি যাওয়! একেবারে ছেড়ে দেন। সে ঘটনাট1 এই-_ 

সেদিন মলেট সাহেবের কুঠির মাঠে টি পার্টির জন্য চেয়ার টেবিল পড়েছে। 
মেম সাহেবর] চা! গ্রস্ত নিয়ে ব্যস্ত । এমন লময় মলেট সাহেবের কুঠি থেকে 
এক অপরিচিত সাহেব বেরিয়ে মজেটের এবং টিভ সাহেবের ছেলেমেয়েদের 
ডেকে নিয়ে চা খেতে গেলেন । সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ভাকলেন না। 


বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ মলেট সাহেবের বাসা থেকে নিজেদের বাসায় ফিরে 
এলেন। এর পর থেকে তিনি টিড সাহেবের বাড়িতে গেলেও মলেট সাহেবের 
বাড়িতে আর কোন দিনই যান নি। এমন কি টিভ সাহেবের স্ত্রী বিশেষ করে 
বল! সত্বেও । 

এই ঘটনা থেকে দেখা! ষাচ্ছে, অতি &শশবেও বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মসন্মান জ্ঞান, 
অত্যন্ত প্রথর ছিল। 
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পূর্ণবাবু বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যের সময়কার কথায় লিখেছেন__“সেকালে 
পশ্চিমাঞ্চল হইতে গোরার। কুচ করিয়া কলিকাতায় আসিত। যেস্থানে সূর্যোদয় 
হইত, সেই স্থানে এ সকল গোর! প্রাত:ক্রিয়ার জন্য ডাঙায় উঠিত এবং গ্রামে 
প্রবেশ করিয়া নান! প্রকারে উৎপাত করিত। ছুই তিন বৎসর পূর্বে একবার 
গ্রামে নামিয়া এরূপ অত্যাচার করিয়াছিল। সেই অবধি গোরার বহুর শুনিলে 
আমাদের গ্রামের লে!কের হৃংকম্প হইত।* 

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে আর একবার এরূপ গোর1 সৈন্যের বহর তাদের 
কাটালপাড়া গ্রামে নেমেছিল । তখন বঙ্থিমচন্ত্রের বয়স বছর দশেক | 

কাটালপাড়া গঙ্গার তীরেই অবস্থিত। তাই গোর! সৈম্তরা নৌকা থেকে 
নেমেই একেবারে কণটালপাড়া গ্রামে যায়। 

সেদিন সকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাদের বাড়ির দক্ষিণে সদর রাস্তার ধারে তাদেরই 
যে আটচালায় গ্রামের পাঠশালা! বসতো, মেই পাঠশালায় গিয়ে গুরুমশায়ের 
বেতটা হাতে নিয়ে পাঠশালার একট1 ছাত্রের কাছে বসে তার পড়। 
শুনছিলেন । 

আগে বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্র পাঠশালায় পড়তেন না । এই পাঠশালারই গুরু- 
মশায় রামপ্রাণ সরকার বাড়িতে গিয়ে বঙ্কিমকে ছু বেল] পড়িয়ে আসতেন। 
বঙ্কিম অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন বলে গুরুমশায় তাকে খুবই প্েহ কয়তেন 
এবং বঙ্কিম পাঠশালায় এলে গুরুযশায় নিজেই বস্কিমকে ছাত্রদের পড়া দেখতে 
বলতেন। 

বঙ্কিম পাঠশালায় ছাত্রটির কাছে বসে তার পড়া শুনছিলেন, এমন সময় 
তিনি দেখতে পেলেন, পাশের রাস্তা দিয়ে লোকজন «গোর। পল্টন নেমেছে? 
বলতে বলতে উর্ধস্বাসে গ্রামের আরও ভিতরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। 

গোরা” কথা শোনামাত্রই পাঠশালার ছাত্রর! এবং গুরুমশায় নিজেও পাঠ 
শাল! ছেড়ে দৌড়লেন। বালক বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু দৌড়লেন ন1। স্থিরভাবে 
উঠে দাড়ালেন । তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তি মাথায় এক বাজর] বেগুন নিয়ে 
নৈহাটীর বাজারে বিক্রি করতে যাচ্ছিল, কিন্তু গোরার কথা শুনে তাদের ঠাকুর 
বাড়ির দরজার কাছে বাজর1 ফেলেই ছুটে পালাল। 

দেখতে দেখতে রাস্ত। ফাক হয়ে গেল। পাড়ায় লোকজনের বাড়ির 


বাইরের দরজাও বন্ধ হ'ল। 
বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত দেখেশুনে একটু ও বিচলিত হলেন না । তিনি গুরুমশায়ের 


১৪ 


এলেই বেতটি হাতে নিয়ে নিকটেই রাস্তার ধারে তাদের মদর বাড়ির দরজায় 
“এসে দাড়ালেন। 

বস্কিমচন্দ্রের পিতা সেই সময় তীর কর্মস্থলে বিদেশে ছিলেন। বস্কিমচন্দ্রের 
'কআগ্রজ দুই দাদাও তখন তার পিতার কাছে ছিজেন। 

বাড়িতে বয়োজ্যে্ট ধার! ছিলেন, তাব। বস্কিমকে বাড়ির ভিতবে নিয়ে 
গিয়ে বাইরের সদর দরজ] বন্ধ করে দিতে চাইলেন। বঙ্কিম কিন্তু কিছুতেই 
বাড়ির ভিতরে গেলেন ন। এবং দরজাও বন্ধ করতে দিলেন না1। বললেন-_ 
ভয় কিসের? দেখাই যাক্‌ ন| গোরার1 কি করে !__এই বলে তিনি সেই বেত 
াতে নিয়ে দরজায় নিক ভাবে দাড়িয়ে রইলেন। 

বাড়ির বয়োজ্যেষ্টরা, ধার। বস্কিমকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেতে এসে- 
ছিলেন, অগত্য। তারাও বঙ্কিমের পাশে দাড়িয়ে রইলেন। 

একটু পরেই দেখ! গেল, একদল গোর! বন্ধিমচন্দ্রদের সদর দরজার দিকেই 
আসছে । তারা এসে বস্ষিমের সামনে দাড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কি কথা 
বললো । একজন বস্কিমের হাত থেকে বেতটা নিয়ে দেখলো । তারপর তার। 
গ্রামের ভিতর দিকে চলে গেল। এরপর আরও কয়েক জন গোরা এল এবং 
গ্রামের ভিতরে গেল। 

বালক বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত দেখলেন এবং নির্ভয়ে সেখানে স্থিরভাবে দাড়িয়ে 
রইলেন। | 

আধ ঘণ্টার মধ্যে গোরারা ফিরে তাদের নৌকায় গিয়ে উঠলে। এবং 
€নৌকাও কলকাতার পথে গেল । 

গোরার। চলে গেলে গ্রামের লোকজন আবার পথে বেরুল এবং গ্রামের 
স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে এল। 

গ্রামবাসীর] পরে ধালক বঙ্কিমচন্দ্রের এরূপ সাহসের কথা লোকমুখে শুনে 
তার প্রশংসা করে ধন্য ধন্য করতে লাগলে|। 


বন্কিমন্দ্রের পিতা ছিলেন ডেপুটি কালেকটর, জ্যাঠামশায় ছিলেন স্ণ্ট 
ইন্দপেকটর বা নিমূকির দারোগা, আর পিতামহেরও ছিল প্রচুর বিষয় 
সম্পত্তি। তাই বন্ধিমচন্দ্রদের আথিক অবস্থ। প্রথম থেকেই খুব ভাল ছিল। 

বাস্কমচন্দ্রের বয়স তখন দশ এগার বছর । সেই 'সময় একদিন তাদের 
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বাড়ির সকলে জানতে পারলেন, কোন এক ভাকাতের দল তাদের বাড়িতে, 
ডাকাতি করবে স্থির করেছে। 

বস্কিষচন্দ্রের পিতা তখন বাড়িতে ছিলেন না । তিনি ছিলেন তীর কর্মস্থলে 
তবে বস্কিমচন্দ্রের জ্যাঠামশায়, খুড়ামশায় ও পিসেমশায় বাড়িতে ছিলেন। 
তার! এ কথা শুনে স্থির করলেন-__বাড়ির মেয়েরা? এবং ছোট ছেলেপুলের। 
রাত্রে আহারের পর প্রতিবেশীদের বাড়িতে গিয়ে থাকবে। সকাল হলেই 
আবার বাড়িতে চলে আসবে । এইভাবে দিন কয়েক কাটাবে । 

বঙ্কিমচন্দ্র এই কথ শুনে বেঁকে বসলেন । তিনি বললেন-__না, কেউ বাড়ি 
ছেড়ে কোথাও যাবে না। সকলে বাড়িতেই থাকবে । 

বস্কিমের কথ। শুনে তার পিলেমশায় বললেন--কেউ যাবে না, তবে 
ডাকাত এসে সকলকে কেটে বেখে যাক । 

বন্ষিম পিসেমশায়কে বললেন-কেন কেটে রেখে যাবে! আমাদের 
বাড়িতে তে। এত লোকজন । তার উপর আপনারা বাড়িতে কয়েক রাত্রির 
জন্য পাহার। দিতে গ্রামের ও আশেপাশের গ্রামের লাঠিয়ালদের নিযুক্ত 
করুন । দেখা যাক কি করে ভাকাত আসে! 

বঙ্কিমের অগ্রজ দুই দাদা শ্তামাচরণ এবং সম্বীবচন্ত্রও এই মতে মত 
দিলেন। ফলে বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তিরা এদের কথা মেনে নিয়ে বাড়িতে 
পাহারা দিতে কয়েক রাত্রির জন্য লাঠিয়াল নিযুক্ত করলেন। 

সেই সময় সত্যই এক রাত্রে এক ডাকাতের দল ডাকাতি করতে এসেছিল, 
বটে, কিন্তু তার। পাহারাদার ছুদ্র্য লাঠিয়ালদের লাঠির আঘাত খেয়ে, 
পালিয়ে গিয়েছিল। 


বাড়িতে ডাকাতির কথায় এবং গ্রামে গোর! সৈন্য নামার কাহিনীটিতে 
পূর্ণবাবু বালক বঙ্কিমচন্দ্রের অসীম সাহসের কথা বললেও, তিনি কিন্তু এও 
লিখেছেন-_“বস্কিমচন্দ্র চিরকালই ষাড়-গক্ু ইত্যাদি দেখিলে দূরে সরিয়া, 
যাইতেন, মই দিয়! ছাদে উঠিতে পারিতেন না। সাতার জানিতেন না।, 

ষাঁড় গরু দেখে দূরে সরে থাকা! বা মই দিয়ে ছাদে ওঠায় অক্ষম হলেও» 
বঙ্কিমচন্দ্র গ্রামের ছেলে হয়ে সীতার জানতেন না" পূর্ণবাবুর এই কথাটায় একটু 
সন্দেহ হচ্ছে। 

বহ্ছিমচন্ত্র প্রায় সাত বছর গঙ্গা পার হয়ে কাটালপাড়ার অপর পারে 
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হুগলীতে পড়তে যেতেন। এখানকার গঙ্গা! বেশ প্রশস্ত এবং গভীরও। 
আর বর্ধর সময় এই গঙ্গা যে কী ভয়ংকর মৃতি ধারণ করে সে তো সকলেই 
জন!। তাছাড়া সময়ে অসময়ে ঝড় তুফানের দ্াপটও কম নয়। তাই 
বন্ধিমচন্দ্রের বিচক্ষণ পিত। পুত্রকে সাতার না শিখিয়ে এবপ জলপথে 
স্কুলে পাঠাতেন, এ কি বিশ্বাস হয়? 

বঙ্কিমচন্দ্রদের বাস্তভিটাতেই বাড়ির একেবারে সংলগ্ন বেশ বড় যে ছুটি পুকুর 
ছিল, তার একটি আজও আছে। তখন কটালপাড়ায় কলের জল ছিল ন1। 
লকপে পুকুরের জলেই আন করতো । তাই গ্রামের অপর ছেলেদের মত 
বহ্ছিমচন্দ্রও বাড়ির পুকুরে ছেলেবেলায় মাতার কাটা শিখে ছিলেন বলেহ মনে 
হয়। 


এই প্রসঙ্গে ১৩১৮ সালের পৌষ সংখ্যা “ভার ভী'তে হেমেন্দ্রকুম।র বায়ের 
“বন্কিমযুগের কথা'র কিছুট। উদ্ধত করা যেতে পারে। হেমেন্দ্রববু লিখেছেন__ 
পূর্ণবাবুর মুখে ভ্রীহার (বঙ্ধিমচন্ত্রের) সাহসিকতার যে সকল কাহিনী 
শুনিয়াছি, এখানে তাহার ছু একটি বলিলাম |” 

এই বলে সুন্দরবনে “পরস' নামক নদীতে পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের এক- 
বার ন।তারের এবং বালে) হুগল কলেজে অধ্যয়ন কালে বঙ্ষিমচন্দ্রের গঙ্গায় 
একৰার স(তারের কাহিনী বর্ণনা কবেছেন। 

এই হেমেন্দ্বাবুই ছু মন পরে আবার এ 'ভারতী'তেই লেখেন _ বস্কিমচন্তর 
স।তার জানতেন লিখে তুল করেছি। 

ছাত্রাবস্থায় বন্ষিম্চন্জ্রের গঙ্গায় সাতারের প্রসঙ্গে হেমেন্দ্রধাবু প্রথমে লিখে 
ছিলেন__ 

বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলী কলেজে পড়িতেন, সেই সময়ে তাহার একখানি ছোট 
ডিঙ্গি ছিল। যখন কলেজে থাকিতেন, ডিঙ্গি তখন তটরোপিত একটি দগ্ডে 
বাধা থাকিত, ডিঙ্গিখানি তাহার বড় আদরের ছিল। 

একদিন নদীবক্ষ চঞ্চল। শ্োত বড় প্রথর-_তুফান জাগিয়াছে। হঠাৎ 
এক তু বালক, ডিপ্গির বন্ধন রজ্জু কাটয়! দিল। এই বালকের ষহিত বন্ষিমের 
ততটা হৃগ্ঘত! ছিল না। অতএব সে সুযোগ বুঝিয় শক্রত। সাধন করিল । 
ভাবিয়। ছিল, এই প্রকার স্রোতে ডিঙ্গি একবার ভামিলে আন্স তাহাকে ফেরানে। 
যাইবে না। হইলও তাই ! শ্লোতের মুখে ভিদ্গি কামূকমৃক্ত শরের মত ছুটিয়। 
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চলিল। এমন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। বন্কিমও তখন বালক-_ 
বয়স ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ । এত সাধের ভিঙ্গি ভামিয়া যায় দেখিয়া, বঙ্কিমচন্দ্র 
তখনই জলে লাকাইয়! পড়িলেন। চারিদিক হইতে সকলে হাহা কর কি, 
কর কি বলিয়া চীৎকার করিয়! উঠিল। কিন্তু কার কথা বা কে শোনে! 
বঙ্কিমচন্দ্র কিরিলেন না । ডিঙ্গিও ভাসিল, তিনিও ভাসিলেন। তটস্থ ভীতি- 
ব্যাকুল জনসংঘ ভাবিল-_ডিঙ্গিও গেল, বস্কিমও গেলেন। কিন্তু না, জলে 
ডুবিবার জন্য বঙ্কিম পৃথিবীতে আসেন নাই। সেই গর্জনমুখর তরঙ্গনলের 
অনাহত অলিন্বন ছাড়াইয়া, বঙ্কিমচন্দ্র ডিঙ্গি ধরিলেন এবং নিরাপদে অন্য এক 
স্থলে গিয়! তীরে উঠিলেন ।,__ভারতী, পৌষ ১৩১৮। 

এই প্রসঙ্গেই পরে হেমেন্ত্রবাবু লেখেন--'আমি লিখিয়াছিলাম, বন্কিমবাবু 
সাতার জানিতেন। একবার ডিঙ্গি ধরিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়।ছিলেন।-- 
পরে জ|নিয়।ছি, কথ|গুলি ঠিক নয়, সংশোধিত পাঠ এইরূপ হইবে-_ 

'- গঞ্গাবক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্রের কোন শক্র বালক যখন তাহার ভিঙ্ষির কাছি 
কাটিয়। দিয়ছিল, তিনি তখন ডিঙ্গিতেই নির্ভয়ে বসিয়াছিলেন। ভয় পান 
নাই এইজগ্ত, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, চারিদিকে এত নৌকা থাকিতে ডুবিয়। 
মরিবার ভয় নাই । শেষট! তাই দাড়াইয়া ছিল।' -_-ভারতী, ফাল্ুন ১৩১৮ 

হেমেক্দ্র বাবুর এই দুটা লেখার কোনটাই ঠিক নয়, বলেই মনে হয়। কারণ, 
তিনি তার লেখায় একবারও ডিঙ্গির মাঝির কথা বলেন নি। 


বঙ্কিমচন্দ্র ।কভাবে ডিঙ্গিতে করে হুগলী কলেজে পড়তে যেতেন, এ সম্পর্কে 
ক'টালপাড়!খ অবস্থিত পূর্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের বংশধরদের কাছ থেকে অমি 
যা জেনেছি, ত1 এই-_ 
বঙ্কিমচন্দ্রদের বাড়ির দক্ষিণে সংলগ্ন আম কণাটালের বাগানের পাশেই ছিল 
মুক্তপুরের খাল। বাগানের জায়গায় পরবতীকালে রেলপথ বসলেও এ খাল 
ংকীর্ণ অবস্থায় আজও রয়েছে । এই খাল ধরে তিন চার শহাত পশ্চিমে 
গেলেই গঙ্গা । গঙ্গা পার হয়ে চু'চুড়ায় নদী তীর থেকে হাটাপথে অন্তত ১০ 
মিনিট গেলে হুগলী কলেজ! 
বঙ্কিমচন্দ্র তাদের বাগানের পাশে মুক্তপুরের খালে ডিঙ্গিতে চেপে স্কুলে 


যেতেন। 
বস্কিমচন্দ্রের পিত। পুঝরদের স্কুলে যাতায়াতের জন্ত একটি ডিঙ্গি বা ছোট 
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নৌক1 কিনেছিলেন এবং ডিঙ্গি চালাবার জন্য মাইনে দিয়ে নৈহাটার একজন 
বক্ষ মাঝিও রেখেছিলেন। 

স্থল বসার আগে মাঝি বস্কিমচন্দ্রদের নিয়ে ওপারে পৌছে দিয়ে ডিজি 
নিয়ে চলে আসত । স্কুলের ছুটির আগে আবার নৌক1 নিয়ে ওপারে যেতো! 
বঙ্কিমচন্দ্রদের আনবার জন্য । 

অতএব হেমেন্দ্রবাবু যে লিখেছেন-__বালক বঙ্িমচন্দ্র যখন কলেজে 
থাকতেন, তখন তার ডিঙ্গি “তটরোপিত একটি দণ্ডে বাধা" থাকত, (অথচ মাঝি 
থাকত না) এবং শক্র বালক ডিঙ্গির কাছি কেটে দ্রিলে বঙ্কিম ডিঙ্সিতেই বসে 
ভেসে যেতে লাগলেন, (অথচ ডিঙ্গির মাঝি কোথাও রইল না,) এ কথা আদে 
ঠিক নয়। 
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চাকরি 


বি, এ, পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হ'লে বাংলার তৎকালীন ছোটলাট 
হাটলিডে সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ডেকে পাঠান এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে একটি ডেপুটি 
ম্যাজিষ্টরেটের চাকরি দিতে চান । 

সেই অময় ইংরাজ রাজত্বে ভারতীয়দের পক্ষে এ চ|কবি বেশ উচ্চপদ্দের ও 
খুবই সম্মানের ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তবুও এ চাকরির লে|ভ সংবরণ করেই সেদিন 
ছোটলাটকে বলেছিলেন__ আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করে পরে আপনাকে 
জানাব। 

নিজের ইচ্ছা না! থাকলেও, শেষ পযন্ত পিতার আদেশেই বঙ্কিমচন্দ্র এ 
ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটের চাকরি নিয়েছিলেন । 

বি. এ. পরীক্ষার পর বঙ্কিমচন্দ্র তখনও প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়- 
ছিলেন। চ|/করি করার তার ইচ্ছ। ছিল না। সম্ভবত তিনি স্থির করে 
ভিলেন, আইন প।স করে আইন ব্যবসা করবেন, নয়ত জজিয়তি করবেন। 
এই প্রসঙ্গে পরবতখকালে মেজদ। সব্রীবচঞ্জকে লেখ। তার একট] চিঠির কিছু 
এখানে উদ্ধত করা যেতে পরে । তিনি লিখেছিলেন রমেশ মিন্ঞ হাইকোর্টের 
জজ, আর অমি মালদহের ক্ষুদ্র চাকরিজীবি। 

নিজের চাকরি-জীবন সম্বন্ধে পরে এক সময় সাহিত্যিক শ্রাশ মজুমদারের 
কাছেও বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন_-চ/ক'র অ।মার জীবনের অভিশাপ । 

বঙ্কিমচন্দ্র চাকরি নিয়ে যতদিন এঁ সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন, ততদিন 
অত্যন্ত সন/ম ও দক্ষতার সহত কান করে গেছেন। তবুও এই সরকারী 
চাকরির প্রতি তার যে একটা বেশ অশ্রদ্ধ/র ভাব ছিল, সে কথা জান যায়, 
পরে নবীনচত্্র সেন, চঞ্ঘন।থ ব5, মু্ন্দদেৰ মুখোপাধ্যায় গ্রভৃতির সঙ্গে চাকরি 

ংক্রান্ত তার কথাবার্তার মাধ্যমে, 

যাই হোক, নঙ্কিমচন্দ্রের এংই প€ক।রী চাকরি-জীবনের একট ইতিহাস 
অর্থাৎ কবে কবে কোথায় কে|খ|য় 1তশ্ চাকরি করেছিলেন, তার একটা 
বিবরণ দেখার চেষ্টা করছি-_ 

কলকাতায় মহ/করণের গ্স্থ1%.৫ৈ বাংলা সরকারের গেজেটেড অফিসার- 


৬. 


দের চাকরির ইতিহাসের বই আছে । ১৮৮৯ ও ১৮৯০ খ্রীষ্টান্ধের এইবপ ছুটি 
বই দেখেছি । ১৮৮৯ এর বইটি খুললেই দেখা যায়, প্রথম পাতায় আচে-_ 
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১৮৯০ ্রীষ্টাব্ষের বইটির এই ধরণের প্রথম পাতাটি নষ্ট হয়ে গেছে । খাকলে 
দেখা যেত, এতেও এ ১৮৮৯ এর বইটির মতই লেখা আছে, কেবল বদল 
হয়েছে ০০:160660 8১0০ 156 7015 1890 এবং শেষে 1890. 

এই ছুটি বইয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরির যে বিস্তৃত ইতিহাস আছে, তা! স্থবঙ্ৃ 
একই । কেবল শেষের বইটিতে সব শেষে বস্কিমচন্দ্রের চাকরিতে একট ছুটি 
নেওয়ার কথা অতিরিক্ত আছে। এই বইয়েরই ভিতরে গেজেটেড অফিসার- 
দের চাকরির ইতিহ|স দেওয়ার ঠিক আগে বল! হয়েছে__ 

17156015০01 ১1৮1095 01 0:200615 হা) 01861150106 8065 01 
076 ১৩০-০:102,06 77%620005০ ১61০০. 71:00 15 20100110706 
00 150 7015 1890. 

১৮৯* এর অনেক আগেই বস্কিমচন্দ্র তার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরিতে 
কার্ট” গ্রেত বা প্রথম শ্রেণীতে উন্্রীত হয়েছিলেন। আর ১৮৯১ শ্রী্াবের 
সেপ্টেম্বর মাসে তিনি চাকবি থেকে অবসর নিয়েছিলেন, তাই এই ১৮৯৭ এক 
বইটি থেকে বস্কিমচন্দ্রের চাকরির একেবারে প্রীয় শেষ সময় পর্যস্তরই ইতিহাষ 
পাওয় যায়। এই বই থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের সরকারী চাকরির ইতিহাসটা 
এখানে দিচ্ছি-_- 


২১ 


চাকরি চাকরির স্থান নিয়োগের তারিখ 


ভেগুটি ম্যাজিষ্টেট ও যশোহর ২৩ আগস্ট ১৮৫৮ 
ডেপুটি কালেকটর 
এঁ নেগ্য়। ২১ জানুয়ারি ১৮৬০ 
এ (পঞ্চম শ্রেণী) এ ৭ নভেম্বর ১৮৬৯ 
এ খুলন। ৯ নভেম্বর ১৮৬৯ 
(ব্যক্তিগত কাজে ২* সেপ্টেম্বর ১৮৬১ থেকে ১৫ দিন ছুটি) 
এ (চতুর্থ শ্রেণী) এ ১৩ জাঙ্ুয়ারি ১৮৬৩ 
এ বারুইপুর ৫ মার্চ ১৮৬৪ 
এ ডায্মগুহারবার ( অস্থায়ী ) ২৪ অক্টোবর ১৮৬৪ 
এ (তৃতীয় শ্রেণী) বারুইপুর ৫ মার্চ ১৮৬৬ 


( অন্ুস্থতাবশত ১৬ জুন ১৮৬৬ থেকে ৬ সপ্তাহের ছুটি) 
গরবর্ণমেণ্ট আমলাদের বেতন নির্ধারণের জন্ত 


কমিশনের কাজ ২ জুন ১৮৬৭ 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও . আলিপুর (অস্থায়ী) ১৪ আগষ্ট ১৮৬৭ 
ডেপুটি কালেকটর 
(ব্যক্তিগত কাজে ৪ জুন ১৮৬৮ থেকে ৬ মাস ছুটি) 
এ মুখিদাবাদ ২৯ নভেম্বর ১৮৬৯ 
এ (দ্বিতীয় শ্রেণী) এ ২৫ নভেম্বর ১৮৭৯ 
বছরমপুরস্থ রাজসাহী বিভাগের কমিশন।রের ১৫ এপ্রিল ১৮৭১ 


পার্শন্তাল আযসিষ্টাণ্ট (অস্থায়ী ) 
 অন্তস্থতাবশত ২ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মে ১৮৭৪ পর্যন্ত ছুটি) 


ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও বারাঞ্ত ২৯ এপ্রিল ১৮৭৪ 
ডেপুটি কালেকটর 
ডেপুটি কালেকটর মালদহ ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪, 


রোভ সেসের দায়িতে 
( অন্থস্থতাবশত ২২ জুন ১৮৭৫ থেকে ২* মার্চ ১৮৭৬ পর্যস্ত ছুটি) 


ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট ও হুগলী ১৩ মার্চ ১৮৭৬ 
ভেপুটি কালেকটর 


২২ 


হুগলীস্থ বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের পার্শন্তাল 


আাসিষ্টান্ট (অস্থায়ী ) 
ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ও হাওড়া 
ডেপুটি কালেকটর, 


এ সঙ্গে বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের 
পাশন্তাল আযাসিষ্টাপ্টের কাজও 


৭ লতেম্বর ১৮৮০ 


৬ জানুয়ারি ১৮৮১ 


১৬ আগষ্ট ১৮৮১ 
২৩ জানুয়ারি ১৮৮২ 
২৯ এপ্রিল ১৮৮২ 
২৬ জুলাই ১৮৮২ 

৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩ 
৩০ ডিসেম্বর ১৮৮৪ 
২৫ জুন ১৮৮৫ 


১২ মে ১৮৮৬ 


বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের আাসিষ্টাণ্ট কলকাতা! 
সেক্রেটারী (অস্থায়ী) 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি 
কালেকটর আলিপুর (অন্থায়ী ) 
(২৪ পরগণা) 
এ বারাসত (অস্থায়ী) 
এ জাজপুর (অস্থায়ী ) 
(কটক) 
এ হাওড়া 
( প্রিভিলেজ লীভ ২০ নভেম্বর ১৮৮৩ থেকে ১৩ দিন) 
এ ( প্রথম শ্রেণী ) এ 
(প্রিভিলেজ লীভ ১ মার্চ ১৮৮৫ থেকে ৩ মাস) 
এ ঝিনাইদহ (যশোহর ) 
( অন্থস্থতাবশত ৮ ডিসেম্বর ১৮৮৫ থেকে ৩ মাস ছুটি) 
এ ভদ্ত্রক (অস্থায়ী ) 
(বালেশ্বর ) 
এ হাওড়া 


€ ভুল ১৮৮৬ 


( অন্স্থতাবশত ১৮ নভেম্বর ১৮৮৬ থেকে ১৪ দিন ছুটি, 
এ সঙ্গে ব্যক্তিগত কাজে ১৯ নভেম্বর ১৮৮৬ থেকে ৬ মাস ছুটি) 


এ মেদিনীপুর 


১০ মে ১৮৮৭ 


(২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৭ থেকে ৬ মাস এক্সট্রা অডিনারী ছুটি। ছুটির শেষ 


দিক বাতিল করে কাজে যোগদান ।) 


এ আলিপুর 
(২৪ পরুগণ] ) 


৩ 


১০ এপ্রিল ১৮৮৮ 


(প্রিভিলেজ লীভ ৩১ মার্চ ১৮৯০ থেকে ১৫ দিন, এ সঙ্গে 
আরও ১ মাস ১ দিন) 
এই ১৮৯০ শ্রীষাব্বের চাকরির ইতিহাস বইয়ে বস্কিমচন্দ্রের কাজ থেকে 
অবসর নেওয়ার কথা নেই। তার নিজের লেখা চিঠি ইত্যাদি থেকে জানা 
যায়, তিনি ১৮৯১ এর ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে কাজ থেকে অবসর নিয়েছিজেন। 
এই তালিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুর থেকে অস্থায়ীভাবে ভায়মণ্ডহারবারে 
গিয়েছিলেন আছে । কিন্তু কবে আবার হে বারুইপুরে ফিরে এসেছিলেন, 
সে কথা নেই। বারুইপুরের রেজিস্ত্রি অফিসের হেড ক্লার্ক কালীনাথ দত্তর এক 
শ্বতিকথা থেকে জান। যায়ঃ সে বছর ডায়মগ্ুহারবার অঞ্চলে প্রবল বন্যা 


হওয়ায়, বন্যায় সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ কার্ষের জন্যই কতৃপক্ষ বঙ্ধিমচন্দ্রকে ভায়মণ্ড- 
হারবারে পাঠিয়ে ছিলেন। জ্রাণকাধ শেষ হলে কয়েক মাস পরে, সম্ভবত 


তিন চার মাস পরে আবার তিনি বারুইপুরে ফিরে এসেছিলেন। এখানে 
থাকাকালেই তিনি তার চাকরির তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিলেন । 

বস্কিমচন্দ্রের সরকারী চাকবির যে বিবরণ এখনে দেওয়া গেল, এতে 
ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশিত বস্কিমচন্দ্রের চাকরির নিয়োগের তারিখের সঙ্গে 
ছু একটা ক্ষেত্রে একটু অমিল দেখা যায়। তেমন--১৮৫৮ খ্রীষ্টান্বের ১১ই 
আগ তারিখে প্রকাশিত ক্যালকাট। গেজেটে আছে-_বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ডেপুটি 
ম্যাজিষ্টেট ও ডেপুটি কালেকটবের চাকরি পান এ ১৮৫৮র ৬ই আগষ্ট । অথচ 
গবর্ণমেণ্টের ১৮৯* এর চ[করির ইতিহাস বইয়ে আমরা দেখলাম--২৩শে 
আগছ। 

এ সম্বন্ধে আমার মনে হয়, ক্যালকাট] গেজেটে ৬ই বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরি 
পাওয়ার কথ| ঘে|ষিত হলে৪ তিনি ২৩শে তারিখে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। 

তখনকার দিনে এখনকার মত যাতায়াতের স্থবিধ! ছিল না। তাই 'তখন 
গেজেটে ঘোষণার পর থেকে কাজে যোগ দেওয়ার তারিখের মধ্যে প্রায়ই 
১১1১? দিনের ব্যবধান থাকত। 


বস্ধিমচন্দ্রের ভ্রাতুম্পত্্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর “বস্কিম-জীবনী, গ্রন্থে 
লিখেছেন- বস্কিমচন্দ্র ১৮৮ ত্রীষ্টাবের ২৩শে আগষ্ট তারিখে ডেপুটি ম্যাজি- 
ছ্রেটেব পদে নিযুক্ত হইলেন। 

শচীশচন্দ্র তার কাকা বন্ধিমচন্দ্রের কাছে এই কথা শুনেও লিখে থাকতে 
পারেন। 


৪ 


চাকরির ইতিহাস বইয়ে ও ক্যালকাটা? গেজেটে--এইরূপ আর একটা 
'অমিল-__ 

উড়িস্তার জাজপুর থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের হাওড়ায় বদলি হওয়ার তারিখ 
“সম্বন্ধে ১৮৮৯ ও ১৮৯০এর চাকরির ইতিহাস বইয়ে আছে--৭ই ফেব্রুয়ারি 
১৮৮৩ । কিন্তু ১৪-২-৮৩ তারিখের ক্যালকাটা গেজেটে আছে--১০ই 
ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩। 

এখানে ক্যালকাট] গেজেটের তারিখট!কে বস্কিমচঞ্জের কাজে যে।গদ|নের 
স্তারিথ বলে অনুমান কর! যেতে পারে । 

এইরূপ কয়েকটা! ক্ষেত্রে তারিখের সামান্য ইতর বিশেষ দেখা গেলেও 
ক্যালকাট1 গেজেটে প্রকাশিত বস্কিমচন্জ্রের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগের তারিখে 
গু ১৮ ০ এবকাক(রর ইতিহাস বইয়ে বণিত তারিখে অন্য সর্বত্রই এক | 


বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর দপ্তর থেকে সংকলিত গেজেটেড 
অফিসারদের এ চাকরির ইতিহ।স বই যে একেবারে নিতূ্ল, একথা অবশ্ঠ 
ংকলকর] জোর করে বলেন নি। বরং বইয়ের প্রথমে বাদ্দিকে একট পাতার 
মাঝখানে বড় বড় অক্ষরে তার! লিখে দ্িয়েছিলেন-_ 
1০0০০ 
1019 16001625060. 01090 211 21000152150 02001991015 01500০1:20 
1 01061719601 016 52151069 170985 706 10100010015 0:0021)0 00 010৪ 
[001০6 0 076 01016 5০0618156০0 006 30560021280 0: 73617891 
ড/10]) 2. ৬1০৬ 00 01361 10011 50150690. 11) 0196 620 2016101. 
গেজেটে এবং চাকরির ইতিহাস বইয়ে সামান্ত ইতর বিশেষ সত্বেও 
গেজেটেড অফিসারদ্রে চাকরির ইতিহাস নির্ধারণে বেজল গবর্ণমেণ্টের চীফ 
সেক্রেটারীর দপ্তর থেকে প্রকাশিত এঁ বইই বেশী সহায়ক এবং নির্ভরযোগ্যও । 


গেজেটেড অফিসারদের চাকরির ইতিহাসের এ বই, ১৮৭০ এর পরে বছর 
অর্থ/ৎ ১৮৯১ থেকে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারীর দপ্তরের বদলে একাউন- 
টেষ্ট জেনারেল বেঙ্গলের অফিস থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ এর বইয়ের 
নাম এবং সংকলক ও মুদ্রাকর প্রভৃতি সম্বন্ধে বইয়ের প্রথমেই এইরূপ ছাপা 


হুয়েছিল-_ 


৫ 


[71500:5 0: 96:৬1069 ০0৫6 00:2206:5 150101775 09266660 
201001000067509 01806] 0116 (05212176170 02 86891, 
(00272০660. 00 156 7015 1891. 


(01191160 1 06 02506 01 00০ £৯১০০০এ০ম 
0321361581, 73217698] 


021000৫ 
06106 0৫6 006 30102117610 01 (02105170690 17111501075) [10019 
1891 
একাউনটেণ্ট জেনারেলের অফিস থেকে সংকলিত এই ১৮৯১ এর বইয়ে কিন্তু 

বস্কিমচন্দ্রের চাকরি জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস নেই । আছে মাত্র_-১৮৫৮ থেকে 
১৮৮৯ পর্যন্ত । 

এই বইয়ে আবার আছে _0218]070 (00015061 01796661011 8. 157 
[02760 006 9০:51০০) 70) £১08056 1858. এতে বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরি 
জীবনের যে সাষান্য কয়েক বছরের ইতিহাস বা! বিবরণ আছে, তার সব শেষে 
লেখা রয়েছে__158৮৪ 01370115266 89179 001 6 100180)5 0000 501 
00156 1869. 

এই বইয়ে লেখা বন্ধিমচন্জের চাকরিতে প্রথম যে|গদানের ত।রিণ এবং এ 
১৮৬৪তে ৬ মাস ছুটি নেওয়ার তারিখ দুটাতেই তল আছে বলে আমার মনে 
হয় । 

বন্থিমচন্দ্রের প্রথম চাকরিতে যোগদানের কথা নিয়ে আগে আলোচনা 
করেছি । এখন এ ৬ মাস ছুটি নেওয়ার কথাটা নিয়ে কিছু বলছি-_ 

১৮৯০ এর চাকরির ইতিহাস বইয়ে আছে-__বঙ্কিমচন্ত্র ব্যক্তিগত কাঞ্জে 
৪ জুন ১৮০৮ থেকে ৬ মাসের ছুটি নিয়েছিলেন। 

শটীশচন্দ্রও তার বস্কিম-জীবনীতে লিখেছেন_-১৮৬৮ শ্রীষ্কাবের জুন মাপ 
হইতে তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) ৬ মাসের ছুটি লইলেন। ছুটির কিয়দংশ গৃহে 
থাকিয়া আইন পুস্তক পাঠ ও মুণালিনীর পাঙুলিপি সংশোধনে অতিবাহিত 
করিলেন।' 

আমরা জানি, বঙ্কিমচন্দ্র আইন ক্লাসের থার্ড ইয়ারে পড়ার সময়ে চাকরি 


খঙ 


নিয়েছিলেন। তারপর আর আইন পড়ার সুযোগ হয় নি। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্েই 
তিনি অ।লিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা! কালে আইনের থার্ড ইগ্সারের" 
বাকি ক্লান শেষ করে ১৮৬৯ এর জাঙ্ুয়ারিতে বি. এল. পরীক্ষা দিয়েছিলেন । 

তাই ১৮৯* এর চাকরির ইতিহাস বই এবং শচীশবাবুর কথা অনুযায়ী: 
ৰন্ধিমচন্দ্র ১৮৬৮তেই ১ মাসের ছুটি নিয়ে ছিলেন বলে মনে হয়। 


বাংল! সরকারের চীফ সেক্রেটারীর দপ্তর থেকে প্রকাশিত ১৮৯০ ও এব 
আগের আগের বছর সমূহের এ চাকরির ইতিহাস বইগুলিতে যেমন প্রথমেই 
নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছিল, কারে! চোখে ভূল ধর! পড়লে পরবর্তী সংস্করণে 

ংশোধনের জন্য চীফ সেক্রেটারীকে জানাবেন; ঠিক এরূপ একাউনটেণ্ট 

জেনারেল (বঙ্গলের দপ্তর থেকে প্রকাশিত চাকরির ইতিহাস বইয়েও ভূল চোখে 
পড়লে একাউনটেণ্ট জেনারেলকে জানাতে অন্নরোধ কর] হয়। এ সঙ্গে 
এই বইয়ের মংকলক প্রথমেই আর একটা কথ! লিখেছিলেন । সেটা এই-_ 

1০6০ 1.70106 08065 £1৮০18 25915 80001967061 816 08063 
01 8.01091 9910115 0105156 2100. 106 01096 ০06 02061:3 01 80011 
0060. 

একাউনটেণ্ট জেনারেলের দপ্তর থেকে প্রকাশিত ব1 সংকলিত ১৮৯১ এর 
বইয়েই যা! বস্কিমচন্দ্রের চাকব্রি মাত্র অল্প কয়েক বছরের ইত্ডতিহাস আছে। 
১৮৯১ এর পরের বছর থেকে প্রকাশিত বইগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আর 
নেই। তার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯১য়েই চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন । 

এই ১৮৯১ এর বইয়ে গেজেটেড অফিসারদের চাকরির কথ। বলতে গিয়ে 
যে বলা হয়েছে, বইয়ে দেওয়? তারিখগুলে। চাকরিতে যোগদ।নের তারিখ, এ 
কথা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ-__ 

যশোহরে বঙ্কিমচন্দ্রের যোগদানের তারিখ যেমন ৭ আগষ্ট ১৮৫৮ নয়, 
তেমনি এই বইয়েও লেখা বস্কিমচন্দ্রের নেগুয়ায় যোগদানের তারিখ ২১জানুয়ারি 
১৮৬০ও ঠিক নয়। কারণ, মেদিনীপুরের মহাফেজখানায় রক্ষিত বহ্িমচন্দ্রের 
লেখ! ছুটি চিঠি থেকে জান। যায়, বস্কিমচন্দ্র ৭ইফেব্রুয়ারি নেগুয়ায় পৌঁছে, 
৯ই ফেব্রুয়ারি কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ২১শে. জাঙগয়ারির তারিখটা ছিল 
আসলে বন্কিমচন্দ্রের নেগুয়ায় এপয়েপ্টমেণ্টের তারিখ | এই সঙ্গে আর একটা 
কথা__-একাউনটেণ্ট জেন|রেল দপ্তরের এ ১৮৯১ এর বইয়ে মেদিনীপুরের 


৭ 


নেগুয়াকে (যা পরবর্তীকালের কাথী মহকুম1) তুল করে রাজসাহী জেলার 
অন্তর্গত নওগী৷ মহকুম! বলে লেখা হয়েছে । 

একাউনটেপ্ট জেনারেলের অফিস থেকে সংকলিত এ ১৮৯১ এর চাকরির 
ইতিহাস বইট! সম্বন্ধে এখানে যে এত কথ! বললাম, তার একট। কারণ আছে। 
কারণটা এই-_ 

বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
সজনীকান্ত দ[সের লেখা সাহিতা-সাধক চরিতমালার অন্তর্গত “বস্কিমচন্দ্র চট্ট 
পাধায়' গ্রস্থের চতুর্থ সংস্করণে । ১৩৬১, টবশাখে প্রকাশিত ) আছে 

বঙ্কিমচন্দ্র কতদিন রাজকার্ধে নিযুক্ত ছিলেন এবং কখন কোথায় কি পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন...এরূপ একটি তালিক1 সংকলন কর! দুরূহ নহে । এই কাধের 
জন্য দুইটি উপকরণ উল্লেখযোগ্য । প্রথমটি পুরাতন “ক্যালকাটা! গেজেটে, 
প্রকাশিত লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের রাজকর্মচারী নিয়েগাদির আদেশগুলি। 
দ্বিতীঘটি একাউন্টেন্ট জেনারেলের আপিন হইতে সংকলিত [7150075 ০: 
92৮1059 01 0910215 10101736 03826650. 2079017507061705 15061 0176 
030৮1000067) 01 91868]. এই ইতিহ।সের ১৮৮৯১ ১৮৯০ ও ১৮৯১ সালের 
তিনটি খণ্ড দেখিয়াছি । এ তিনটি খণ্ডে প্রদত্ত তারিখগুলি সর্বত্র একরূপ নহে। 
কিন্তু ১৮৯১ সালের ( এই বংসর সেপ্টেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র রাজকাধ হইতে 
অবসর গ্রহণ করেন ) খগুটি ০0175০690 60 15 ]9]5 1891 বলিয়া আমর। 
এই্‌ খগ্ডুটিকেই প্রধানত অন্তকরণ করিতে পারি। 

এই ছুহটি উপ[দ|নের সাহাধে বস্কিমচন্দ্রের রাজকাধের ইতিহাস সংকলন 
করিয়া দেওয়! হইল। সরকারী হিসাব বিডাগের ইতিহাসের তারিখের সহিত 
'ক্যালকাট1 গেজেটে" প্রকাশিত নিয়োগ[দির তারিখের সর্বত্র মিল নাই । যে- 
যে স্থানে ব্যতিক্রম আছে, পাদটীকায় তাহ! নির্দেশ করিয়াছি ।' 

এই বলে ব্রজেনবাবুর] তাদের বইয়ে বস্থিমচন্দ্রের চাকরি জীবনের একট 
বিস্তৃত তালিক| দিয়েছেন । “সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত, যোগেশচন্দ্র 
ৰাগল সম্পাদিত “বঙ্কিষ-রচনাবলী,র প্রথম খণ্ডে বঙ্কিম-জীবনীতে ব্রজেনবাবু- 
দের দেওয়া এই তালিকাই আছে। কেবল বস্ষিমচন্দজ্রের চাকরিতে ছুটি 
নেওয়ার ও পদোন্নতির কথাঞজলো৷ এতে বাদ দেওয়া হয়েছে। যোগেশবাৰু 
ব্রগেনবাবুদেরই দেওয়া! তালিকা নিজের লেপায় ব্যবহার করলেও এ সম্পর্কে 
কিন্ত তিনি কোন খণ স্বীকার করেন নি। 
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যাই হোক, ব্রজেন্দ্রনাথ্ সজনীকান্ত ও যোগেশচন্দ্রের ন্যায় তিন বিখ্যাত 
গবেষকের লেখাকে অভ্রান্ত মনে করে পরবর্তীকালের অনেক বস্কিম-গবেষকও 
এঁ তালিকাই তাদের বইয়ে দিয়ে চলেছেন। 

এখন ব্রজেনবাবুদের প্রদত্ত এ তালিকাটি সম্বন্ধে আমার কয়েকটা কথ 
বল/র আছে-_ 

(১) ব্রজেনবাবুরা ১০৮৯, ১৮৯০ ও ১৮৯১ শ্রীষ্টাব্দের চাকরির ইতিহাসের 
বইগুলিকে একাউনটেন্ট জেনারেলের অকিম থেকে সংকলিত বলেছেন। 
এ কথ যে ঠিক নয়, আমার আগের আলোচনায় তা গ্রমাণ করেছি। 

(২) ব্রজেনবাবুর1 বলেছেন, ১৮৮৯, ১৮৯০ ও ১৮৯১--এই তিনটি খণ্ডে 
প্রদত্ত তারিখগুলি সবত্র একরূপ নহে। এদের এ কথাও যে ঠিক নয়, আমি 
আগেই তাও দেখিয়েছি । 

(৩) ব্রজেনবাবুর৷ ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের চাকরির ইতিহাসের বইকে অনুসরণের 
কথা বলেছেন । কিন্তু এ বছরের বইয়ে বস্থিমচন্দ্রের চাকরির ম:ত্র অতি অল্প 
কয়েক বছরের তো ইতিহাস রয়েছে ! 

ব্রজেনবাবুর] তাদের দেওয়া তালিকায় “ক্যালকাটা গেজেটে” বা বাংলা 
সরকারের চীফ সেক্রেটারীর অফিস থেকে সংকলিত চ।করির হতিহাস বইয়ের 
তারিখ দেন নি। পাদটীকায় ক্যযলক|ট। গেজেটের তারিখ এবং এ পাদ- 
টীকাতেই ছু জায়গায় ১৮৮৯ এর বইয়ের তারিখ যে তাদের দেওয়া তারিখের' 
সঙ্গে এক নয়, ত। দেখিয়েছেন । কেবল একট] ক্ষেত্রে এ পাদটীকাতেই ১৮৯০ 
এর বহয়ের একট। তারিখের সঙ্গে তাদের দেওয়া তারিখের ঘে মিল আছে সে 
কথা বলেছেন। তবে এরা বরাবরই ভূল করে ১৮৮৯ ও ১৮৯০ এব বই দুটিকে 
চীফ সেক্রেট।রীর বিভাগের না বলে একাউনটেণ্ট জেনারেলের বা হিসাব 
বিভাগের ইতিহাস বলে গেছেন । 

এরা কোথ। থেকে যে এদের দেওয়া তালিকাটি গ্রস্ত করেছেন, ত1 জান! 
গেল না। অথচ এ'বা পরিস্কার বলেছেন-_"এই ঢইটি (অর্থাৎ ক্যালকাটা 
গেন্সেট ও এদের লেখা মত হিস!ব বিভ/গের ইতিহাম ) উপার্দাপের সাহায্যে 
বন্কিমচন্দ্রের রাজকাধের ইতিহাস সংকলন করিয়া দেওয়। হইল |? 

ব্রঞ্জেনবাবুদের এই ঘোষণ|ই যখন সত্য নয়, তখন এদের প্রদত্ত তালিকা- 
কেও সত্য নয়, বল যেতে পারে। 

ব্রজেনবাবুর। তাদের দেওয়া বন্কিমচন্দ্রের চাকরির এ তালিকায় অহেতুক 
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“আর একটা ঝামেল! করেছেন। এব] বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরির নিয়োগের স্থান 
চ0জ্1১, কে হাওড়া না লিখে বরাবৰু 'হাবড়া” লিখে গেছেন। যোগেশ- 
চন্দ্র বাগলও তার সম্পাদিত বঙ্কিম-রচনাবলীর অস্ততূক্ত বন্ধিম-জীবনীতে 

ব্রজেনবাবুদের অন্গকরণ করে 'হাবড়া'ই লিখে গেছেন। শচীশ চট্টে/পাধ্যায় 
প্রথমে তার বঙ্কিম-জীবনীতে হাবড়া লিখেছিলেন। ব্রজেনবাবুরা তারই 
অনুকরণ করেছেন। 

এদের এই লেখার ফল হয়েছে এই যে, "সাহিত্য-সমাট বঙ্কিমচন্দ্র নামক 
একটি বন্কিম-জীবনী গ্রন্থের লেখক, তার এ বইয়ে লিখেছেন, তিনি চব্বিশ 
পরগণার বারাসত মহকুম।র অন্তর্গত হাবড়া শহরে বহু অনুসন্ধান করেও 
জানতে পারেন নি যে, বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্য।জিষ্টেট থাক|কালে হাবড়ার কোন 
বাড়িতে অবস্থান করতেন। 

এই লেখক ব্রজেনবাবুদের লেখ! অনুসরণ করে বুথাই হাঝড়ার বাড়িতে 
বাড়িতে ঘুরে অনুসন্ধান করেছেন। এর এটুকু অবশ্যই জানা উচিত ছিল যে, 
ডেপুটি ম্যাজিষ্টেটরা মহকুম। শহরেই কাজে নিযুক্ত হন। চব্বিশ পরগণার 
এই হাবড়া অ|গে কোন দিনই মহকুম। শহর ছিল না৷ এবং আজও নয়। 

বাংলা সরকারের চীক (সক্রেটারীর দপ্তকের চাকরির ইতিহাশ বই থেকে 
আম বন্কিমচন্দ্রের চাকরির যে তালিক। দিয়েছি, তাতে উল্লেখিত অন্ুস্থতা- 
বশত দীর্ঘ ছুটিগুলি হ'ল মেডিকেল ল।ভ। কিন্তু একটা কথা। বঙ্কিমচন্দজ্রের 
স্বাস্থ্য কি এতই গারাপ ছিল যে, তিনি শুধু স্বাস্থ্যের জন্তই অত দীঘ দীর্ঘ ছুটি 
নিয়েছিলেন? আম।র মনে হয়, এ এ সময়ে স্বাস্থ্য কিছুদিন করে খারাপ 
হলেও তিনি এ স্ত্রেই নিজের অন্ত কাজের জন্যও (যেমন বই লেখা, বই প্রকাশ 
কর! ইত্যাদি ) প্রাপ্য মেডিকেল লীভ নিয়েছিলেন। 

বাংল। মরকারের গেজেটেড অফিসারদের চাকরির ইতিহাস বই অনুযায়ী 
আমার দেওয়। তালিকায় কোখাও বন্ধিমচন্দ্রের ক্যাজুয়েল লীগের উল্লেখ নেই । 
অথচ বঙ্কিমচন্দ্র বহু ক্যাজুয়েল লীভ নিয়েছিলেন। 

এই সঙ্গে আর একট] কথা । বঙ্কিমচন্দ্র মাতার ও পিতার ম্বৃতু)র সময় এবং 
নিজের বিব।হের সময়ও যে সব ছুটি নিয়েছিলেন, সে সব কি ক্যাজুয়েল লীভ 
ছিল, ন1 ক্যাজুফেল লীভের চেয়ে বেশী দিনের ছুটি ছিল? যদি ক্যাজুয়েল 
লীভ না হয়ে তার চেয়ে বেশী দিনের করে ছুটি হয়, তাহলে বলতে হবে 
সরকারের এ তালিকায় সে সব ছুটির উল্লেখ নেই। 
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বিবাহ 


অ!গেকর দিনে হিন্দু সমাজে ছেলেমেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়ার 
প্রথা চালু ছিল। তখন এ প্রথা আদে নিন্দনীয় ছিল না। বরং এট? একটা 
প্রচলিত রীতিই ছিল। সেই হিস।বে ১৮৪৯ গ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বস্কিম- 
চন্দ্রের বয়স ঘখন দশ বংসর আট মাস, সেই সময় তার পিতা তার বিবাহ 
দেন। পাত্রীর বয়স ছিল পাচ বখসর | পাত্রী ছিলেন বস্কিমচন্্রদের কাটাল- 
পাড়া গ্রামের নিকটস্থ নারায়ণপুব-নিবাপী জমিদার নবকুম।র চক্রবতাঁর কন্যা । 
পাত্রী খুবই সুন্দরী ছিলেন। নাম ছিল মোহিনী দেবী । 

 বঙ্কিমচন্র অতি অল্প বয়স থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। যখন 

তার বয়স ১৪ বছরও পূর্ণ হয় নি, সেই সময়েই তার একটি কবিতা ঈশ্বর গুপ্ত 
সম্পাদিত “সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল । 

গল্প আছে__বালক বাঙ্কমচন্দ্রের একট। কবিতা] লেখ! কাগজ ছি'ড়ে বালিক। 
মোহিনী নাকি একদিন তার পুতুলের শয্যা রচনা! করেছিলেন। এই দেখে 
বালক বস্ষিমচন্দ্র কিছুট। ক্ষুপ্ন হয়েছিলেন । স্বামীর ক্ষুপ্ন ভাব দেখে বালিক। 
বধূ অত্যন্ত ভয়-বিহ্বল। হয়ে পড়েন। বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁকে কাতে ডেকে 
আদর করে বলেঁছলেন__ছি'ড়ে ফেলছ, তাতে আর কি হয়েছে? তুমি 
ভাবছ, আর লিখতে পারব না? এই দেখ, এখনি এ রকমের আর একট1 কবিতা! 
লিখে দিচ্ছি । বলেই বস্কিমচন্দ্র তখনই আর একটি কবিতা লিখে ফেললেন । 
বঙ্কিমচন্দ্রের প্রস্গভ/ব দেখে বালিক। মোহিনী দেবীও আশ্বস্ত হলেন। এরপর 
থেকে তিনি আর তার স্বামীর লেখ! কাগজে হাত দিতেন ন1। 

আরও একটি প্রচলিত কাহিনী] আছে-_ 

হুগলী কলেজে পড়ার সময় বন্কিমচন্দ্র পর পর যে দুবার জুনিয়র ও মিনিয়র 
স্বলারপিপ পান, সেই টাক থেকে নবীন যুবক বঙ্কিমচন্দ্র কিশোরী জ্ত্রীকে 
কয়েকট! সোনার গয়ন। গড়িয়ে দিয়েছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্রের শ্বশুর এবং পিতা 
উভয়েই ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তারা মোহিনী দেবীকে প্রচুর গয়না দিয়ে 
ছিলেন। ত। সত্বেও বস্ধিমচন্দ্র নিজের স্কলারসিপের টাক থেকে আর 
কয়েকট] গয়ন। গড়িয়ে স্ত্রীকে দিয়েছিলেন । 
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১৮৫৮ ব্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মাত্র ২৭ বৎসর ২ মাস বয়সে বঙ্কিমচন্ত্র 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরি নিয়ে যশোহরে যান। যশোহরে কিছুদিন থাকার: 
পর বঙ্কিমচন্দ্র যখন স্ত্রীকে নিজের কাছে নিয়ে যাবেন, এইরূপ স্থির করেছেন, 
সেই সময় ১৮৫৯ খ্রীইব্দের শেষ দিকে মাত্র কয়েক দিনের জরে ভূগে মোহিনী 
দেবী মার! গেলেন ৷ এই সময় তাঁর বয়স মাত্র ১৬ বৎসর । তার কেন সন্তানও 
হয় নি। 

বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রীর মৃত্যুর সময় তার কাছে থাকতে পারেন নি। তিনি 
যশোহরে বসে স্ত্রীর হঠাৎ মুত্যু সংবাদ শুনে, অতিশয় কাতর হয়ে পড়েন। 

যশোহরে এ সময় সাহিত্যিক দীনবন্ধু মিত্র থাকতেন এবং ডাক বিভাগে 
কাজ করত্েন। ইশ্বর গ্প্টের “সংবাদ প্রভাকরে? কবিতা লেখা নিয়ে দখনবন্ধুর' 
সঙ্গে বস্কিমচন্দ্রের পরিচয় হয়েছিল। যশোহরে সেই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত 
হয়। 

বিদেশে বন্ধিমচন্দ্রের স্রী-বিয়োগের এ দারুণ শোকে দীনবন্ধুই তাকে সাত্তবন! 
দিয়েছিলেন । 

এই দুঘটনার কিছুদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে ঞলেন। সঙ্গে 
বন্ধু দীনবন্ধু মিত্রও এলেন । 

বঞ্চিমচন্দ্র বাড়ি এলে তার শোক নিবারণের জন্য তার পিত?-ম।তা ও 
আত্মীয়-ন্বজনরা পুনরায় তার বিবাহ দেবার জন্য উদ্যোগ আফে।€* করতে 
ল/গলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু তখন বিবাহ করতে রাজী হলেন ন।' এ সময় 
১৮০০ শ্রীগাবের জানুয়ারি মাসে তিনি যশোহর থেকে মেদিনীপুরের নেগুয় 
মহকুমায় (বর্তমান নাম কাথী) বদলি হলেন এবং সেখানে বে কাজে 
যোগ দিলেন; 

কষে মাস পরে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ি এলে আবার তার বিবাহের অ'য়েজন 
শুরু হল । এবার বঙ্কেমচন্ত্র বিবাহ করতে রাজী হলেন। তল *রাচাদ 
নামে এক ঘটকের আগ্রহে বঙ্কিমচন্দ্র একদিন তার মেজদা সঞ্জীব এ বন্ধু 
দীনবন্ধুক্ধে গঞ্জে নিখে বাড়ি থেকে নৌকায় করে হালিশহরের [4৭11 “চীধুরী 
ৰাড়িতে একটি খেয়ে দেখতে গেলেন | মেয়ের নাম রাজলঙ্ষ্মা দা ' বয়স 
১২ বস: দেখতে স্ুন্দবী। লেখাপড়াও কিছু কিছু জানেন । পাজকর্মে 
পটু এবং ন|ন। শুণেরও। পাত্রীর পিতার নাম সীতারাম পন্দে।প্াধ্যায়। 
নীত|রামখ|বুর বাড়ি এখানে ছিল না। হ।লিশহরের চৌধুব। ৭1:৬ ছিল 
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তার স্ত্রীর মামার বাড়ি। তার স্ত্রী মামার বাড়িতেই থাকতেন বলে তিনিও 
সেখানে থাকতেন । 

পাত্রী রাজলক্ষী দেবীকে দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের পছন্দ হ'ল। তখন এ বসরই 
১৮৬* থ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে রাজলঙ্ষমী দেবীর সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হয়। 
পরে বঙ্কিমচন্দ্র নব পরিণীতা পত্বীকে নিজের কর্মস্থল নেগুয়ায় নিয়ে গিয়ে 
ছিলেন। 

এরপর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র কর্মস্থত্রে যখনই যেখানে বদলি হতেন, রাজলক্ষ্মী 
দ্বেবীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তবে যে জায়গায় অল্প দ্রিনের জন্য যেতেন না 
যেখানে সপরিবারে বাম করার স্ববিধা থাকত না, সেখানে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে 
যেতেন না। কণটালপাড়ার বাড়িতে বাবা-ম|র কাছে রেখে ষেতেন । বাঁজ- 
লক্ষ্মী দেবী একরূপ সর্বদাই তার স্বামীর কাছে থেকে তার স্ুখে-ছুঃখে, আপদে- 
বিপদে, সহায়-সম্প্(ে সত্যিকারের অর্ধাঙ্গিনী, সহধমিণী ও অসমভাগিনী হতে 
পেরেছিলেন । 

রাজলক্ষমী দেবী নিজের হাতে রান্না করে পরম যত্বু সহকারে ওর শ্বামীর 
আহারের ব্যবস্থা করতেন। সাহিত্যে ও সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের যখন অপ্রাতহত 
প্রভাব, তখনও রাজলম্্রী দেবী অমন পদমধাদাসম্পূন্ন এবং ধনী ব্যণ্ডির স্ত্রী 
হয়েও কোন রাধুনী না রেখে নিজের হাতেই সংসারের যাবতীর রান্না কাজ 
করতেন । এ সময় বন্ষিমচন্ত্রের কাছে তার যে সব বন্ধুরা বেড়।তে আসতেন, 
রাজলক্্রী দেবী তার স্বামীর নির্দেশ অনুযায়ী এ অতিথিদের জন্য কখনো জল- 
যোগের, কখনে! বা ভুরিভোজের রান্নাও সবই নিবিবাদে নিজের হতেই 
করতেন। রাজলক্ত্রী দেবীর হাতের রান্না খেয়ে বস্কিমচন্ত্রের বন্ধুব। কেউ কেউ 
তাদের স্বতি-কথায় লিখেও গেছেন। যেমন, নবীনচন্দ্র সেন তার 'আম।ব 
জীবন" গ্রন্থে, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভ্রাতা জ্ঞানেন্ত্রলাল বার তার এক 
প্রবন্ধে ইত্যা্দি। 

কালিদাস স্ত্রীকে সচিব বলেছেন। রাজলগ্ষী দেবী তার বিগ্যা-বুদ্ধি 
অন্্যায়ী তার বিরাট প্রতিভাধর ত্বামীর সচিবের ক/জও অনেকাংশে 
করতেন । বঙ্কিমচন্দ্র অন্থস্থ হলে বা বিশ্ষে কোনে! কাজের জন্য সময় ন। 
পেলে, নিকট আত্মীয়দের কোন পত্র দিতে হলে বা পত্রের উত্তর দ্রিতে হলে, 
স্ সব চিঠি লেখালেখির কাজ রাজলক্্ী দেবীই তর স্বামীর নির্দেশমত 
করতেন। অনেক সময় তিনি নিজেই তার স্বামীর হয়ে চিঠি দিতেন, কখনে। 
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ব৷ তার স্বামী বলে যেতেন, তিনি লিখে দিতেন এবং পরে এ চিঠিতে বস্কিম- 
চন্দ্র সই করতেন। 

রাজলম্্মী দেবী যেমন পতিভক্তি পরায়ণ! ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি স্ত্রীর 
কথা মানতেন এবং তাকে সমীহ করেও চলতেন। এ সম্পর্কে একটা উদাহরণ 
দিচ্ছি__ 

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রেখে র।জলক্ষ্মী দেবীর কড়া হুকুম ছিল 
এই বে, রাত্রি ৯টার পর তিনি তাকে বাইরে এমন কি বার-বাড়িতেও থাকতে 
দিতেন ন।। এ সময় বঙ্কিমচন্ত্রকে ভিতর বাড়িতে যেতেই হ'ত । এ সম্বন্ধে 
কটালসাড়ার সংলগ্ন নৈহ।টী নিবাসী বঙ্কিমচন্দ্রের স্েহভাজন মহামহোপাধ্যায় 
হর প্রস।দ শাস্ত্রী লিখেছেন, তিনি কোন কোনদিন সন্ধ্যার দ্রিকে বঙ্কিমচন্দ্রের 
সহিত তার বাড়িতে দেখা করতে যেতেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ির বাইরে তার 
বৈঠকথান। ভবনটিতে বমে লোকজনের সঙ্গে দেখা করতেন। লোকজনের 
সঙ্গে রাত্রি *ট। পর্যন্ত তিনি কথাবর্ভী বলতেন। এরপরই তিন্নি আর টৈঠক- 
খানায় থাকতেন না। বাড়ির ভিতরে চলে যেতেন। যদ্দি কোনদিন লোকের 
সঙ্গে কথা বলতে বলতে একটু দেরী হয়ে যেত, তাহলে রাজলক্্ী দেবী বাড়ির 
ঝিকে বৈঠকথান।য় পাঠিয়ে দিতেন। ঝি এলেই বস্কিমচন্দ্র আর একমৃহূর্তও 
থাকতেন না। উঠে পড়তেন । 

রাজলক্খ্মী দেবী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ] ছিলেন। তার স্বামীর ন্যায় তারও 
বাড়ির গৃহদেবতা রাধাবল্লভের উপর অচলা ভক্তি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু 
মাহিতিতক চন্দ্রনাথ বস্থ লিখেছেন_-একবার ব্ষিমব|বুর জ্ত্রীর একখানি 
অলঞ্ার চাহিয়া পাঠাই। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছিলেন_-অলঙ্ক'রখ।নি এখন 
পাইবে না। আমার আরোগ্য কামনা করিয়া আমার স্ত্রী উহা রাধাবল্লভের 
নিকট বন্ধক রাখিয়াছিলেন, এখনও উদ্ধার হয় নাই।' 

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুদের কেউ কেউ বলেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের “বিষবৃক্ষ' 
উপন্যাসের নায়িক1 স্থ্ধমুখীর চরিত্রে এই র/জলক্ষ্ী দেবীর অনেক প্রভাব 
পড়েছে। 

বন্ধিমচন্ত্র দীনবন্ধু মিত্র প্রসঙ্গে লিখেছিলেন-_-“একটি ছুলভি সুখ দীনবন্ধুর 
কপালে ঘটিয়াছিল। তিনি নাবী, ন্সেহশালিনী, পতিপরায়ণ। পত্বীর স্বামী 


ছিলেন।' 
এ কথা বস্কিমচন্দ্রের নিজের সম্বদ্ধেও অক্ষরে অক্ষরে খাটে । বঙ্ষিমচন্ত্র 
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সাহিত্যিক শ্রীশ মজুমদারের কাছেও তাই একবার বলেছিলেন-স্ভ্রীই আমার 
জীবনের কল্যাণ স্বরূপা |, 

বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজলম্ী দেবীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না, তিনটি কন্ত। 
ছিলেন। এ'র। হলেন-__-শরৎকুমারী, নীলাজকুমারী ও উৎপলকুমারী । বক্ষিম- 
চন্দ্র প্রচুর খরচ করে যথাসময়ে তিন কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। বড় 
জাম/তা ছিলেন হালিশহরের বাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিভীয় জামাতা 

»স্টন্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার বংশের স্থরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং কনিষ্ঠ 

জামাতা কলকাতার বশতল! গলির মতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 

বঙ্কিমচন্দ্র গেষ্ট জামাতাকে "গৃহ জামাতা” করে কন্তা শরৎকুমারী ও 
ঝাখালকে নিজের কাছে রেখে ছিলেন। শরৎকুমারীর পুত্রদের নিয়েই বস্কিম- 
চন্দ্র ও র|জলক্ষ্মী দেবী শেষ জীবনে আনন্দে কাট|তেন। 

কেবল এক সময় কনিষ্ঠা কন্তা! উৎপলকুমারীর, শ্বামীগৃহে অন্বাভাবিক 9 
অকালমূ ত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজলক্ষ্মী দেবী দারুণ শোক পেয়ে ছিলেন। 

অগে বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরির যে তালিক। দিয়েছি, তাতে এক জায়গায় 
আছে--১৮৮৭র ডিসেম্বরে বস্থিমচন্দ্র ছ মাসের “এক্সট্রা অভিনারী লীভ' নিয়েও 
ছুটির শেষের দিকের কিছু বাতিল করে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। উৎপল- 
কুমাকীর মৃত্যুর ঘটন! এঁ সময়কারই | এ সম্পর্কে আমার “অন্য এক বস্কিমন্নতর' 
বইয়ে ৯৯-১০৭ পাতায় বিস্তৃতভাবে লিখেছি। 
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বিচারক-জীবনের কিছু কাহিনী 


১৯:৯ খ্রীষ্টাব্দে আমি "বস্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের গল্প” নামে একটি 
বই লিখে হিলাম। বইটি তখন প্রকাশিত হওয়ার অল্প দিনের মধ্যেই শেষ 
হয়ে যায়। তারপর বইটির আর পুনমুর্্রণ হয় নি। এখন সেই বই থেকেই 
কিছু কাহিনী এখানে দিচ্ছি । তার আগে, তখন এ বইয়ের যে ভূমিকা 
পিখেছিল/য, সেই ভূমিকার কিছুট। উদ্ধাত করছি-_ 

বঙ্কিমচন্দ্র অতন্ত ন্যাষনিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ, নিরপেক্ষ, দক্ষ ও ছু'দে ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি তার কর্তব্য সম্পাদনেব জন্য কখনো কাকেও ভয় 
করেন নি। কোনও কষ্ট স্বীক।রে পরাজুখ হন নি বা কখনো কোন অন্যায়ের 
বশবতাঁ হন নি। বঙ্কিমচন্দ্র স্তায় ও নিষ্ঠার সহিত দীঘকাল সরক।রী চাকরি 
কর|র জন্যঃ সরকার তাকে শ্বেচ্ছায় রায় বাহাছুর ও সি. আই. ই, উপাধি দান 
করেছিলেন । এব্প উপাধির জন্য বন্ধিনচন্দ্র অবশ্ত কোনদিনই কোন আগ্রত 
প্রকাশ করেন নি। 

খষিকল্প ভূর্দেব মুখোপাধ্য।য় বঙ্থিমচন্দ্রকে বলতেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট 
চাকরির সবশ্রেষ্ঠ রত্ব। 

বহ্ধিমচঞ্জেখ বন্ধু দরিশম্বর বিশ্বাসের (বঙ্কিমচন্দ্র যখন বহরমপুরে ডেপুটি 
ম্যাজিষ্টেট, তখন দগম্থরবাবু সেখানে সাবজজ, ছিলেন, এ সময় থেকেই উভয়ের 
মধ্যে বন্ধুত্ব হয়) পুত্র তারকনাথ বিশ্বাস তার “বস্বিমব|বুর জীবন-কথা” গ্রন্থে 
লিখেছেন-_ 

“বিচ।র কাধে তাহার প্রকৃত স্থনাম ছিল। তিনি একজন তেজন্বী হাকিম 
ছিনেন। প্রমাণ প্রোগের অভাব ন। থাকিলে আপামী তাহার নিকট কঠোর 
শাস্তি পাইত।-"*সত্যের অপলাপ না করিলে বলিতে হইবে যে, বঙ্কিমবাবুর 
ন।মে লোকে ভয় পাইত। শাসন কাধে তেমন লোকেরই আবশ্যক 1, 

১৮৬৫ শ্রীঃাকের ৯ই নভেম্বর তারিখের “সংবাদ প্রভাকর” বহ্কিমচন্দ্রের 
বারুইপুরের কর্মজীবনের কথা প্রসঙ্গে লেখেন__ 

“সে: এাগাক্রমে বারুইপুরের এল।কাবাসীগণ শ্রযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টরো- 
প1ধাফতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পাইয়াছেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষা বিষয়ে 
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'আমাদ্রিগের যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মানাম্পর্দ, বিচার বিষয়েও গবর্ণমেণ্টের এবং 
প্রজাগণের সেইরূপ প্রশংসাভাজন। ইনি চতুবিধ কার্য করেন। ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটি কালেকটর, দলিলের রেজিষ্টার ও ষ্ট্যাম্পের সংগ্রহা ধ্যক্ষ |. 
বাবু বঙ্কিমচন্দ্র অভিমানের মস্তকে পদার্পণ করিয়া যথাযে গ্য ব্যক্তিগণের সহিত 
যথাযোগ্য সম্ভ।ষণ ও শারীরিক কষ্টকে কষ্টবোধ ন। করিয়া! পীন্টিত অবস্থ/তেও 
বিচার কাধ সম্পাদন করেন । কাতিকী পুণিম!তে বারুইপুরে যে রাসযাত্র। হয়, 
তাহাতে অসম্ভব জনত|র মধ্যস্থলে তিনি পদব্রজে পরিভ্রমণ করিয়া শাস্তি 
স্থাপন ও অন্যান্য বিষয়ের তদন্ত করিয়াছেন । ত্বকার্ধ বিষয়ণী কর্তব্যতা পক্ষেও 
ইহ[র নিকটে অনেক বিচারক পরাস্ত হন। .....অতএব বস্কিমবাবু সকল 
বিষয়েই প্রশংস। এও ধন্তব।দের পাত্র ।' 

বাক্ল্যাণ্ড স|হেব তার 'বেঙ্গল আগার দি লেফটানেপ্ট গবর্ণরস' নামক 
গ্রন্থে বন্কিমচন্দ্রের বিচাঁরক-জীবনের অনেক প্রশংসা করে গেছেন। 

এর। ছাড়া আরও অনেকেও বিচারক বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসা করেছেন । 

সাহিত্য-সম্রাট বস্কিমন্দ্রের জীবন-ইত্িহাসের বহু-প্রশংসিত এই অধ্য।য়টি 
একরূপ অজ্ঞ/তই রয়েছে । অথচ তার এই সুদীর্ঘ বিচারক জীবন কতই না 
রোমাঞ্চকর, চাঞ্চল্যময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীতে ভর]। 

স্থদীর্ঘকাল ডেপুটি ম্য।জিষ্ট্রেটে থাকাকালে বস্কিমচন্দ্র অনংখ্য খুন-জখম, 
চুরি-ডাকাতি, জাল-জুয়াচুরি, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা প্রভৃতি ম।মলার বিচার করে- 
ছেন। কবি নবীনচন্দ্র সেনের ( নবীনচন্দ্রও ডেপুটি ম্য[জিষ্রেট ছিলেন ) “আমার 
জীবনের” মত বঙ্কিমচন্দ্র যদি তার আত্মকথা লিখে ফেতেন কিংম্বা কোন বঙ্ষিম- 
গবেষক যদি বস্ষিমচন্দ্রেব এই বিচারক-জীবনের কাহিনী সংগ্রহ করে যেতেন, 
তাহলে আজ আমর] তার সেই সব বিচার কর! কাহিনীর কথা জানতে 
পারত/ম । সেই সব কাহিনী পড়ে একদিকে যেমন আমরা শিক্ষা ও আনন্দ 
পেতাম, অপর দিকে তেমনি বিচ/রক বঙ্ষিমচন্দ্রের উপস্থিত বুদ্ধি, শানিত 
ধীশক্তি, অপুর্ব বিচার কৌশল প্রভৃতির পরিচয় পেয়েও মুগ্ধ হতাম। আর 
শুধু তাই নর, সেই সঙ্গে সঙ্দে একথাও আমর। জানতে পারতাম ষে, কোথায় 
কোন্‌ দুদ্ধর্য ডাকাতের দলকে ধরতে গিয়ে তিনি কতখানি বিপদগ্রস্ত হয়ে 
ছিলেন, খুনী আসামীর তল্লাম করতে গিয়ে কিভাবে নিজের গ্রাণরক্ষা করতে 
সক্ষম হয়ে ছিলেন, প্রভাবশ|লী ধনী জমিদার আসামীর মামলার সায় বিচান 
করে কিরূপে তার কোপে পড়ে ছিলেন, অথব' ন্যায়ের জন্য তার উপরওয়ালা 
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সাহেবদের সঙ্গেও তিনি কিরূপে নিভাঁকভাবে লড়েছিলেন ইত্যাদি । বস্কিম- 
চন্দ্রের জীবনকে সম্পূর্ণভাবে জানতে হ'লে এবং মানুষ বস্কিমচন্দ্রকে বুঝতে 
হ'লে, ভার এই স্থদীর্ঘ বিচারক-জীবনের ইতিহাস জানাও আমাদের একান্ত 
প্রঞ্নোজন। কিন্তু মবচেয়ে ছুঃখের কথ! এই যে, এই বিরাট পুরুষের একট? 
পূর্ণাঙ্গ জীবনী যেমন আজ পধস্তও রচিত হয়নি, তেমনি তার এই দীর্ঘ কর্ম- 
জীবনের কাহিনীও সংগৃহীত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রাতুম্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্রো- 
পাধ্যায়, বন্ধিমচন্দ্রের বন্ধু-পুত্র তারকনাথ বিশ্বাস, ওপন্যাসিক প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এইরূপ 
কয়েকজন মাত্র বস্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের কথা বা কাহিনী কিছু কিছু 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু সে অতি সামান্যই । 

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর ৬৫ বৎসর পরে, আজ এই গ্রস্থ রচনার সময় তাঁর সেই 
বিচারক-জীবনের কাহিনী সংগ্রহ কর! একরূপ অসম্ভব হয়ে পড়েছে । কারণ» 
তিনি যে যে জায়গায় ডেপুটি ম্যাজিষ্টরেট ছিলেন, সে ব জায়গায় তার বিচার 
কর] নথীপত্র আজ আর নেই। ইংরাজ সরকারের নিয়ম ছিল এই যে, 
ফৌজদারী মামলার নথীপন্্র বিচারের পর ৩০ বৎসর পর্যন্ত রেখে, তারপর সব 
পুড়িয়ে ফেলত। এর! কেবল নিজেদের প্রয়োজনেই হয়ত ক্ষুদিরাম, 
শ্রঅরবিন্দ প্রভৃতি কয়েকজনের মামলার কাগজপত্র রেখেছিল। সেইগুলোই 
যা আজও রয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্র যে যে কোর্টে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সেই 
সব কোর্টে তার লময়কার উকিল-মোক্তারদের কা থেকেও যে কিছু সংগ্রন্থ 
কর! যাবে, তারও আজ আর উপায় নেই। কিছুদিন আগে পর্যন্তও হয়ত 
তাদের কেহ কেহ বেঁচে ছিলেন, অজ আর তাদের কেউই জীবিত নেই। 

কিন্তু তবুও পরিশ্রম করলে বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারক-জীবনের কাহিনী আজও 
ষে একেবারেই কিছু সংগ্রহ করা যায় না, তা নয়। প্রথমত- বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে 
ধেখানে ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ছিলেন, সেই সব স্থানের প্রবীণ অথচ শিক্ষিত 
বাক্িদের কাছে খোজ নেওয়া । দ্বিতীয়ত--তিনি যে যে কোর্টে ডেপুটি 
ম্যাজিষ্রেট ছিলেন, সেই সব কোর্টের এখনকার প্রবীণ উকিল-যোক্তারদের কেহ 
কেহ হয়ত বস্কিমচন্দ্রের অভিনব ও মজার বিচার-পদ্ধতি কিছু কিছু গ্রবাদ বা 
গল্প হিসাবে তীদের পূর্ববর্তী উকিল-মোক্তারদের কাছ থেকেও শুনে থাকতে 
পারেন। এদের কাছেও এ সম্বন্ধে খোজ নেওয়া । তৃতীয়ত-_বঙ্কিমচন্ত্রকে 
দেখেছেন বা তার সঙ্গে মিশেছেন ৮*, ৯০ বা ৯৫ বৎসরের এমন বুদ্ধ আজও 
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কেহ কেহ আছেন। এরা বঙ্কিমচন্দ্রের সাধারণ জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তার 
বিচারক-জীবনের গল্পও হয়ত জানতে পারেন। এদের কাছেও সন্ধান কর]। 
চতুর্থত- বঙ্কিমচন্দ্রে বংশধর, জ্ঞাতিগোঠী ও আত্মীয়দের কাছে খোজ নেওয়া! । 

এই হিসাবেই বস্ষিমচন্দ্রের কর্মস্থলের অনেক জায়গাতেই আমি গিয়েছি। 
গিয়ে শুধু সেখানকার উকিল মোক্তারদের সঙ্গেই নয়, এ সব অঞ্চলের বিশিষ্ট 
লোকদের সঙ্গেও এ নিয়ে আলাপ করেছি । কণটালপাড়া ও তার আশপাশের 
শহর ও গ্রাম গুলিতে, বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেছেন, এমন যে সব বুদ্ধ অজও রয়েছেন, 
তাদের সঙ্গেও দেখা করেছি । বঙ্ষিমচন্দ্রের বংশধর, জ্ঞাতি এবং আত্মীয়দের 
কাছেও গিয়েছি । আমার এই শ্রম যে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে তা নয়। এদের 
কারও কারও কাছ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম 
হয়েছি। এ সঙ্গে তার বিচারক-জীবনের কাহিনীও কিছু পেয়েছি । যেমন-__ 

বারাসত কোর্টের প্রবীণ ও খ্যাতনাম! উকিল হেমচন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে 
এই গ্রন্থের অন্তর্গত বস্কিমচন্দ্রের 'কাটালচোর ধরা” গল্পটি পেয়েছি । হেম্বাবু 
একজন বঙ্িমভক্ত এবং একরূপ বস্কিম-গব্ষেক লোক। তিনি বহু পরিশ্রম 
করে বস্কিমচন্দ্রের বারালত-জীবনের অনেক তথ্য সণ্গ্রহ করেছেন । হেমবাবু 
বঙ্কিমচন্দ্রের ক'টালচোর ধরার কাহিনীটি যার কাছে শোনেন, সেই লোকটি 
নিজে বঙ্কিমচন্দ্র এ চোর ধর।র সভায় উপস্থিত ছিলেন । 

বস্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্্র চট্টোপাধ্যায়ের ছুই প্রপৌত্র স্বনন্দনবাবু ও 
স্থনির্মলবাবুর কাছ থেকে এই বইয়ের "ভৃত্যের বেশে আত্মরক্ষা” গল্পটি পেয়েছি । 

“আখচোর ধরা* গল্পটি কবি বিষলচন্দ্র ঘেষ একদিন আমায় বলেছিলেন । 
তিনি কোন প্রবীণ লোকের মুখে এই গল্পটি শুনেছিলেন। 

এই সব গল্প ছাড়। পূর্বোক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখো- 
পাধ্যায়, তারকনাথ বিশ্বাস, মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির বই থেকেও কিছু 
গল্প নিয়েছি । 

এবার বঙ্কিমচন্দ্রেব বিচারক-জীবনের কিছু কাহিনী বলছি-_ 


নীলকর সাহেব শায়েস্তা 


১৮৬০ গ্রীষ্টাব্ের নভেম্বর মাসে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ভয়ে 
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যান। খুলন! তখন যশো”রের অধীন একটি মহকুম। মাত্র, তখনও স্বতন্ত্র জেলায় 
পরিণত হয় নি। 

খুলনায় গিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র ঘোর অরাজকতার মধ্যে পড়েন। তখন সেখানে 
একদিকে যেমন প্রজাদের উপর নীলকর সাহেবদের প্রবল অত্যাচার চলছিল, 
অপর দ্রকে তেমনি দন্থ্য-তস্কর, বিশেষ করে জলদস্থ্যদেরও ভীষণ উপদ্রব 
ছিল। এ সময় বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স ছিল মাত্র ২২ বৎসর ৫ মাস। তরুণ বস্কিম- 
চন্দ্র অসাধারণ পরিশ্রম করে, এমন কি অনেক সময় নিজের জীবন বিপন্ন করেও 
অল্প দিনের মধ্যেই এ মহকুমায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার এবং দস্থ্য- 
ত্করদের উপদ্রব ছুইই দূর করে অক্ষুণ্ন শান্তি এনে দিয়েছিলেন। 

খুলনায় গিয়ে অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের তিনি কিভাবে শায়েন্ত। 
করেছিলেন, এখানে এখন তারই একটি ক।হিনী ঝলছি-_ 

খুলনায় তখন মরেল নামে একজন খুব নামজাদ1 নীলকর সাহেব ছিল। 
মরেল নিজের নীলের ব্যবসায় লাইটফুট নামে আর একজন সাহেবকেও অংশী- 
দর রেখেছিল । মরেল নিজের নামে একটা নগর বসিয়েছিল এবং সেই 
নগরের নাম দিয়েছিল “মরেলগঞ্জ | মরেল এ নগরের সর্বেসর্বা অর্থাৎ এক 
কথায় রাজা ছিল। মরেলের নিজের কোর্ট কাছারি ছিল এবং পাচ সাত শত 
লাঠিযাল ইসগ্তও ছিল । এই সৈন্তর! শুধু লাঠিই নয়, শড়কি এবং বন্দুকও 
ব্যবহ।র রত। মরেলের এই সৈন্যদলের কর্তী বা ক্যাপ্টেন ছিল ডেনিস্‌ 
হিলি। হিলি অ।গে সৈম্ত বিভগে কাজ করত, সেখানকার চাকরি ছেড়ে 
দিয়ে মরেলেব সৈম্তদলের কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিল। 

মবেলগঞ্জ ছিল বন্ষিমচন্দ্রের এলাকাতুক্ত। মরেল সাহেবের অন্যাগ্ত বহু 
বিষয়-সম্পত্তিও ছিল বস্ষিমচন্দ্রের এলাকাধীন। মবরেল সহেব তার নিজ 
ন[মান্কিত এই মবেলগঞ্জ শহবে এবং জমিদারীর অগ্যঙ্জও, সর্বত্রই প্রজাদের উপর 
প্রবল অত্যাচার করত । এই নিয়ে বস্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রায়ই তার ঠোকাঠকিও 
হ'ত। বঙ্ধিমচন্দ্র খুলনায় যাওয়ার ঠিক এক বদর পরে মরেল সাহেবের 
প্রজাপীড়ন একব।র এক গ্রামে চরম আকারে উঠেছিল। সে গ্রামটির নাম 
ছিল বড়খালি। এই বড়খলি গ্রামটিও ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের এলাকার অন্তর্গত । 

বড়খালি গ্রমের জমিদার ছিল মরেল সাহেব। তাই মরেল গ্রামের 
প্রজাদের ক্রমশ খাজন! বৃদ্ধি করত এবং ধান চাষের বদলে বেশী জমিতে নীল 
চাষ করতে হুলুম করত। প্রভার বৃদ্ধি খাজনা দিতে অসম্মত হওয়ায় এবং 
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বেশী জমিতে নীল চাষ করতে আপত্তি করায়, মরেল এই বিদ্রোহী প্রজাদের 
উপর তখন য/রপর নাই অত্যাচার করেছিল। 

মরেলের সৈন্যর? বড়খ।লির প্রজাদের শান্তি দেবার জন্য স্তযোগ পেলেই 
কোন কোন প্রজার মাঠের পাক। ধান নষ্ট করে দিয়ে আসত, কখন ব! কারও 
'গোল[র ধান-চাল লুঠ করে আনত । বড়খালি গ্রামের প্রজারা সংখ্যায় ছিল 
অনেক এবং তার1 ছিল একতাবদ্ধ। তাই তার।ও একতাঁবদ্ধ হয়ে মরেলের 
'সৈম্তদের আক্রমণ করত। তাতে উভয় পশ্গেরহ কিছু করে লোক জখমও 
হ'ত। এই ভাবেই চলছিল। শেষে মরেল বড়খ|লির প্রজাদের বিশেষ৬।বে 
শিক্ষা দেবার জন্য ১৮৬১ খ্ীষ্টান্দের ২৬ নভেম্বর তাবিখে গভীর নিশীখে হিলি 
লাহেবের অধ্যক্ষতায় বার নৌক] কোঝ।ই সৈন্য, সংখ্যায় তিন শতাধিক হবে, 
বড়খালিতে পাঠিয়ে দিল । 

 মরেলের টসন্যর1 যখন বড়খালিতে গেল, তখনও সকাল হয় নি। গ্রামের 

লোকজন তখনও শয্যা ছাড়ে নি। এমনি ভাবে মরেলের সৈন্যর] গিয়ে 
অতকফ্িতে বড়খ|লি আক্রমণ করল। তার] লু্ন এবং অগ্রি-সংযোগ একই সঙ্গে 
অ.রভ্ত কর্ল। 

বড়খালির লোকের। এইভাবে অতকিতে আক্রান্ত হয়েও যথাসাধ্য বাধা 
দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু একতাবদ্ধ হতে না পারায় তেমন স্থবিধা কবতে 
পাবে নি। তাও মরেলের সৈন্যদের অনেককে জখম করলেও, সংখ্যায় তারাই 
কিন্তু বেশী হতাহত হয়েছিল। বড়খালির রহিম উল্লা নামে একজন বধলবান 
প]ঠ।ন, একাই লাঠির অঘাতে মরেলের কয়েকজন সৈন্যকে ধরাশায়ী করে- 
ছিল। এই রহিম উল্লাকে ডেনিশ হিলি উপরি উপরি দুৰারবন্দুক ছুড়ে 
গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেছিল। এইভাবে বড়খালি আক্রমণ ও লুগন করে 
মূরেলের সৈন্যর! পুনরায় মরেলগঞ্জে ফিরে গেল। তারা যাবার সময় লুষ্ঠিত 
দ্রব্য দির সঙ্গে রহিম উল্লার মুতদেহট [ও নিয়ে গেল। 

বন্কিমচন্দ্র খুলনায় যাওয়ার পর থেকেই মরেল সহেধকে শায়েন্তা করবার 
চেষ্ট! করছিলেন। কিন্তু মরেল এমনি চতুর ছিল এবং প্রজাদের উপর তার 
অত্যাচার, উতৎ্পীড়নের এমনি ব্যবস্থা ছিল যে, চেষ্টা করেও সহজে তার কোন 
সাক্ষী-সাবুদ পাওয়া যেত ন1। এই বড়খালি আক্রমণের আগে বঙ্কিমচন্দ্র এবং 
তার পুলিশ যদিও বুঝতে পেবেছিলেন যে, হিলি একট! দাক্ষা করবার চেষ্টা 
করছে, কিন্ত ঠিক করতে পারেন নি যে, কোথায় দাক্গাটা বাধবে। কেনন, 
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সাহেবরা ভান করেছিল, হরুলিয়া গ্রাম আক্রান্ত হবে। তাই বঙ্ধিমচন্দ্রের 
নির্দেশে পুলিশ স্থরুলিয়ার দিকেই নজর রেখেছিল । 

যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র সকালেই যখন জানতে পারলেন যে, মরেলের সৈন্যর। 
ভোর রাত্রে গিয়ে বড়খালি আক্রমণ করে লুটপটি করেছে, তথনই তিনি পুলিশ 
নিয়ে বড়খালিতে তদন্তে গেলেন। তদস্ত সেরে সেখান থেকে আবার মরেল- 
গঞ্জে গেলেন । মরেলগঞ্জে গিয়ে দেখলেন, সাহেবর!1 সকলেই পলাতক । মরেল, 
লাইটফুট, হিলি সকলেই পালিয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্র এরপর মরেলের সনদের 
খোজ করলেন। সৈন্তরাও বঙ্ষিম্চন্দ্রের আসার সংবাদ শুনেই যে যেদিকে 
পারে, পালাতে চেষ্টা করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই পলায়মান টসন/দের মধ্য 
থেকে ৩৫ জনকে ধরতে সক্ষম হলেন। এদের মধ্যে একজন ছিল, দলের' 
নেতৃস্থানীয় । তার নাম ছিল দৌলত চৌকিদ।র। 

বঙ্কিমচন্দ্র হিলি সাহেবের নামে ওয়ারেণ্ট বার করে এ ৩৫ জন আসামীকে 
বিচারের জন্য যশোরে পাঠিয়ে দিলেন। নিজে বিচার করলেন না। কেনন। 
আইন অনুস|রে তদন্তকারী বিচার করতে অসমর্থ । 

যথাসময়ে দায়রার বিচারে দৌলত চৌকিদারের ফাসি এবং অপর ৩৪ 
জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম হ'ল। 

মরেল, লাইটফুট ও হিলি পলাতক হয়েই বেড়াচ্ছিল। এই সময় তারা 
অর্থের প্রলোভন দেখিয়, না হ'লে ভয় দেখিয়েও বস্িমচন্দ্রকে নিজেদের পক্ষে 
আনবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। একদিন এক সাহেব এক হাতে একটি রিভল- 
বার, অপর হাতে এক লক্ষ টাকার একটি তোড়। নিয়ে বস্কিম্চন্দ্রের সঙ্গে দেখাও 
করেছিল । সেই স|হেব সেদিন বন্কিমচন্দ্রকে তখন বলেছিল-_হয় এই এক লক্ষ 
টাকা নিয়ে নীলকরদেয় বন্ধু হয়ে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা কক্ুন, না হ'লে, 
এই রিভলবার দিয়ে আমি এখনই আপনাকে হত্য। করব। 

বঙ্কিমচন্দ্র এ সময় তার ব|সার বৈঠকখানায় এক] বসেছিলেন । এই অবস্থায় 
পড়ে তিনি ক্ষণকাল মাত্র চিন্তা করেই সাহেবকে বলেছিলেন_-আ।পনি একটু 
বস্থন। টাকাটা? এখনি নেব কিনা, পাশের ঘরেই আমার স্ত্রী আছেন, তার 
সঙ্গে যুক্তি করে এসেই আপনাকে জানাচ্ছি ।-_এই বলে সাহেবকে বুঝিয়ে 
তিনি পাশের ঘরে চলে যাঁন এবং ভূত্যদের ডাকতে থাকেন । বঙ্কিমচন্দ্রের 
ডাক শুনেই সাহেব ভয়ে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায়। 

এই ঘটনার পর থেকেই খুলনায় রাষ্ট্র হয় যে, বস্কিমচন্দ্রকে মাপবার ষড়যন্ত্র 
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হচ্ছে। এবং এ কথাও প্রচারিত হয়েছিল যে, যে বঙ্কিমচন্দ্রকে মারতে পারবে! 
সে এক লক্ষণ টাকা পুরস্কার পাবে। এই প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্র কিন্ত আদে ভয় 
পেলেন না। তিনি তার কর্তবে; সমানে অটুট রইলেন । বঙ্ষিমচন্দ্রকে কেহ 
মারতে পারল না। ভগবান তাকে রক্ষা করলেন। 

এদিকে মরেল ও লাইটফুট অনেকদিন নিকুষ্দিষ্ট থেকেও বস্কিমচন্দ্রের ভয়ে, 
তাদের নিজেদের জমিদারী মরেলগঞ্জে ফিরে যেতে আর সাহস পেল না। 
বন্ধিমচন্দ্র যে কিরূপ তেজন্বী, নিক, নিরপেক্ষ ও ন্যায়-পরায়ণ ডেপুটি 
ম্যাজিষ্রেট, তিনি খুলনায় যাওয়ার পর থেকেই তারা তা টের পেয়েছিল। 
বন্কিমচন্দ্রের আমলে প্রজাপীড়ন যে স্থবিধা হবে না, তারা তা জেনেছিল। 
আর বড়খালি আক্রমণের বিপদ যে তখনও তাদের কাটেনি, সেকথ1ও তারা 
বুঝেছিল। তাই তারা অবশেষে ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্ত ছেড়ে দিয়ে ১৮৬২র 
মাঝামাঝি সময় নাগাদ বিলাতে পালিয়ে গেল। হিলিও তার প্রতুদের 
মত অনেক দিন আত্মগে।পন"করে থ।কার পর ছল্মবেশে অন্য নাম নিয়ে যখন 
বোস্বাই থেকে জাহাজে চড়ে বিলাত পালাবার চেষ্টা করছিল, সেই সময় পুলিশ 
তাকে ধরে এবং টেনে এনে হাজতে রাখে । হিলি অনেক দিন হাজতে থাকে । 
অবশেষে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ম|সে হাইকোর্টের বিচারে সে মুক্তি পায়। 
হিলি থ|লাম পেয়েছিল এই জন্য যে, তাকে কেহ সনাক্ত করতে পারে নি। 
আর তাছাড়া রহিম উল্লার মৃতদেহট)ও খুঁজে পায় যায় নি। 

এই ভাবে মবেল সাহেবকে শায়েস্তা করায়, যশো'র জেলার অন্যত্র নীলকর 
সাহেবদের অত্যাচার চলতে থাকলেও, বস্কিমচন্দ্রের এলাক1 সমগ্র খুলনা মহ- 
কুমায় নীলকরদের অত্যাচার একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 

যশো?রের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্রেট বস্কিমচন্দ্রের এই কাজে অত্যন্ত সন্তষ্ট হয়ে 
তার প্রশংস! করে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেছিলেন । ফলে ছোটলাট ১৮৬৩ 
খীষ্টাব্দের প্রারস্ভেই বস্কিমচন্দ্রকে তার চাকরিতে একট! প্রমোশন দিয়ে ১০০ 
টাক] মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন । 


ম্যায়নিষ্ঠ 


বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক ছিলেন। বিচার ব্যাপারে তিনি 
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কখনও অন্যায় করেছেন বলে, কেহ কোন দিন শোনে নি। কোন লোক 
কখনো যদি তার বাড়িতে গিয়ে মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে সুপারিশ হিসাবে 
তার সঙ্গে কথা কইতে যেতো, তাহলে তিনি তখনই তাকে অপমান করে বাড়ি 
থেকে তাড়িয়ে দিতেন। এমন কি লে ব্যক্তি মামলার কথা পাড়বার আগেও 
যর্দি তিনি তার কথাবার্তার মধ্য থেকে তার আগমনের হেতু বুঝতে পারতেন, 
তাহলেও তখনই তাকে বিতাড়িত করতেন। কেননা, তিনি জানতেন এই 
শ্রেণীর লে।কে বাড়িতে এসে প্রথমে এট] ওট1 বাজে কথা বোলে বা কোনোও 
একট] ভূমিক1 কোরে, তার পরে তাদের কাজের কথা পাড়ে । তাই তিনি 
তাদের কথার মধ্য থেকে তাদের আগমনের কারণ সম্বন্ধে কোনরূপ আভাস 
প|ওয়। মাত্রই সঙ্গে সঙ্দেই তাদের বিদায় করে দিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি 
পরিচিত, এমন কি আত্মীয়দের সঙ্গেও সমান ব্যবহার করতেন। আত্মীয় 
বলে তিনি ছেড়ে কথা বলতেন না। তাদেরও সমানভাবে অপমান করতেন । 
কোন কোন ক্ষেত্রে তার ন্যবহব কিছুট। রূঢ় হয়ে যেত সত্য, কিন্ত তিনি 
সমান্ততম অন্যায়কেও প্রশ্রয় দিতেন ন1 বলেই এরূপ কঠোর হতেন । 

এইরূপ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র একবার তার এক আত্মীয়কে কিভাবে অপমান 
করেছিলেন, কবি নবীনচন্ত্র সেন তার “আমার জীবন" গ্রন্থে সে কাহিনীটি 
লিপিবদ্ধ করে গেছেন ! ঘটন[টি নবীনচন্দ্রের সমক্ষেই ঘটেছিল। সেদিন 
তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাট|লপাড়ার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র 
তখন হুগলীর ডেপুটি ম)াজিষ্রেট। কাটালপাঁড়া থেকেই গঙ্গা পার হয়ে অপর 
পারে হুগলীতে ঘাতায়াত করতেন। 

এখন নবানচন্ত্রের গ্রন্থ থেকে সেই কাহিনীটি উদ্ধৃত করছি-_ 

“আমর প্রাতে বসিয়া আছি, একজন ব্রাক্ষণ পণ্ডিত গঙ্জান্নান করিয়া 
নামাবলি গাষে তাহার বৈঠকখানায় আসিলেন। তিনি তাহাকে প্রণাম করিয়। 
বসিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে কি একটা চরের 
বন্দোবস্তের ভর তাহার হ।তে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন । অমনি যেন শিমুল 
স্পে অগ্নি পড়িল। তিনি ফরশির নলটি মুখ হইতে নামাইয়! সক্রোধে বলিলেন 
_-বিটে! তুমি এজন্য আসিয়াছ? বের হও?' 

ব্রাহ্মণ অপ্রতিভ ও অপমানিত হইয়া আমার দিকে কাতরভাবে চাহিয়া 
চলিয়! গেল। বঙ্কিমবাবু তখন তামাক খাইতে খাইতে আমাকে বলিলেন__- 
দ্বেখিলে তামাস1? 
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আমি বলিলাম-_কাহার, আপনার ন। ত্রাহ্ষণটির ? 

তিনি বলিলেন-_আমার কেন? ভদ্রলোক আজিল, আত্মীয় বলিয়া 
আমি অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলাম। তারপব তার ব্যবহারট1 দেখিলে? সে 
কেন আফিসের কথা ঘরে আসিয়] জিজ্ঞাসা করিল? 

আমি বলিলাম-_-তাহার জন্য তাহাকে এই অকথ্য অপমান না করিয়। 
মিষ্টভাবে বলিলেই হইত-_আপনি আফিসে গিয়! তাহার খবর লইবেন। 

তিনি বলিলেন-তুমি ছেলেমান্ুষ জান না, এনপ লোকের সঙ্গে এব্ূপ 
ব্যবহার না করিলে, বাড়ির কাছে হুগলীতে অমার কাজ করা চলিবে ন1।' 


নিরপেক্ষ 


রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে বঙ্কিমচন্দ্রের একজন জ্যাঠতুতো৷ ভাই 
ছিলেন। হুগলী জেলার জিরেট-বলাগড়ে এই বাখালবাবুর এক আম্মীয় 
ছিলেন। সেই আত্মীয়টির নাম ছিল দ্বারিকাদাস চক্রবর্তী । দ্বারিকাদাস 
প্রযয়ই কাটালপাড়ায় রাখালবাবুদের বাড়িতে আসতেন । সেই স্থত্রে বদ্ধিম- 
চন্দ্রের সঙ্গেও ছ্বারিকাদাসের ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। 

বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলীর ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট । তিনি বাড়ি থেকে নৌকায় 
করে প্রত্যহ হুগলী যাতায়াত করতেন। দ্বারিকাদাম সেই সময় একবার 
কাটালপাড়ায় এসে বহ্কিমচন্দ্রকে বলেন_ বন্কিমবাবু, আজ আপনার নৌকায় 
আমিও আপনার সঙ্গে হুগলী যাব। 

বঙ্কিমচন্দ্র খুশী হয়ে বললেন-_বেশ তে যাবেন। 

যথাসময়ে উভয়েই নৌকায় উঠলেন। তার দুজন ছাড়া আর অন্ত কোন 
যাত্রী নৌকায় ছিল ন!। নৌক। যখন গঙ্গার মধ্য পথে তখন দ্বারিকাদাস একটি 
মোকচ্ছমার গল্প করতে আবরম্ত করলেন । মোকদ্দমাটি ছিল ফৌজদারী এব্‌ং 
তার ঘটনা স্থল ছিল জিরেট। দ্বারিকাদামের কোন বন্ধু এ মোকদ্দমায় লিপু 
ছিলেন। গল্পটি শেষ হ'লে দ্বারিকাদাস বঙ্কিমচন্দ্রকে বললেন__বঙ্কিমবাবু, 
এই মোকদ্দমাটি আপনার হাতে । আসামীকে কিছু শাস্তি দিতে হবে। 

হারিকাদামের এই কথা শুনেই বঙ্কিমচন্দ্র রাগে একেবারে জলে উঠলেন। 
তিনি তখনি চীৎকার করে মাঝিকে বললেন__মাঝি, নৌকা ভিড়াও । 
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নিকটেই নদীর মধ্যে একটা! চর ছিল। মাঝি ততক্ষণাৎ সেখানে নৌকা 
লাগাল। 

বঙ্কিমচন্দ্র আবার চীৎকার করে বললেন_-লোকটাকে নৌকা থেকে ফেলে 
দে। 

দ্বারিকাদানল নৌক। থেকে সেই চরে লাফিয়ে পড়লেন। 

দ্বারিকাদাস নেমে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে নৌক] ছাড়তে বললেন। 

বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশে মাবি আবার নৌক। ছেড়ে দিল। 

এদিকে দ্বারিকাদাস এইভাবে চবে পরিত্যক্র হয়ে, পরে চীৎকার ও ভাকা- 
তাকির দ্বারা অন্য মাঝিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের সাহায্েই তীরে উঠে 
ছিলেন। 

এই ঘটন|র পর থেকে দ্বারিকাদাস শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের কাছেই নয়, কাটাল- 
পাড়ায় তার আত্মীয়দের কছেও আর দেখ! দেন নি। 


পুলিশের মোকদ্দমা বিচার 


বঙ্ধিমচন্দ্রের এজলাসে পুলিশ চালানী কোন মোকন্দমা এলে, তিশি পুলিশ 
গবর্ণমেণ্টের লে ক হলেও তাদের কথাকে প্রুব সত্য বলে কখনই মেনে নিতেন 
না। পুসিশের অন্যায় দেখলে, তিনি বরং উল্টে অনেক ক্ষেত্রে পুলিশেরই 
শাস্তি দিতেন। ফলে পুলিশও বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাপে যাতে না৷ তাদের 
মোকদ্গম। যায়, তার চেষ্টা করতেন । 

বঙ্কিমচন্দ্রের হাওড়ার সহকর্মী মুকুন্দদেব মুখোপ|ধ্যায় তার “আমার দেখা 
লোক' গ্রস্থে বন্ধিমচন্দ্রের কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন_ মোকদ্দমা যাহাতে উহার 
কাছে ন। হয়, এজন্য ন|কি পুলিশের বিশেষ চেষ্টা ছিল। 

মুকুন্দদেববাবু তার গ্রন্থে বস্কিমচস্জ্্রর হাওড়ায় থাকাকালে একটি পুলিশের 
যোকন্দমার বিচারের কথা লিখে গেছেন। এখানে সেই মোকদ্দমাটির কাহিনী 
দিলাম-_ 

হাওড়।র রামরাজাতলায় তখন রাম্রাঁজার মেল! চলছে । সেই সময় এক 
দিন রাত্রে ফৌজদারী আদালতের নাজির এবং ফৌজদারী আদ্বালতের এক 
উকিল একট] ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ীতে করে মেলা দেখতে যাচ্ছিলেন। 
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গাড়ী চলছে, এমন সময় একজন কনষ্টরেবল গাড়ীর পিছনে উঠে দ্াড়াল। 
এফৌজদারী আদালতের নাজির এবং উক্লি গাড়ীতে থাকায় গাড়োয়ানের 
সাহস হয়েছিল। সে কনষ্টেবলকে নামতে বললে । কনষ্টেবল তো! নাষলই 
না, অধিকগ্ত সে গাঁড়োয়ানকে গালাগালি দিতে লাগল । 

গোলযোগ শুনে নাজিরবাবু গাড়ী থামাতে এবং কনষ্টেবলকে নামতে 
বললেন। কনষ্টেবল তবুও ন[মতে চাইল না। খুব উদ্ধত ভাব দেখাতে 
লাগল। তখন নাজিরবাবু ক্রুদ্ধ হয়ে তার হাতের ছড়ি দিয়ে কনষ্টেবলকে এক 
ঘা মেরে বসলেন। 

কনষ্টেবলট। এবার নেমে নাজিরবাবু এবং উকিলবাবু ছুজনকেই ভাণ্ডা দিয়ে 
প্রহার করতে করতে জুড়িদারকে উচ্ছৈঃম্বরে ডাকতে লাগল । দুজন কনষ্টেবল 
এসে পড়ল । তার] নাজির ও উকিলকে চিনতে পেরে কণষ্টেবলটাকে বললে 
--করেছিন কি? নাজির ও উকিলবাবুকে মেরে কপালে দাগ করে দিয়েছিস্‌ ? 

এই শুনেই সেই কনঞটেবলটা তাড়াতাড়ি গাড়ীর আলো ছু'টা নিবিয়ে দিল 
এবং রাস্তা থেকে একটা খোয়। তুলে নিয়ে নিজের মাথায় আঘাত করে বললে 
_-বিনা আলোয় গাড়ী চলতেছিল, আটক করায় বাবুরা আমাকে মেরেছেন । 

পরদিন কনষ্টেবলের মোকদ্দম। দায়ের হ'ল। এক দক! বাবুদের উপর 
সরকারী কাধে বাধা দেওয়া, আর এক দফা গাড়োয়ানের বিনা আলোতে 
গাড়ি হাকানে1। 

তখন ক।জেই বাবুদের ও মোকদ্দম| দ|য়ের করতে হ'ল। 

বন্ধিমচন্দ্রের উপর এই মোকদ্দমার বিচারের ভার পড়ল। 

বঙ্কিমচন্দ্র বিচারে কনষ্টেবলকে তিন ম|স কারাদণ্ড দিলেন। 

পুলিশের লে।ক কনষ্টেবলের পক্ষে ছিল। তার] তাকে দিয়ে জজ 
সাহেবের কাছে পুনবয় আপাঁল করালেন। 

জজ সাহেব কনষ্টেবলকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন বটে, তবে তার সাজ 
তিন মাস থেকে অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন। 


ভূত্যের বেশে আত্মরক্ষা 


বঙ্কিমচন্দ্র খন বারুইপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট, সেই সময় তিনি একবার এ 
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মহকুমার এক প্রভাবশালী ধনী জমিদারের বিরুদ্ধে এক মামলায় রায় দিয়ে 
মহা ক্যামাদে পড়েছিলেন 

উক্ত জমিদারবাবুটি বড় অত্যাচারী ছিলেন। তিনি প্রজাদের উপর 
অনেক সময় অযথ। ও অন্যায় ভাবে অত্যাচার করতেন। জমিদারবাবুটির 
ইয়ার বন্ধু ও মোসাহেবের অভাব ছিল না। তার উপর কিছু গুগ্ডাও তাঁর 
পোষা ছিল। খাজন। আদায়ের ব্যাপারে প্রজাদের উপর তার অন্যায় জোর 
জুলুমের সীমা! ছিল নী। এমন কি তিনি গরীব প্রজাদের ধরে এনে মার 
ধোর করতেন এবং অন্যান্য নানাবিধ শাস্তিও দ্রিতেন । 

একে জমিদার, তার উপর লোকবল ও অর্থবল প্রচুর থাকায়, প্রজারা 
অত্যাচারিত হয়েও ভয়ে তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে ব। মামলা-মোকদ্দম করতে 
সাহস পেত না। কিন্তু তাদের সহেরও তো একটা লীমা আছে । জমিদারের 
অত্যাচার যখন তাদের কাছে একেবারে অসহা হযে উঠল, তখন কয়েক জনে 
মিলে জমিদারের বিরুদ্ধে এক মোকর্দম] দ[য়ের করল। 

মোকন্দমাটি হয়েছিল বঙ্কিষচন্দ্রেরই এজলাসে । 

মোকদ্দমা যাতে ডিম্মিস্‌ হয়ে যায় বা! নিজের অলুকৃলে রায় হয়, সেজন্য 
জমিদারবাবু তার £চলাচামুগডাদের হাত দিয়ে মোকদ্দম! তদ্বির করবার জন্য 
অন্তর অর্থও ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু সেই চেলাচামুণ্ডাদের দল কোনদিনই 
অর্থ নিয়ে বঞ্চিমচন্দ্রের ত্রিসীমান।য় যেতে স|হস করেনি ৷ তাই বলে সে টাকাও, 
তারা আর জমিদ|রবাখুকে ফেবৎ দেয়নি । সে টাকায় তার] নিজেদের পেট 
ভরিয়ে ছিল, আর সেই সঙ্গে জাঁমদারবাবুকে মিথ।] স্তোকবাক্য দিয়ে ছিল। 

মোকন্দমার রায় দেবার দিন বিচারে জমিদারবাষু দোষী সাব্যস্ত হওয়ায়, 
তার দে|ষের গুরুত্ব অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্র তাকে কিছুর্দিন জেলবামের আদেশ 
দিপ্নে। 

রায় ঘোষণা! করে বঙ্কিমচন্দ্র নিবিদ্বেই বাড়ি ফিরলেন । এ নিয়ে যে, পরে 
কিছু গোলমাল হতে পারে, তিনি তখনও পর্যন্ত কিছু ভাবতেই পারেন নি। 

বস্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্রের এদিন বারুইপুরে আসবার কথা ছিল! 
তাই বঙ্কিমচন্দ্র কোট থেকে সিধ] বাসায় ফিরলেন । 

পূর্ণচন্দ্র এদিন তার মেজদ1 বস্কিমচন্দ্রের কর্মস্থলে বেড়াতে আসেন । 

এ সময় বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকদিন যাবৎ সপরিবারে বারুইপুরে বাস করছিলেন 
না। তার পরিবারবর্গ তখন কয়েক দিনের জন্ত কাটালপাড়ায গিয়েছিলেন। 


৪৮ 


সন্ধ্যার পর ছু ভাইএ বাড়ির ভিতরে বসে কথা কইছিলেন। কাটাল- 
পড়ার কথা, চাকরির কথা, মায় সাহিত্যের কথা সবই আলোচনা হচ্ছিল । 
কথ। কইতে কইতে অনেকটা রাতও হয়েছিল। এমন সময় বাড়ির বাইরে 
তারা একট। জনতার সোরগে।ল শুনতে পেলেন । বঙ্কিমচন্দ্র বেরিয়ে এসে 
দেখলেন__-এক ক্রুদ্ধ জনতা, তাদ্দের অনেকেরই হাতে লাঠিসোটা, কারও 
ক|রও হাতে জ্বলন্ত মশ[ল, তারই বাড়ির সামনে এসে জটলা করছে । 

বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখতে পেষে সেই জনতার মধ্য থেকে কয়েকজন চীৎকার 
করে বলে উঠল__হয় জমিদারবাবুর বির্দ্ধের রায় বাতিল করুন, না হ'লে 
বাড়িশ্ুদ্ধ আপনাকে পুড়িয়ে মারব । 

বপ্ষিমচন্দ্রের বাসা থেকে পুলিশের থানা তখন কিছুট। দূরেই ছিল। উক্ত 
কুদ্ধ জনতা৷ পণে চুপচাপ এসেছিল । তাছাড়া তারা থানা পাশ দিয়ে ন! 
এসে অগ্ত পথ ধরে এসেছিল। তাই পুলিশও এদের কথা কিছুই জানতে 
পরে নি। 

ল[ঠিমোটা নিযে এতগুলো ত্রুদ্ধ লোক আক্রমণ করছে দেখে, বন্ধিমচন্্র 
ষে প্রথমট। একটু চিন্তিত হছে পড়লেন না, তা নয়। তবে তিনি বিপদে সাহল 
হর/লেন না। সঙ্গে সঙ্গে একট। মতলবও ভেজে ফেললেন। 

সেই ক্রুদ্ধ জনতার প্রতি তিনি ধীর ও শান্তভাবে বললেন-___সাক্ষী-সাবুদে 
অমি যা পাব, তাই নিয়েই তে৷ বিচার করব। আমিও তো! চেয়েছিলাম, 
জমিদারবাবুকে নির্দোষ বলে ছেড়ে দিতে, কিন্তু তোমাদের সাক্ষীরা যদ্দি 
গোলমাল করে, সে দেষ তো আর আমার নয়। 

তারপর তিনি বললেন__-মাচ্ছ।, তোমর। স্থির হয়ে এই বাইরের রকে 
একটু বোস। বললেই তো৷ আর আমি রায় বদলাতে পারি না। একবার 
যে রায় দিয়েছি, তাকে কি আর বদলাতে পারি। তবে মোকদ্দমার কথ! 
আমার মনে আছে এবং কাগজপত্র গুলোও এখনও আমার কাছেই আছে। 
আমি আর একবার পড়ে দেখি। আইনের একট] ফাক বা'র করে, একট। 
মতলব বলে দিচ্ছি, তার ফলে তোমর] আপীল করলেই জিতে যেতে পারবে । 
আশ করি, একটু তন্ন তন্ন করে দেখলে কিছু ফাঁক বার করতে পারবই । 
তোমরা এইভাবে যখন এসেছ, তখন য? হয় একটা তো! করতেই হবে। রায় 
দেবার আগে যদি কেহ এনে দেখা করতে, তাহলে তে। এসব ঝামেলাই হ'ত 
না। জমিদারবাবুকে আমি শ্রদ্ধ! করি, তার প্রতি আমার সহান্থভূতিই ছিল; 


ব৪ ৪৯ 


কিন্ত কি করি, সাক্ষীর? যা! বলেছে, সেই অন্যায়ীই রায় দ্বিয়েছি। আচ্ছা, 
তোমরা ততক্ষণ একটু অপেক্ষা কর, আমি কাগজগুলো৷ একটু উল্টে দেখি। 
তাহলে যাবার সময় তোমর] জেনে নিশ্চিন্ত হয়েই বাড়ি যেতে পারবে । 

ক্রুদ্ধ জনতাকে এই কথা বলে, বঙ্কিমচন্দ্র তার ভূত্যদের ডাকতে লাগলেন । 
ভূত্যর! কাছেই ছিল। তার1 এলে. তিনি তাদের বললেন_ বাড়ীর ভিতর 
থেকে বড় শতরদ্ছিট! এনে এই রকে বিছিয়ে দে, বাবুরা বসবেন। আর কয়েক 
ছিলিম তামাক এনে দে। এই বলে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ির ভিতরে গেলেন। 

বস্কিমচন্দ্রের ব/বহারে আক্রমণকাবীর' প্রীত হয়ে, তার সকল কথাই বিশ্বাস 
ফরল। তারা বঙস্কিমচন্দ্রের মুখে জমিদারবাবুর পক্ষে আপীলে জেতার সন্ধান 
জেনে যাবার জন্ত সানন্দে অপেক্ষা করতে প্রস্তৃত হ'ল। 


বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ির ভিতরে এসে পুর্ণচন্ত্রকে সংক্ষেপে বিপদের কথা জানা- 
লজেন। তারপর নিজে ভাল কাপড় জাম। ছেড়ে, একট পরিতক্ত আধ-ময়ল। 
কাপড় পরলেন । তখন শীতকাল ছিল, তাই চাকরদের একট] এ ধরণের ময়ল! 
চাদরও নিয়ে গায়ের উপর জড়ালেন। নিজে যেভাবে সাজলেন, ভাইকেও এ 
ভাবে সাজালেন। 

তৃত্যর! বাইরের একে শতরঞ্ি বিছিয়ে দিয়ে তামাক সাজবার জন্য পুনরায় 
বাড়ির ভিতরে এলে, বঙ্কিমচন্দ্র তাদের সাবধান করে দিয়ে বললেন---ওর1 যদ্দি 
আমার খোজ ণেয় তে বলবি, বাবু, খুব যত্ব করে কি সব মোকদ্ছমার কাগজ- 
পত্র ঘেটে দেখছেন। এছাড়া আর কিছু বলবি না। এর পরে তোরা ও 
আমাদের মত বাড়ির এই পিছনের দরজ! দিয়ে চুপে চুপে চলে যাবি। আমি 
একটু আগেই যাচ্ছি। তোদের কোন ভয় নেই। ওরা এখন আর কিছু 
বলবে না। 

এই বলে বস্কিমচন্দ্র গ্রথমে পর্ণচন্দ্রকে বাড়ির পিছন দিক 1দয়ে বার করে 
দিলেন। তারপর নিজে যেন খুব শীতার্ড হয়েছেন, এই ভাব দেখিয়ে 
চাদরের উপরিভাগট। নাকের নীচে পধস্ত তুলে, মুখট। চাপা দিয়ে, এক হাতে 
একট] বাজার কর! ঝোলা, অপর হাতে একট] তেলের বোতল নিয়ে ভূত্যের 
বেশে বাড়ির সেই পিছনের দরজ! দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। 

পরে ভৃত্রাও সেই পথ দিয়ে চলে গেল। 

অ[ক্রমণকারীরা এর কিছুই টের পেল না। তার] তখন ভাবী লাফল্যের 


কথা চিন্ত! করে আনন্দে জনেকটা মশগুল। তাছাড়া বস্কিম্চন্দ্রের বাসান্ধ 
পিছনের এ পথট। এমন ছিল যে, সামনে থেকে তার কিছুই দেখ। যেত ন1। 

বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকট' গিয়েই হাতের ঝোল] ও বোতল 
ফেলে দিয়ে, দ্রুত পা চালিয়ে থানার দিকে চললেন। থানায় গিয়ে দারোগা 
বাবুকে বলে তখনই কিছু সংখ্যক সশস্ত্র সেপাই নিয়ে পুনরায় বাড়ির দিকে 
পূর্ব প্রত ফিরলেন । দারোগাবাবুও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এলেন । 

আক্রমণকারীর] তখন নিশ্চিন্তভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির রকে ও তাত্ব 
ম[মনের রাস্তাটায় বসে জটলা করছিল। এমন সময় সশন্ত্র পুলিশ বাহিনী 
এসে হঠাৎ তাদের ঘিরে ফেলল । 

আক্রমণক[রীর1 এইভাবে হঠাৎ পুলিশকর্তৃক ঘেরাও হবে, এ তাক 
ভাবতেও পারে নি। তারা সহস! এই বিপদ দেখে হতভভ্ত হয়ে গিয়েছিল । 
তাই কিছু বলবার বা করব।র আগেই পুলিশ তাদের সকলকেই গ্রেপ্তার কষে 
ফেলল । ছু-একজন ছুটে পাল।ব!র চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পুলিশ তাদেরও 
সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেলল। দারোগাবাবু আক্রমণকারী গুগ্ডাদের সকলকেই 
গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে গেলেন এবং হাজতে পুরে রাখলেন। 

বঞ্ধিমচন্ত্র জমিদারবাবুর বিরুদ্ধে যে রায় দিয়েছিলেন, সে রায় তো বহাল 
ছিলই, অধিকন্ত পরে বিচারে আক্রমণকারীদেরও সকলেরই শান্তি হয়েছিল। 


ক।জির পদ্ধতিতে বিচার 


বঞ্কমচন্দ্র যখন বারাসতে ছিলেন, সেই সময় একবার এক চুরির মামলায়, 
প্রকৃত “চর ঠিক করতে গিয়ে তাকে মহা সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। শেষে 
এক মজার ব্য।প।র করে সেই সমশ্তার সমাধান করেছিলেন । সে কাহিনীটি 
এই-_ 

একদিন রাত্রে এক আন্ষণ পথিক রাত্রি যাপনের জন্য বারামতের নিকট- 
বত কোন গ্রামের এক ভগ্র ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় নেয়। গৃহ্বামী অত্যন্ত 
'অদরেব সহিতই ত্রাহ্মণকে গ্রহণ কোরে, আহার করিয়ে, পরে বাড়ির বংলঙ্ 
চণ্ডীমগ্ডপে তার শোবার ব্যবস্থ। করে দিলেন। 

রাত্রি তখন প্রায় দ্বিগ্রহর। ব্রাঙ্ষণ একা চণ্তীমণ্ডপে শুয়ে আছে॥ 


৫১ 


অপরিচিত জায়গার জন্যই হোক, অথবা মনের মধ্যে অন্য কোন চিন্তার 
কারণেই হেক, ব্রাহ্মণের চোখে তখনও ঘুম আলে নি। এমন সময় আকাশের 
তারার মিটমিটে আলোয় ব্রাহ্মণ দেখতে পেল, একটা লোক চারিদিকে 
তাক[তে তাকাতে আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে চণ্ডীমণ্ডপের উঠান পার হয়ে 
বাড়ির ভিতরের দিকে আগিয়ে যাচ্ছে। অত রাত্রে লোকটার এ ধরণের 
চলাঁর ভাব দেখে, ব্রাহ্মণের মনে হ'ল, লোকটা নিশ্চয়ই একজন চোর। 

এই দেখে ব্রাহ্মণ ভাবল, আমাকে যে আশ্রয় দ্রিয়েছে, চোরে তার সর্বনাশ 
করবে, আর আমি পড়ে পড়ে তাই দেখব, তা কখনই হতে পারে না। তার 
চেয়ে আমি বাইরে গিয়ে চোর" “চোর' বলে চীৎকার করে লোককে জাগাই। 

ব্রহ্ষণ পরমুহূর্তেই আবার ভাবল, যাকৃগে, গেলমালে কাজ নেই। চুপ 
করে পড়ে থাকাই ভাল। শেষে কি চোরের হাতে প্রাণট। খোয়াঝ । 

ব্রম্মণ আবার চিন্তা করে ঠিক করল-_নাঃ, চীৎকার করে সকলকে 
জাগানোই উচিত। তা না হলে, চোর চুরি করে চলে গেলে, পরে সকলে 
আমাকেই চোর অথব। চোরের লোক মনে করতে পারে। এই স্থির করে, 
ব্রাহ্মণ উঠে চণ্ডীমণ্ডপের উঠ|নে দাড়িয়ে চর” 'চে।র, বলে চীৎকার করতে 
লাগল । 

ব্রাহ্মণ যতক্ষণ কি কর] উচিত ভাবছিল, চোরটা ততক্ষণে বাড়ির ভিতরে 
ঢুকে চুরি করতে আরম্ভ করেছিল । সে এখন চীৎক।র শুনে একট! বাক্স ম!খায় 
নিয়েই বাহরে প।লিয়ে এল। 

বাইরে এসে চোট? বাক্স মাথায় নিয়ে চণ্তীমণ্ডপের উঠানের এক পাশ 
দিয়ে ছুটে পাল।বে কি, ব্রাহ্মণও ছুটে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল । 

চোরট]1 নিজেকে ছাড়াবার জন্য আপ্র।ণ চেষ্টা করতে লাগল । 

ব্রাহ্মণের গায়ে বেশ জোর ছিল। সে চোরকে জাপটে ধরে রইল, কিছু- 
তেই ছাড়ল না। ব্রাহ্মণ একদিকে যেমন চেরটাকে ধরে রইল, তেমনি সে 
সম।নে চীতৎ্কাব করতেও ল।গল। 

এদিকে চোর যখন শত চেষ্টা করেও ব্রাহ্মণের হাত থেকে নিজেকে 
ছাড়াতে পারল না, তখন মে একট] চালাকি করল। বাঝ্সটা সামনে (ফলে 
রেখে, সেও ত্রাহ্মণকে জড়িয়ে ধরে “চোর” “চোর? বলে চীৎকার আর্ভ্ভ করল। 

এদের ছু জনের যুগপৎ চীৎকারে গৃহন্বামী জেগে উঠে আলো হাতে নিয়ে 
বাইরে এলেন। এসে দেখেন, সেই আগন্তক ব্রাহ্মণ এবং সরকারী পোষাক 
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পরিহিত একজন কনঞ্টেবল পরস্পরকে সবলে ধরে রেখে উভয়েই “চো 
“চোর” বলে চীৎকার করছে । 

সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের বড়ির লোকজনও লন জ্বেলে সেখানে এসে 
উপস্থিত হল। 

গৃহন্বামী ব্রাহ্মণটির দ্রিকে তাকিয়ে বললেন__একি ! 

ব্রাহ্মণ তখন বলতে আরম্ভ করল--মশাই"- 

্রা্মণ কথা বলতে যাবে কি, কনষ্টেবল অমনি মহা চীৎকার করে বাধ! 
দিয়ে বললে__চোপরাও ! মশাই, আমি পথে পাহার1 দিচ্ছিলাম, দেখি এই 
লোকট] একট] বাক্স বগলে করে এখানে এসে ধ্াড়াল। আমি হাকলাম-_ 
কেন হায়রে? কথাই কয় ন।। মনে ভারি সন্দেহ হ'ল । এসে ধরলাম একে । 
আমাকে বলে_ ছেড়ে দাও, তোমাকে অর্ধেক ভাগ দেব। এই বলে পুলিশ 
কর্মচারিটি ব্রাহ্মণের গলে একটা চড় মারল। 

কনষ্টেবল এইভাবে প্রবল বাঁধা দেওয়া সত্বেও ব্রাঙ্গণ কিন্তু ক্রমে সমস্ত 
কথাই ব্যক্ত করল। 

পরে পুলিশের লোকজন এসে উভয়কেই থানায় নিয়ে গেল। গৃহস্বামী 
এবং তার প্রতিবেশীর1ও তাদের সঙ্গে সঙ্গে গেল। 


এই বিচারের ভার পড়ে বস্কিমচন্দ্রের উপর | বঙ্ষিমচন্ত্র ব্রাহ্মণের এখং 
কনষ্টেবলের এজাহার নিয়ে বিষম সমস্তায় পড়লেন। কে দোষী, অর কে 
নির্দোষ স্থির করতে পারলেন না । 

কনষ্টেবল বললে আমি পাহ।রা দিচ্ছিলাম । এ লোকটা কোমর বেঁধে 
বাক্স নিয়ে পাল[চ্ছিল। গ্রেপ্তার করাতে, ও এখন আম।কেই চোর বলছে। 

ব্রাহ্মণও য] ঘটেছিল তাই বললে। 

কনষ্টেবলের পক্ষ থেকে পুলিশ ভালরূপ তদ্বির করতে লাগল। তার পক্ষ 
থেকে কয়েকজন সাফাইয়ের সাক্ষীও দেওয়া! হ'ল। তার] এ কনষ্টেবলটির 
সচ্চরিত্রতার সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ দিল। 

ব্রাহ্মণের পক্ষ থেকে কোন তদিরই হ'ল না। সে শুধু নিরুপায়ের একমাত্র 
উপায় ঈশ্বরকেই ডাকতে লাগল। 

বঙ্কিমচন্দ্র অতিরিক্ত প্রমাণ প্রয়েজন বোধ করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত কয়েক 
ব্যক্কির সাক্ষ্যও গ্রহণ করলেন। 


৫৩ 


সাক্ষ্য প্রমাণাদি নেওয়। সমাপ্ত হলে, শেষে মামলার রায় দেবার দিন এল | 
বঙ্কিমচন্দ্র কিন্ত তখনও কিছু ঠিক করতে পারলেন না। কনষ্টেবলের উকিল 
সাক্ষ্য গ্রমাণাদি দিয়ে নানা ভাবে তাঁর মক্ধেলকে নির্দোষ গ্রমাণ করবার 
চেষ্টা করেছেন। বস্কিমচন্দ্রের মন কিন্তু এতে সায় দিচ্ছিল না। আর তিনি 
একদিকে যেমন কনষ্টেবংলর উকিলের যুক্তি খণ্ডন করতে পারছিলেন ন]1। 
অপর দিকে তেমনি ব্রাহ্মণের পক্ষ থেকেও কোন সবল প্রমাণ পাচ্ছিলেন ন1। 
এই সমস্যায় পড়ে বক্কিমচন্দ্র এক মতলব স্থির করলেন। তার কোর্টে” ব্রজলাল 
নামে একজন আমলা স্থানীয় সখের যাত্রার দলে ভাল অভিনয় করত। বস্কিম- 
চক্র লেখবর জানতেন । তিনি ব্রজলাঁলকে ডেকে মামলার রায় দেবার দিন, 
ভাকে মড়া সাঁজিয়ে এক অভিনয় করালেন। 

রায় দেবার দিন একটু সকাল সকালই বঙ্কিমচন্দ্র এজলাসে এসে বসলেন। 
সেদিন দর্শকেও আদালত গৃহ একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। 

উকিল মোক্তারর1 যে যার জায়গায় বসে আছেন। আসামী ছু জন কর- 
ভ্বোড়ে কাঠগড়ায় ঈাড়িয়ে আছে। চার পাঁচ জন পুলিশের লোক জনতাকে 
স্থির রাখবার জন্য যথাসাধ্য কাজ করছে। 

ঠিক এমনি সময়ে একজন পেয়াদা! হাপাতে হাপাতে এসে বস্থিমচন্ত্রকে 
বললে_-হুজুর] আমাদের কাছারির আমলা ব্রজবাবুকে কে খুন করেছে ! 

বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্য হয়ে বললেন_বলিস্‌কি রে! কোথায়? 

পেয়াদা_ ধর্মাবতার ! গ্রামের বাইরে বসিরহাট যাওয়ার রাস্তায় পোলের 
নীচে তার মৃত দেহ পড়ে আছে। স্থানে স্থানে আঘাতের চিহ্ন, কাপড়ে 
ব্বক্কের দাগ। হুজুর ধদি অনুমতি কবেন, তাহলে পুলিশকে বলে লাস চালান 
দেগ্যয়। হায়। 

বঙ্ধিমচন্দ্র---পুলিশে নিয়ে যাওয়ার আগে, কি রকম অবস্থায় আছে, একবার 
দেখ। দরকার । শীত্র এখান সে লাস আন1। 

পেয়াদা_হছজুর! এত শীপ্র আনবার লোক কোথায় পাব? ভোমেদের 
ভেকে জোগাড় করতে বিস্তর বিলম্ব হবার সম্ভবন।। 

বস্ধিমচন্দ্র একটু চিন্তা করে কাঠগড়ায় আসামীদের দেখিয়ে বললেন__ 
এই আসামী দুটাকেই নিয়ে া। এরা বয়ে নিয়ে আসবে । আর দারোগা! 
ঙশাহেবকে বলে দে, সঙ্গে গিয়ে কেহ যেন গোলমাল না করে। 

ৰস্কিমচন্দ্রের নির্দেশ মত পেয়াদা, ব্রাহ্মণ ও কনষ্টেবলকে সঙ্গে করে কাছারির 


চৌকিদারের কাছ থেকে, তার বিস্তর আপত্তি সত্বেও, তার খাটিয়। নিয়ে 
'মামল। ব্রজলালের মৃতদেহ আনতে গেল। 
মৃতদেহ খাটিয়ার উপর তুলে, চাদর ঢাক] দিয়ে কাধের উপর তুললে, তাদের 

সাবধানে ধীরে ধীরে আনতে বলে, পেয়াদা দ্র'ত পদে অনেক আগে আগে 
আসতে লাগল। বঙ্কিমচন্দ্র তাকে এইরূপই আজ্ঞা দিয়েছিলেন । 

এদিকে ব্রাঙ্ষণ মৃতদেহ কাধে করে কয়েক পা গিয়েই কেঁদে ফেলল। সে 
কাদতে কাদতে কনষ্টেবলকে বললে-_ভাই ! তোমাকে ধরে আমি কি ছুক্ষর্মই 
না] করেছি! আমার মান গেল, সম্ত্রম গেল, জাত গেল, শারীরিক কষ্টে প্রাণ 
হাবারও যে! হয়েছে! আরও কপালে কি আছে জানি না! 

কনষ্টেবল চারিদিক চেয়ে দেখল যে, নিকটে কেহ নেই। তখন সে নাক 
মুখ কুচকে বললে__কেমন বামন, যেমন আমায় ধরেছিলি, তেমনি জব্দ | 
এখন দেখ মজা]! আমর পুলিশের লোক, আমাদের কিছুই হবে না, তোকেই 
জেলে পচে মরতে হবে । 

ব্রা্ষণ__তাই তে। ভাই, ছুক্ষর্ম করেছি । তোমাকে না ধরলেও তো সবাই 
অ[মাকে সকাল বেল! চোর বলে সন্দেহ করত । এখন তো আর কোন উপায় 
নেই। কিকরি? কি করেঅব্যাহতি পাই? 

কনষ্টেবল__-এখন আর উপায় কি? উপায় শ্রীঘর! তখন উপায় ছিল। 
আমি চুরি করে চলে গেলে, তুইও ভোর ভোর পালাতে পারতিস্‌। তোকে 
লোকে সন্দেহ করত, কিন্তু ধরতে পারত ন]। 

এইভাবে কথাবার্তা বলতে বলতে লোকালয়ের কাছে এলে কনষ্টেবল চুপ 
করল। সুতরাং ব্রাঙ্ষণও নীরব হ'ল। 

আমলা ব্রজলালের বন্ত্রাধৃত দেহ খাটিয়া সমেত কাছারির বুহৎ হলের মধ্যে 
আনা হ'ল। কোর লোক যারা চুরির মামলা দেখতে এসেছিল, তারা 
এখন আবার এই রহশ্যময় হত্যাকাণ্ডের অবতারণ। দেখে অবাক্‌ হয়ে গেল। 

বস্কিমচন্দ্রের এজলাসের সামনে উকিল মোক্তারদের স্থান কিছুট। পরিষ্কার 
করে ব্রজলালের খাটিয়া নামান হ'ল। বঙ্কিমচন্দ্র চেয়ার ত্যাগ করে উঠে 
দাড়ালেন। 

এমন সময় সহসা সেই “মৃত” আমলা আচ্ছাদিত আবরণ ফেলে দিয়ে উঠে 
দ্াড়াল। নিকটের উকিল মোক্তাররা ভয়ে ছিটকে পালালেন এবং মৃতদেহ 
প্রেতগ্রস্ত হয়েছে বলে চীৎকার করতে লাগলেন । 
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এদিকে সেই "মৃত" আমলা কিন্তু কোন দিকে লক্ষ্য না করে সাক্ষীর মঞ্চে 
উঠে বঙ্ধিমচন্দ্রকে সম্বেধন করে বলতে ল/গল-_ধর্মাবতার ! ত্রাহ্ধণের কোন 
দোষ নাই, সে পম্পূর্ণ নির্দোষ । কনষ্টেবল আপন মুখে সমস্ত দোষ দ্বীকার 
করেছে। আমি বরাবর ওদের কথোপকথন শুনতে শুনতে এসেছি ।--এই বলে 
পথিমধ্যে যা শুনেছিল, সমন্তই মে যথাযথ বর্ণন1 করল। 

কোটের সকলেই এবার পরিষ্কার বুঝতে পারল, বঙ্কিমচন্দ্র সমস্যা সমা- 
ধানের জন্য এবং প্রকৃত সান্দ্য গ্রহণের জগ্ভই আমলা ব্রজলালকে মড়া সাজিয়ে 
চিলেন। 

ব্রজলালের কথার বিরুদ্ধে কনষ্টেবল আর একটা কথাও বলতে পারুল না। 
শেষে নিজের অপরাধ স্বীকার করল । 

বন্ছিমচন্ত্র ব্রাহ্মণকে মুক্তি দিয়ে কনষ্টটেবলকে ছু'বছর কারাদণ্ডের আদেশ 
দিলেন । 


কাঠাল চোর ধর! 


বারাসতে থাকার সময় একবার এক অভিনব উপ]য়ে বঙ্কিমচন্দ্র একটি 
কাঠাল চোরন্, ধবেছিলেন । সে কাহিনীটি হ'ল এই-__ 

একদিন সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠে টৈঠকখানার সামনে ফাকা 
জায়গাটায় পায়চারি করছিলেন, এমন সময় একটি যুবক সামনে এসে নমস্বার 
করে দড়াল। যুবকটি বেশ চালাক ও নিভীক ছিল। সেহাত জোড় করে 
বললে- হুজুর! আপনার র|জত্বেও একটু শান্তিতে বাস করতে পারব না? 

বন্ধিমচন্দ্র যুবকাটর এই ধরণের কথ শুনে একটু কৌতুক বোধ করলেন। 
বললেন কেন? কি হ'ল? 

যুবকটি বললে-__ছুজুর ! আমি একজন চাষী, চাষ করেই খাই। তবে 
নিজেও যেমন চাষআবাদ করি, তেমনি আবার লোকজন দিয়েও চাষ করাই। 
ধান চাষ এবং তরিতরক বীর চাষ ছাড়া, গ্রামে আমার একট! আম-কাঠালের 
বাগানও আছে । এ বছর কাঠালও হয়েছিল প্রচুর ; তা হুজুর, পাক] কাঠাল 
একটিও যদি বাড়িতে আনতে পারতাম। যে কাঠালটি পাকছে, সেইটিই 
চোরে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে । আজ ক'দিনই উপরি উপরি বাগানের কাঠাল 
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চুরি যাচ্ছে । হুজুর! কত চেষ্টা করছি, বাগানে পাহার! দিচ্ছি, কিন্ত চোর 
আর কিছুতেই ধরতে পারছি ন1। 

বন্কিমচন্দ্র_-তা আমাকে এখন কি করতে হবে শ্তনি? 

যুবক-_হুজুর! আপনাকে আমার কাঠাল “চার ধরে দিতে হবে। 

বন্ষিমচন্দ্র-_-তোমর] পাছার] দিয়েও চোর ধরতে পারছ না| আর আমি 
এখান থেকে গিয়ে কিভাবে চোর ধরে দোব? 

যুবক-_তা জানি না। আপনাকে চোর ধরে দিতেই হবে। চোর যদি 
ন। ধরা পড়ে, অন্তত আমার বাগানের কাঠাল চুরি বন্ধ করে দিতে হবে। 
হুজুর, আপনার রাজত্বে শান্তিতে বাস করতে পারব না; এ কথাই হতে পারে 
ন]। 

বস্কিমচন্জব_-তোমার বাড়ি কোথায়? 

মুবক--এই তো বারাসতের পাশেই আমার গ্রাম হুজুর! এখান থেকে 
বড় জের মাইল দেড়েক । 

বস্কিমচন্দ্র-_-আচ্ছা, চল, তোমার সঙ্গে যাই, দেশি কি করতে পারি। 

এই বলে বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ির ভিতরে গিয়ে জামা কাপড় বদলে যুবকটিকে 
সঙ্গে নিয়ে তার গ্রামে গেলেন। গ্রামে গিয়ে দেখলেন, গ্রামটি একটি ছোট্র 
গ্রাম । গ্রামটি চাষী প্রধান এবং গ্রামের লোকজনও খুবই দরিদ্র । 


বঙ্কিমচন্দ্র যুবকটির গ্রামে গেলে, এ গ্রামের চৌকিদার হুজুর এসেছেন শুনে 
সঙ্গে সঙ্গেই এসে হুজুরকে সেলাম দিল । 

বন্ধিমচন্দ্র যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে যখন তার গ্রামে পৌছান, তখনও বেশী 
বেলা হয় নি। তাই গ্রামের ছু একজন কাজে বেরিয়ে গেলেও, গ্রামের 
অধিক|ংশ লোকই তখনও বাড়িতে ছিল। 

বঙ্কিমচন্দ্র চৌকিদারকে দেখেই গ্রামের সকল পুরুষকেই ডেকে আনতে 
বললেন । 

চৌকিদার হুজুরের আদেশে গ্রামের লোকদের ভাকতে গেল । 

বহ্ছিমচন্ত্র যে যুবকটির বাড়িতে গিয়েছিলেন, তার ফাক] খামারে একট! 
চেয়ারে বসেছিলেন। 

ক্রমে গ্রামের লোকজন সেখানে আসতে লাগল। বঙ্কিমচন্দ্র যুবকটিকে 
ৰললেন-_মাছুরঃ চট, থলে যা আছে, পেতে এদের বসতে দাও। 
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যুবকটি তার নিজের বাড়িতে যা ছিল, তাছাড়া আশপাশের বাড়ি থেকেও 
কিছু চেয়ে এনে খাম।রে পেতে দিল। 

বহ্িমচন্দ্রের নির্দেশে গ্রামের লোকজন সেই সবে বসে গেল। যার! 
ৰসবার জায়গ! পেল না, তাদের কেহ কেহ মাটিতেই যে যার গামছা পেতে 
ৰসল, আবার কেহ বা ধূলাতেই বসে পড়ল। 

বক্কিমচন্ত্র গ্রথমের প্রধান বা মোড়ল কারা, জেনে নিয়ে কেবল নিজেব্র 
কাছে বসালেন। 

এমন সময় চৌকিদার জোড় হত করে বস্কিমচন্ত্রকে বললে__হুজুর, গ্রামের 
লোকজন যার। বাড়িতে ছিল, তার। সকলেই এসে গেছে । আর কেহ আষতে 
ৰাকি নেই। 

এবার বঙ্কিমচন্দ্র গ্রামের প্রধানদের তথা সমবেত গ্রামবাসীকেই সন্বোধন 
কয়ে বললেন_ আমি আপনাদের এখানে কেন ডেকেছি এবার শুস্ুন। 
আপনাদের গ্রামের এই যার বাড়িতে আমি আজ এসেছি, এর বাগানে রোজই 
ফাঠাল চুরিযাচ্ছে। আপনাদের গ্রাম তো দেখছি, খুবই ছোট গ্রাম। আর 
এক্স আশে পাশেও কোন গ্রার্ম নেই। এ একটা সম্পূর্ণ পৃথক গ্রাম। দুরের 
কোন গ্রামের লোক এসে রোজই এখান থেকে ক |ঠাল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, 
বলে তো! মনে হয় না। আপনাদের গ্রামেরই কেউ না কেউ চুরি করছে। 
গ্রামের সকল পুরুমকেই আমি ভাকিয়েছি। যে চোর সেও এর মধ্যে রয়েছে। 
সে যদি স্বীকার করে, তাহলে তাকে কোন শান্তি না দিয়েই আমি ছেড়ে 
দোব। শুধু সাবধান করে দিয়ে যাব, আর যেন কোন দিন সে চুরি না করে। 
এখন সে তার চুরির কথা স্বীকার করুক । 

বঙ্কষিমচন্দ্রের কথ শুনে সকলেই নীরব। কেউ কোন কথা বলল না। 
একবান্স এ ওর মুখের দিকে, একবার বস্কিমচন্দ্রের মুখের দিকে শুধু তাকাতে 
লাগল। 

বঙ্কিমচন্দ্র আবার বললেন-যে চুরি করেছ, শ্বীকার করছ না কেন? 
কোন ভয় নেই, আমি অভয় দিচ্ছি। 

নকলে পূর্ববৎ নীরব বইল। 

বঙ্কিমচন্দ্র আবার বললেন-__শ্বীকার কর, আমি বলছি, কোন ভয় নেই। 

লকলে তেমনি নীরব । 

বস্কিমচন্ত্র এবার সমবেত শকলের দিকে চেয়ে বললেন-- যে চোর লে 
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ক্বীকার করছে ন! বটে, আমি কিন্তু এই মকলের মধ্যেই কাঠাল চোরকে ঠিক 
টের পেয়েছি। চুরির চিহু তার শরীরে এখনও রয়েছে । আমি বলে দিলেই 
আপনারাও তাকে চিনতে পারবেন । যে কাল কাঠাল চুরি করে নিয়ে গেছে, 
দেখুন, তার মাথায় এখনও কশাঠালের আটা লেগে রয়েছে । 

বঙ্কিমচন্দ্র এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত প্রায় সকলেই যে যার গল! 
বাড়িয়ে আশপাশের লোকদের মাথার দিকে চেয়ে দেখছে লাগল । 

প্রায় সকলেই যখন এইরূপ করতে আরম্ভ করল, তখন কেবল একটি মানত 
লোক, সে তার মাথায় হাত দিয়ে তার চুল পরীক্ষা করতে লাগল। ভাখট! 
এই যে, সত্যিই তার মাথায় কাঠালের আট] লেগে নেই তো? 

বঙ্কিমচন্দ্র এই দেখে, সকলকে ছেড়ে দিয়ে এ লোকটিকে নিকটে ডাকলেন । 
_.. লোকটি ভয়ে ভয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে এল। বঙ্কিমচন্দ্র এবার তাকে 

জিজ্ঞাসা! করতেই সে স্বীকার করল যে, সে-ই কাঠাল চোর। 

উপস্থিত গ্রামবামীরা এবার কাঠাল চোরটির মাথার দিকে ভাল করে 
চেয়ে দেখল। কিন্তু তার! তার মাথায় কাঠালের আটার কোন নাম গন্ধই 
দেখতে পেল না। এখন তার] বুঝল যে, হুজুর কেন তখন আটার কথা৷ বলে 
ছিলেন। তার! হুজুরের চোর ধরার কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। আর ষে 
যুবকটির কাঠাল চুরি যাচ্ছিল, তার তো কথাই নেই! সে এমনি বিশ্ময়- 
বিমৃঢ় হয়ে গিয়েছিল যে, কি বলবে যেন খুঁজেই পাচ্ছিল না। সেহাত জোড় 
করে বিশ্মিতনেত্রে বঙ্িমচন্দ্রের কাছে দাড়িরে শুধু বললে--হুজুর ! 

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র তার সঙ্গে চোরকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য চৌকিদরকে 
আদেশ করলেন। 

তারপর তিনি সকলকে বিদায় দিয়ে বারামতের দিকে রওনা ললেন। 
চৌকিদারও চোরকে নিয়ে হুজুরের পিছু শিছু চলল। 

পরে বিচারে এ কাঠাল চোরের যথাযথ শাস্তি হয়েছিল। 


আখ চোর ধর! 


বঙ্কিমচন্দ্র তখন বারাসতের ডেপুটি ম্যাজিষ্টরেট। সেই সময় একদিন 
দকালে তিনি সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে বৈঠকখানার বাইরের দিককার 
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বারান্দায় এসে ধ্/ড়িয়েছেন, এমন সময় একজন চাষী কে'দে এসে তার পায়ের 
উপর পড়ল। 

বঙ্কিমচন্দ্র চাধীটিকে তুলে কি হয়েছে, জিজ্ঞসা করলে, চাষীটি কাদতে 
কাদতে বললে হুজুর! আমার এক বিঘা ক্ষেতের সমস্ত আখ রাঞ্রের 
মধ্যে কারা কেটে নিয়ে গেভে। কাল সন্ধ্যার সময় আমি ক্ষেত ভর্তি আখ 
দেখে গেছি, আজ সকালে এসে দেখি একগাছিও নেই । 

শুনে বঙ্কিম্চন্্রবললেন- ক্ষেতের সমস্ত আখই কেটে “নিয়ে গেছে? 

_হ্থ্যা হুজুর! একটি আখও পড়ে নেই । 

_-কারা কেটেছে কিছু জান? 

__না হুজুর, তা দেখিনি । তবে": 

_-তবে কি? 

_-ক'দিন অ।গে হুজুর, আমার একট] জমির আল নিয়ে ক'জনের সঙ্গে 
একটু ঝগড়া হয়েছিল। তারা আমার জমির বাধা আলকে উড়িয়ে দিতে 
চেয়েছিল । আমার সন্দেহ হচ্ছে, তারাই আমার এই সর্বনাশট? করেছে । 

বঙ্কিমচন্দ্র এবার চাষীটিকে প্রশ্ন করলেন_যাদের সঙ্গে তোমার ঝগড়। 
হয়েছিল, তাঁর] কার।? তারা কি তোমার গ্রামের লোক ? 

চাষীটি বললে__তারা আমাদের একই গ্রামের লোক । তবে অন্য পাড়ার। 
তারাও আমারই মত চাষী । 

_-তোমার গ্রাম এখান থেকে কতদূর? 

_-কাছেই হুজুর, এক মাইলও হবে না। 

_-আর তোমার আখের জাম? 

_বাড়ির কাছেই। 

বঙ্কিমচন্দ্র সব শুনে, বারান্দায় যে বেঞ্চি পাতা! ছিল, চাষীটিকে তাতে একটু 
বসতে বলে বাড়ির ভিতরে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসেঃ চল, বলে 
চাষীটিকে সঙ্গে নিষে, তার গ্রামের দিকে রওন1 হলেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র চাবীকে সঙ্গে নিয়ে তার গ্রামে যাওয়ার সময় তার আখের 
ক্ষেতটিও একবার দেখে নিলেন। ক্ষেতে গিয়ে আখের গোড়। দেখে বুঝলেন, 
দত্যই টাটকা কাট। বটে । তারপর তাকে নিয়ে সিধা তার বাড়িতে গেলেন। 

হুজুর এসেছেন শুনে গ্রামের চৌকিদার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে ছুটে এসে 
-ক্থজুরকে সেলাম দিল। 
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বহ্কিমচন্দ্র চাষীকে সঙ্গে নিয়ে যখন ত|র বাড়িতে যান, গ্রামের অধিকাংশ 
লোকজনই তখনও যে যার ক্ষেতে-খামারে কাজে বেরিয়ে যায় নি। তার। 
কাজে বেরোবার জন্ত সেই প্রস্তৃত হচ্ছিল। 

বস্কিমচন্ত্র চাঁষীটিকে বললেন-_ আখ কেটেছে বলে যাদের উপর তোমার' 
সন্দেহ হচ্ছে, তাদের নাম বল। 

চাষীটি নাম বললে, বঙ্কিমচন্দ্র ঘেই সব লেককে ডেকে আনবার জন্য 
চৌকিদারকে বললেন। তিনি চৌকিদারকে আরও বলে দিলেন, তাদের 
যে যার কাস্তে সহ নিয়ে আসবে। 

চৌকিদার হুজুরের আদেশে তাদের ডাকতে গেল। 

অল্পক্ষণের মধ্যেই চৌকিদ[ব যে যার কাস্তেসহ লোকগুলিকে এনে হাজির 
করল। 

লোকগুলি এলে বঙ্কিমচন্দ্র কাস্তেগুলোকে একধারে রাখতে বলে তাদের 
অন্য একট। জায়গায় সকলকে বসতে বললেন । 

তারাযথাযথ আদেশ পালন করল। 

বঙ্কিমচন্দ্র এবার চৌকিদ্ারকে বললেন- গ্রামের প্রধানদের অর্থাৎ মোড়ল- 
দের ডেকে নিয়ে এস। 

চৌকিদার আবার প্রধানদের ভাক্তে গেল। 

রাত্রে আথ কেটেছে কিনা, বঙ্কিমচন্দ্র লোকগুলিকে এই কথা জিজ্ঞাসা 
করলেন। তার] সকলেই একবাক্যে বললে-__হুজুর, আমর! আখ কাটিনি। 
আমরা ওর আখের কথা কিছুই জানি ন1। 

বন্কিমচন্দ্র, লোকগুলি আগের দিনে কে কি কাজ করেছে, তারও খোঁজ 
নিলেন। 

তার! প্রত্যেকেই তাদের আগের দিনের যে যার কাজের হিসাব দিল। 
তারা নিজ নিজ কাজের যে হিসাব দিল. তাতে কিন্ত আগের দিন কেহ 
কোথ।ও আখ কেটেছে, এ কথা বলল ন।। 

কিছুক্ষণ পরে গ্রামের প্রধানর1ও এসে গেল । 

প্রধানরা সকলে এলে চৌকিদার হাত জোড় করে বঙ্ষিমচন্দ্রকে বললে__ 
হুজুর, প্রধানর1 সকলেই এসে গেছেন, আর কেহ বাকি নেই। 

বস্কিমচন্জ্র এবার প্রধানদের বললেন_- আপনাদের কেন ডেকেছি শুন । 
যে চাষীটির বাড়িতে আমি এসেছি, এর ক্ষেতের অ|খ কারা আজ রাত্রে কেটে 
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নিয়ে গেছে । আমি আসবার সময় এর ক্ষেতে কাটা আখের গোড়াশুলো 
দেখে এসেছি । সত্যই রাত্রেরই কাটা । আপনাদের গ্রামেরই কয়েক জনের 
উপর এই চাষীটির সন্দেহ হয়েছে । এই তাদেরও ডাকিয়ে এনেছি । এদের 
সকলকেই আপনার] নিশ্চয়ই চেনেন । আখ চুরি করেছে কিন! এদের জিজ্ঞাসা 
করলাম। উত্তরে এর! বললে--আখের খবর এর। কিছুই জানে না। তারপর 
এর। কাল কে কি কাজ করেছে, জিজ্ঞাসা করল।ম। সকলেই যে যার কাজের 
ফিরিস্তি দিল, কিন্তু কেহ যে এদের নিজেদেরও আখ কেটেছে, তাও বললে ন]। 
এদের আমি যে যার কান্ডে সহ ডাকিয়ে আনাই । এরা এলে এদের কাস্তে 
গুলে এ একধারে রাখতে বলি। এর] তাই রাখে । এরা যতই বলুক, আখ 
চুরি করিনি। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এরাই আখ চুরি করেছে। এরা 
বাত্রে আখ কেটে, সেই কান্তেই অমনি রেখে দিয়েছিল। সেই কান্তের 
এখনও অন্য কাজ করবার এর! স্বযোগ পায় নি। তাই এই কিছুক্ষণের মধ্যেই 
এ দেখুন, কান্তেগুলোয় পিঁপড়ে ধরেছে । এরা যদ্দি রাত্রে আখ না কাটবে 
তে। এদের কান্তেয় পি'পড়ে ধরবে কেন? আপনার কি বলেন? আপনাদের 
মত কি? 

প্রধানরা আর বলবে কি? কাস্তে আনিয়ে এই ভাবে হুজুরের চোর 
খধরবার কৌশল দেখে তার! তো প্রথমে বিস্ময়ে হকবাক্‌ হয়ে গেল। তারপর 
গ[র। সকলেই একবাক্যে হুজুরের সঙ্গে একমত হ'ল । 

পরে আখ চোরেরাও তাদের অপর।ধ স্বীকার করল। 

বঙ্কিমচন্দ্র তখন চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে সেই আখ চোরদের বারাসতে 
নিয়ে এলেন। 

পরে বিচারে তাদের সকলেরই শাস্তি হয়েছিল। 


বাকি খাজনার নিম্পপ্তির বিচার 


বঙ্কিমচন্দ্র তার এজল[সের কোন মোকন্দমার নিষ্পত্তির ব্যাপারে নিরপেক্ষ- 
ভাবে নিজে যা! ভাল বুঝতেন, তাই করতেন। এব্যাপারে তার উপরওযালা- 
দের নির্দেশে তিনি কখনো! চালিত হতেন না ম্যাজিষ্রেট সাহেব অথব। 
কমিশনার সাহেব তাকে কোন নির্দেশ দিলে, তিনি যদ্দি বুঝতেন যে, এ 
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নির্দেশ যুক্তিযুক্ত বা! ন্যায়সঙ্গত নয়, তাহলে তিনি নিঃসঙ্কোচেই সে কথায় আদৌ 
ফান দিতেন না। নিজের বুদ্ধি-বিবেচন! মত কাজ করতেন। 

বহরমপুরে থাকাকালে একবার তিনি কমিশনার সাহেবের নির্দেশ লঙ্ঘন 
করে কিভাবে কয়েকটি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেছিলেন, এখন সেই কাহিনীটি 
ষলছি__ 

কতকগুলি বাকি খাজনার নিষ্পত্তির বিচারের ভার পড়ে বস্কিমচন্ত্রের 
উপর। এই মোকদ্দমাগুলি অনেকদিন থেকেই পড়ে ছিল। মোকদমাগুলির 
ৰাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষই ধনী ব্যক্তি ছিলেন। এদের একপক্ষে উকিল 
ছিলেন, বহরমপুরের বিখ্যাত ধৈকুঞনাথ সেন, আর অপর পক্ষে ছিলেন 
শ্যনামধন্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । গুরুদাসবাবু তখন বহরমপুর কোর্টে 
ওকালতি করতেন এবং ওখানকার ল কলেজে অধ্যাপনাও করতেন। 

মোকদ্দমার দিনে মোকদ্দমাগুলি মিটমাটের অভিপ্রায়ে উভয় পক্ষের 
উকিলই মোকদ্দণ1 মূলতুবী রাখবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে আবেদন করলেন 
এবং আর একট] দিন চাইলেন। 

মোকর্দমাগুলির একট! মিটমাট হয়ে যাক, বঙ্কিমচন্দ্র এইটাই চাইছিলেন। 

মিটমাটের ব্যাপ।রে উভয় পক্ষের উকিলেরই যথেষ্ট আগ্রহ আছে, দেখে, 
সক্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন। 

যে'কদ্দমার দিন আবার এসে গেল। 

ইতিমধ্যে কিন্ত মিটমাট হয়ে উঠল না। তবে মিটমাট না হলেও মিট- 
মাটের জন্য উভয় পক্ষের আগ্রহ কিন্তু সমানই ছিল । তাই এবারেও উভয় 
পক্ষের উকিলই আবার সময্ন চ/ইলেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন, মোকদ্দমাগু'লর মিটমাট হয়নি বটে, তবে মিটমাটের 
'জন্য তাদের আগ্রহ যথেইই রয়েছে । 

তিনি উকিলদের এববের আবেদন পত্র পেয়ে বললেন--আপনাদের সময় 
দিতে আমার আদৌ আপাত নেই। কিন্ত কমিশনার সাহেবের ভীষণ আপত্তি। 
আগের ব. ই আপনাদের সময় দেওয়াতে আমার উপর ভীষণ ক্ষেপে গেছেন। 
এমন কি আম|কে ভয়ও দেখিয়েছেন । তা যাকৃগে, যতই ভয় দেখান, ওতে 
আমি ভয় কাঁরনা। এমোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিচারের ভার বখন আমার 
উপর, তখন আমি ধা ভাল বুঝব, তাই করব। আমি আপনাদের আবার 
এসময় দিলাম 1-_-এই বলে তিনি তাদের আবেদন যঞ্জুর করলেন। 
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আবগারী মোকন্দমার বিচার 


১৮৮৮ গ্রীষটান্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় বার আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে 
আসেন। এ সময় আলিপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন বেকার সাহেব । বেকার 
স|হেব তখন যুবক। 

আলিপুরে বন্কিমচন্দ্রের এজলাসে একদিন একটি মোকদ্দম হয়। সামান্য 
আবগারী কেসের মোকন্দমা। মোকদ্দমা আবগারী বিভাগ থেকেই প্রেরিত 
হয়েছিল। 

বঙ্কিমচন্দ্র সাক্ষ্য প্রমাণে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত 
করলেন । অর্থদণ্ড সামান্য হয়েছিল। বোধ হয় কুড়ি পঁচিশ টাক] হবে। 

বঙ্কিমচন্দ্র এই মোকদ্দমার রায় দেবার কিছু পরেই ম্যাজিষ্রেট বেকার 
সাহেব এসে কাগজপন্ত্র দেখতে চাইলেন | কেনন।, বেকার সাহেব চেয়েছিলেন, 
আসামীর যেন ভাল রকম শান্তি হয়। রায় দেখে তিনি মন্তব্য করলেন, 
জরিমানার টাক1 কম হয়েছে । 

বঙ্কিমচন্দ্র মাজিষ্টেটকে বললেন-_দণ্ড ঠিক হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস । 
আসামী অত্যন্ত দরিদ্র । এই টাকা দিতেই ওর প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে। 

ম্য।জিষ্টেট সাহেব বললেন__-অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড হওয়া! উচিত। 

বঙ্কিমচন্দ্র তখন উত্তরে বললেন--সে আমি জানি এবং জেনেই বিচার 
করেছি। আপনি অমাকে বলবেন কি? শ্তাব, আমি যখন ডেপুটি ম্যাজি- 
স্টেটের চাকরিতে ঢুকি, তখন আপনি দে|লনায় দোল খেতেন। 

বেক।র সাহেব অত্যন্ত উদার হৃদয় মানুষ ছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 
এই কথ শুনে কে।শরূপ রাগ ন। করে হে! হো করে হেসে উঠলেন এবং হাত 
তালি দিতে দিতে সেখান থেকে চলে গেলেন। 


জনপ্রিয় বিচারক 


বঙ্কিমচন্দ্র শুধু নিরপেক্ষ, নায়নিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ বিচারকই ছিলেন না, 
একজন সুদক্ষ বিচারকও ছিলেন। তার এই সব গুণের জন্য গবর্ণমেপ্ট সেচ্ছায় 
তাঁকে রায় বাহাদুর এবং সি. আই, ই. উপাধি দিয়েছিলেন! গবর্ণমেপ্ট ছাড়1ও» 
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তিনি যখনই যেখানে গেছেন, সেখানকার উকিল-মোক্তার, আমল এবং 
জনগাধারণের কাছ থেকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা পেয়েছেন । এমন কি, তার উপর- 
ওয়াল! ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্টেট, কমিশনার এবং জজের পর্যস্তও তাঁকে ন্েহ ও শ্রদ্ধা 
করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই জনপ্রিয়তার উদাহরণ হিনাবে তার বহরমপুবে, 
থাকার সময়কার ছু একট! ঘটন1 এখানে উল্লেখ করছি-_ 

একদিন শীতের অপরাহ্রে কোর্টের ছুটির পর বক্ষিমচন্দ্র পান্ধীতে করে 
বাসায় ফিরছেন । তার বাসা থেকে কোর্টে যাওয়ার যেটা আষল পথ, সেই 
পথে গেলে একটু দূর হয় বলে, গোরা ব্যারাকের মাঠের সামনের পথটা] দিয়েই 
তিনি যাতায়াত করতেন । দৃরত্ব সংক্ষেপ করবার জন্য সাধারণেও এ পথেই 
যাতায়াত করত। 

বঙ্কিমচন্দ্র যখন গের। ব্যারাকের মাঠের সামনে দিয়ে ফিরছিলেন, সেই 
সময় কয়েকজন গোর সেই মাঠে ক্রিকেট খেলছিল। বস্কিমচন্দ্রের পাক্ীর 
একদিকের দরজ। খোল! ছিল, আর একদিকের দরজা বন্ধ ছিল। বস্কিমচন্জু 
আসছেন, এমন ময় এ মেনাদলের অধ্যক্ষ কর্ণেল ডফিন, কার পান্ধী কিছু ন৷ 
জেনেই, পাক্কার বন্ধ দরজায় জোরে করাঘাত করতে লাগলেন । শব্ধ শুনেই 
বঙ্কিমচন্দ্র দরজা খুলে পান্ধী থেকে লাফিয়ে নীচে নামলেন । নেমে সামনেই 
ডফিনকে দেখে রাগে ইংরাজিতে__কে রে তুই বর্বর-_বলে টেঁচিয়ে উঠলেন । 

ডফিন কোন উত্তর ন1 দিয়ে সবলে বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে তাকে সবিয়ে 
দিলেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র তখন মাঠের দিকে এগিয়ে ক্রীড়ারত সাহেবদের কাছে গেলেন। 
গিয়ে একজনকে ইংরাজিতে প্রশ্ন করলেন-_-এ লোকট। আমার সঙ্গে কি রকম 
ব্যবহার করলে দেখলেন? 

গোর। সাহেব উত্তরে বললে-_বাবু, আহি চোখে একটু কম দেখি, তাই 
কিছু দেখতে পাই নি। 

বঞ্চিমচন্দত্র অন্যদের জিজ্ঞাসা করলেন__আপনার। নিশ্চয়ই দেখেছেন ? 

গোরার। কেহই বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনত না, তাই সকলেই বললে-__-না, আমর? 
কেহই কিছুই দেখি নি। 

বন্ধিমচন্দ্র তাদ্দের তখন শুধু বললেণ-_ আচ্ছা, কোর্টে গিয়ে এই কথাই 
বলবেন।-_এই বলে তিনি সেখান থেকে চলে এলেন। 

বহ্কিমচন্দ্রের আত্মা-সম্মান বোধ ছিল অত্যন্ত তীব্র । সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল 
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ডফিন তার প্রতি যে অনম্মানজনক ব্যবহার করেছেন, তার প্রতিশোধ 
নেবার জন্ত তিনি পরদিনই কোটে” গিয়ে কর্ণেল ডফিনের নামে এক মানহানির 
মামল! রুজু করলেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র মামলা রুজু করলে, বহরম্পুর কোটের তখনকার প্রায় দেড়শ' 
উকিল-মোক্তার সকলেই স্মেচ্ছায় বস্কিমচন্দ্রের ওকালতনামায় দস্তখত করলেন । 

ডফিন মামল। চালাতে গিয়ে কোনও উকিল-মোক্তার পেলেন না। তিনি 
বার কাছে যান, তিনিই বলেন-_-আমি বস্কিমবাবুর পক্ষে দাড়িয়েছি। 

ডকিনের অবস্থা দেখে কমিশনার সাহেব ছুটে এলেন। তিনি মামলা 
মিটিয়ে দেবার জন্য ডিস্ট্রিক্ট জজ ব্রেন্ত্রিজ সাহেবকে অস্থরোধ করলেন। ব্রেন্‌- 
ব্রিজ সাহেব কমিশনারকে বললেন--ডফিন যদ্দি তার কৃতকর্ষের জন্ত বহ্থিম- 
বাবুর কাছে ক্ষম! চান, তাহলে আমি মধ্যস্থতা করতে পারি। 

ডফিন ক্ষম1 চাইতে রাজী হলেন। তখন প্রকাশ আদালতে ডফিন বস্কিম- 
চন্দ্রের হাত ধরে ক্ষমা চাইলেন । সেদিন এই দৃশ্ব দেখবার জন্য কোর্টে লোক 
ভেঙ্গে পড়েছিল । ডফিন বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে সেদিন বলেছিলেন__বঙ্কিম- 
বাবু, আপনার যে হাত ধরে আপনাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম, আপনার সেই হাত 
ধরে আমি ক্ষমা চাইছি, আমাকে ক্ষমা করুন| 

এরপর বস্কিমচন্ত্র ভফিনকে ক্ষমা কবে মামল। মিটিয়ে নিয়ে ছিলেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় চার বছর বহরমপুরে ছিলেন। বহরমপুরের জলবামু 
তার স্বাস্থ্যের অনুকূল ছিল না। তাই অন্যত্র বদলি হতে চাইছিলেন । একথা 
শুনেই, বহরমপুর যাতে তিনি না ছাড়েন, সেজন্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে 
প্রায় দেড়শ” অনুরোধ পত্র এল । ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কমিশনার সাহেবও বস্কিম- 
চন্দ্রকে ছাড়তে রাজী হলেন না। তার? বললেন-__তুমি স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য 
যতদিন ইচ্ছা ছুটি নাও, কিন্তু বহরমপুর থেকে অন্যত্র বদলি হতে পারবে ন1। 

বঙ্কিমচন্দ্র, অবশেষে ছোটলাটের অফিসের সেক্রেটারী ভামপেয়ার সাহ্কেবের 
কাছে বদলি হওয়ার জন্ম দব্খাস্ত করে, দরখাস্ত মঞ্জুর করালেন । 

কমিশনার, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্টেট এবং বহরমপুরের জনসাধারণ যখন বস্কিম- 
চন্দ্রকে আর আটকাতে পারলেন না. তখন তারা মহ] আড়ম্বর করে বস্কিম- 
চন্দ্রকে এক বিদায় সন্বর্ধন। দিলেন। এভন্ স্থানীয় নেতৃবুন্দ পাচ হাজার টাক? 
দা তুলেছিলেন এবং সাতদিন ধরে কাজালী ভোজন, বাজী পোড়ান ইত্যাদি 
করে এই বিদায় সম্বর্ধনার অনুষ্ঠান করেছিলেন। 
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সাহিত্য-সাধন। 


যতদুর জানা গেছে, তাতে দেখ যায়, ঈর্বরচন্্র গুপ্ত সম্পাদিত “সংবাদ 
প্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৫২ গ্রীষ্টাবের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত একটি 
কবিতাই বঙস্কিমচন্দ্রের সর্বপ্রথম মুদ্রিত রচন।। বস্কিমচন্দ্রের বয়স তখন ১৩ 
বৎসর ৮ মাস। 

কবিতাটি ১৮৫২র ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হলেও অনুমান হয়, এই 
কবিতাটি প্রক।শিত হওয়ার অন্তত ছু এক মাস আগেই তিনি এটি রচনা কৰে- 
ছিলেন। তান! হয়ে, যদি লিখে সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে 
থাকেন, তাহলেও এট] অন্গমান কর! যেতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র এর অন্ত 
কয়েক মাস অ]গে থেকেই লিখতে শুরু করেছিলেন। অতএব গ্লাড়াচ্ছে এই 
যে, বহ্কিমচন্দ্র তাব ১৩ বছর বয়সের আরম্ভ থেকেই সাঠিত্য-সাধনা শুরু করে 
ছিলেন । 

৫৫ বৎসর ৯ মাস বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর এক মাস আগে 
১৮৯৪ এর মার্চ মাসে তিনি ইউনিভারসিটি ইন্টিটিউটে “৬০৪০ [.30672070৮ 
ন/মে একট ইংরাজি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এই প্রবন্ধের প্রথম অংশ এ 
ইউনিভারসিটি ইন্ট্টিটিউটেই ফেব্রুয়ারি মাসে পাঠ করেন । 

দেখা গেল, বহ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনার সময় সীম] ছিল প্রায় ৪২২ বছর । 
এই সময়ের মধ্যে অবশ্ত তিনি কখন একটানা, কখন বা সাময়িক ছেদ দিসে 
সাহিত্য চর্চ। করেছেন । 

এখন এই দীর্ঘ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র কোন্‌ সময়ে কি রচনা! করেছেন, কিছু 
কিছু প্রসঙ্গ কথাসহ তার একট তালিকা? দেবার চেষ্টা করচি--- 


বাল্য-রচনা-_ 

২৫. ২. ১৮৫২ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যে কবিতাটি 
প্রকাশিত হয়েছিল, সেটি ছিল স্ত্রী ও স্বামী উভয়ের মধ্যে প্রশ্নোর 
যূলক একটি কবিতা] । স্ত্রী প্রশ্ন করছে, ম্বামী উত্তর দিচ্ছে । যেমন--এঁ 
কবিতার কিছু উদ্ধত করছি-_ 
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স্রীং। কহ নাকি হেতু কাস্ত, শশী অস্তে চলে ॥ 
পং। তব মুখে মক হোয়ে, চলে অন্তাচলে | 
ক্্রীং। দশদিগ, কেন প্রাণ, প্রকাশিত হয়। 
পং। তব মুখ আলোকেতে, হয় গ্রভাময় |। 
স্রীং। কি হেতু কোকিলকুল, কুহু কুছ করে। 
পং। তোমার মধুর স্বর, পাইবার তরে ॥| 
কবিতাটি “সংবাদ প্রভাকরে' পাঠিয়ে লেখক হিসাবে ৰঙ্কিমচন্ত্র কবিতান্ক 
নীচে নাম দিয়েছিলেন- শ্রী। ব. চ. চ.। 
ঈশ্বর গুপ্ত কবিতাটি ছাপবার সময় কবিতার মাথায় লিখে দিয়েছিলেন__ 
'ছুগলী কালেজস্থ ছাত্রের লিখিত পদ্য অবিকল নিয়ভাগে প্রকটিত হইল।' আর 
কবিতার শেষে মন্তব্য হিসাবে লিখেছিলেন-_€উক্ত ছাত্রের বয়ন অত্যল্প, কিন্তু 
এই পণ্ত অতি প্রবীণ কবির রচনার ন্তায় উত্তমরূপে রচিত হয়েছে । এজন্ত 
অকলেই তাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন। প্রং মম্পাদক।' 
সংবাদ প্রভাকরে বস্থিমচন্দ্রের এই কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার তিন দিন 
শরে, অর্থাৎ ২৮-২-১৮৫২ তারিখে “সমাচার দর্পণ পঙ্জিকায় বঙ্ধিমচন্্রের 
শরিরলে বান' নামে আব একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি 
ছাপার সময. কয়েকটি মারাত্মক মুদ্রণ প্রমাদ ঘটে । বস্কিমচন্দ্র এ তৃলগুলি 
দেঁখিদ্নে কবিতাটি সংশোধিত আকারে পুনরায় ছ।পবার জন্য লমাচার দর্পন 
অম্পাদককে চিঠি দ্িয়েছিলেন। কিন্তু সম্পাদক ভূল সংশোধন করে আর ন! 
ছাপাদ, বঙ্কিমচন্দ্র এ কবিতাটির ভুলগুলি সংশোধন করে “সংবাদ-প্রভাকবে' 
একটি চিঠি দেন। সেটি ১*-৩-১৮৫২ তারিখের “সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশিত 
হয়েছিল । বঙ্কিষচন্দ্রের মুদ্রিত চিঠি সমূহের মধ্যে এই চিঠিটিই প্রথম । এটিকে 
এক দ্বিক থেকে তার লেখা প্রথম মুদ্রিত গপ্ভও বল! যেতে পারে। লেই চিঠিটি 
পি 
শ্রীযুত প্রভাকর-সম্পাদক মৃহাশয় সমীপেষু । 
ঘখাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মেতৎ অত্র অকিঞ্চন মুঢ়তা প্রযুক্ত 
তঙ্টিখিত পঞ্রে প্রেরিত পত্রাদ্ি অপ্রকাশ বিষয়ে কিধিৎ ঝুডভাষা প্রয়োগ 
হইছিল, এইক্ষণে কৃতাপরাধী দয়াবীর সমীপে ক্ষম' প্রার্থনা করিতেছে | পত্র 
প্রকাশেই লন্ত্ট খাকিবেক । 
নংগ্রতি নমাচার দর্পণ সম্পাদক মহাশয় আমার বিশুর হানি করিম্াছেন। 
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মহাশয়ের আশ্রয়ে তদ্দিপক্ষে লেখনী ধারণ করিতেছি, অনুকম্পা অম্প্াদনে 

আশ্রয় গ্রদান করিবেন, অর্থাৎ নিম্নলিখিত বিষয় প্রভাকরে প্রকটনে পরম 
বাধিত করিবেন। 

দর্পণ । 
“দর্পণ পারা-হার। হইলে; 
কোন বস্তুর প্রতিবিশ্ব সুন্দররূপে দৃষ্ট হয় না। 
শ্বক্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাফ'* 
(+ 1৬0 ০0181087706. ) 


অন্মস্াম ইত্যাক্ষিত মৎকরণক অন্ুবাদিত বিষয় ৪৪ সংখ্যক দর্পণে গ্রকটি 
হুইয়াছিল। অম্পাদক সাহেবের সংশোধনের গুণেই হউক বা মুন্রাঙ্কণের দোষেই 
হউক, সেই অন্থবাদের উপ্টা শ্রী হইয়াছে, তাহ] পাঠ মাত্র দন্তে কপাট লাগিবে, 
আর অন্য পাঠ থাকিবেক ন]। 

দর্পণের ৩৫২ পৃষ্ঠায় চতুর্থ স্তন্তে তাহ।র প্রথম চরণ নিক্ন প্রকার প্রকাশ 
হইয়াছে । 

বিষয়ে রিক্ত হয়া, স্সিপ্ধ কুঞ্জবনে । 

সম্পাদক মহাশয় আপনী ও পাঠকগণ স্থপপ্ডিত বটেন, ইহার অর্থ কি বলিতে 
পারি না,আপনারা কহিবেন ষে ইহ! প্রকৃত 15015567356, আরো ত্রয়োদশ ক্ষয়ে 
পয়ার কখন শুনিয়াছেন? আমি প্রথম চরণে লিখিয়াছিলাম-_ 

বিষয়ে বিরক্ত হয়ে, জিদ্ধ কুঞ্জবনে | 
কিনে কি হইয়াছে 'দেব গঠিতে বানর হইয়াছে 1, অপিচ নবম পংক্িতে। 
অভিমানেতে জন্মে, যে প্রশংস! বায় । 

ত্রয়োদশাক্ষরে পয়ার । আরে] 19009 অর্থ কি অভিমান । এবং আভি- 

মানে কি প্রশংসা জন্মায়? আমি লিখিয়াছিলাম । 
তুচ্ছমান হতে জন্মে, যে প্রশংস। বায়। 

ভাল। ভাল। 

অন্যান্য আমান্য দোষের তালিক।৪ পংক্কিতে “মহাপ্রেম' পরিবর্ডে “নিত 
প্রেম হইবেক। 

১* পংক্তিতে “মলয়াতে “মলয়জে' হইবেক । ১১ পংস্থিতে 'পুষ্পু, পরি- 
বর্তে “পুণ্পে' হইবেক | "- 
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ব্রজেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বস্কিমচন্দ্রের এই চিঠিটি ২৮শে ফাল্গুন ১২৫৮ 
( ১০ই মার্চ ১৮৫২) তারিখের “সংবাদ গ্রভাকরে"র পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করে 
১৩৩৮ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্য| “শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করেন। 
চিঠিটি আজও বস্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর অন্তভূক্তি হয় নি। এই চিঠিটি 
থেকেও বস্কিমচন্দ্রের 'প্রথম বাংলা গগ্ধ রচনার একট] নমুন1 পাওয়1 যায়। 
এরপর ছু বছর ধরে বন্ধিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের দৈনিক “সংবাদ 'প্রভাকরে" এবং 
তার “সংবাদ সাধুরঞ্জন' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় আরও অনেকগুলি কবিতা 
( কবিতায় দুটি নাটকসহ ) এবং কয়েকটি গছ্য রচনী প্রকাশ করেন । কবিতা- 
গুলির বেশ কয়েকটি ঝতুবর্ণন৷ ও প্রশ্থোস্তরমূলক | 
. শচীশ চট্টোপাধ্যায়ই পর্ব প্রথম তার “বস্কিম-জীবনী' গ্রস্থে “সংবাদ গ্রভাকবে' 
প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাল্য-রচনার কিছু সংগ্রহ করে দিয়ে যান। এর 
অনেক পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকাত্ত দাস, শচীশবাবুর এ সংগ্রহ- 
গুলি সহ বস্কিমচন্দ্রের আরও যত বাল্য-রচনা সংগ্রহ করতে পেরেছেন, সমন্ত 
একত্র করে তাদের সম্পাদিত বহ্কিম-রচনাবলীব বিবিধ খণ্ডে “বাল্য-রচনা' 
ংশে দিয়ে গেছেন । 
বঙ্ষিমচন্দ্রের এই বাল্য-রচনাগুলির মধ্যে কবিতাগুলি পাঠোপযে|গী হলেও 
জর তখনকার গদ্ধ রচনাগুলি মোটেই পাঠোপযোগী ছিল ন।। তার সেই 
গন্ধ যে কিরূপ বিষম ও ছুর্বোধ্য ছিল, এখানে তার একটু নমুনা দিচ্ভি__ 
বর্ষাঞতু 
হ্বনাথ শশধর বিরহিণী বিঘোর তমসাস্বরবৃতা গভীর। নিশীখিনী সঙ্ক[শ 
নিবিড জলধারমাল গগন মযগ্ডলে নিষত নিবীক্ষণ করিতেছি । মন্সথোন্সথিত 
জনরাজী হাদয় বিদাবক ঘোরঘন নির্ধোষ নিনাদ শ্রবণে চমকিতচিত্ত চাপলা 
প্রাপ্ত হইতেছে ।".. 
এই রচনাটি ১০ জুলাই ১৮৫২ তারিখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত 
হয়েছিল । ল্খোর সঙ্গে লেখক হিসাবে শ্রীবঙ্ষিমচন্দ্র চটোপাধ্যায় নাম এবং এ 
সঙ্গে ঠিকান। হিসাবে হুগলী কলেজও ছিল । 


দেখা যাচ্ছে, হুগলী কলেজে ছাব্রাবস্থাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-রচনার 
ুত্রপাত। তাই এই প্রসঙ্গে হুগলী কলেজ কতৃপিক্ষেরও তখন বাংল! ভাষার 
প্রতি কিরূপ মনোভাব ছিল, সেটাও উল্লেখ করা যেতে পারে! 


৭৬ 


হুগলী কলেজের পত্তনের (১৮৩১) সময় থেকেই কলেজ কতৃপক্ষ শুধু 
ইংরাজির উপরেই নয়, ছাত্ররা যাতে ইংরাজি প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে 
তার্দের মাতৃভাষা বাংলাও ভালভাবে শিখতে পারে, সেদিকেও নজর রেখে 
ছিলেন । এজন্য তারা কলেজে ভাল ভাল পণ্ডিতও নিয়োগ করেছিলেন । পণ্ডিত 
মশায়রা ছাত্রদের বাংল। পড়াতেন, বাংলা রচনাও লেখাতেন। 

হুগলী কলেজের ছাত্র হিসাবে বস্কিমচন্দ্র একবার ঈশ্বর গুখ্টের “সংবাদ 
প্রভাকর" পন্রকায় কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে পুরস্কার লাভ করলে, 
কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ জে. কার সাহেব অতান্ত খুশী হয়েছিলেন। তিনি 
এত খুশী হয়েছিলেন যে, এই বিষয়টা শিক্ষা বিভাগের উর্ধতন মহলেও চিঠি 
লিখে জানিয়ে ছিলেন। তার সেই চিঠিটা এই__ 
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1. 121 


[271110191 


ংবাদ প্রভাকরের যে কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগদান করে বস্কিমচন্ত্র 

এই পুরস্কার লাভ করেছিলেন, সেই প্রতিযোগিতার কথা এখন এখানে কিছু 
বলছি-- 

কবিতা প্রতিযে!গিতায় কবিতা রচনার জন্য সম্পাদক কোন বিষয় নি্দি 


ণ১ 


করে দিতেন ন।। যে যার ইচ্ছামত বিষয় নিয়ে কবিতা রচণ1! করতে পারতেন । 
প্রতিযোগীদের কবিতা প্রভাকরে ছাপার পর সম্পাদক পাঠকদের মতামত 
আহ্বান করতেন। 

এবারের কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলেন, হিন্দু কলেজের 
ছাত্র দীনবন্ধু মিত্র ( পরবতাঁকালের বিখ্যাত নাট্যকার ), কৃষ্ণনগর কলেজের 
ছাত্র দ্বরকানাথ অধিকারী (এই শক্তিমান কবির কাব্য-জগতে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পূর্বেই অকালে মৃতূযু ঘটে ) এবং বস্কিমচন্্র। 

দীনবন্ধু মিত্রের কবিতা “দম্পতি প্রণয়' ১২৬৯ সালের ২রা ও ৩র? চৈত্রের 

ংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হ'ল । 951 ও ৫ই চৈত্র প্রকাশিত হল দ্বারকানাথ 

অধিকারীর কবিতা! “সতাবতীর সহিত পাপিণীর ছন্দ' । আর ৬ই চৈত্র 
প্রকাশিত হল বস্কিমচন্দ্রের কবিতা--“কামিনীর প্রতি উক্তি'_ তোমাতে লো 
ষড়রিপু। 

বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশ করে এঁ ৬ তারিখেই ঈশ্বর গুপ্ত তার সংবাদ 
প্রভাকরে এই আবেদনটি প্রকাশ করেন-- 

হিন্দু ও কৃষ্ণনগর কলেজের ছাজ্ের রচন। পৃবে প্রকাশ হইয়াছে । অস্ত 
হুগলী কলেজের ছাত্রের লেখা সর্বসাধারণের দৃষ্টি পথে অর্পণ করিলাম । 
আমারদিগের সহযোগীগণ এবং পাঠক মহাশয়ের! যথাযোগ্য মনোযোগ পূর্বক 
পাঠ করত অ।পন'পন স্বরূপাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কবি ভ্রাতাদিগের কবিত্ব ও 
রচন। ঘটিত পরিশ্রঘ এবং গুণের পারিতোষিক প্রদান করুন । আমবা এ বিষয়ে 
অগ্রে কোন কথ উল্লেখ কৰি না, তাহা পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এবং 
এইক্ষণেও করিতেছি । বিদ্যান্থরাগী দেশহিতাথি বিজ্ঞনের! যেদপ অভিমত 
ব্যক্ত করিবেন, আমর তদনুমায়ে আনন্দ প্রকাশ করিব ।” 

ব্কিমচন্দ্রের পুরস্ক(র প|ওয়। “ক।মিনীর প্রতি উক্তি কৰিতাটি একটু দীর্ঘ । 
তাই এখানে আর উদ্ধত করলাম না। উৎসাহী পাঠক -পাঠিকার। ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্প[ দিত বস্কিম-রচনাবলীর বিবিধ খণ্ডে এবং 
যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত বঙ্কিম-রচনাবলীর ২য় খণ্ড থেকে পড়ে নিতে 
পারেল। 


ঈশ্বর গুপ্ত তার পত্রিকায় শুধু কবিতার প্রতিযোগিতাই নয়; দীনবন্ধু, 
স্বারকানাথ ও বহ্কিমচন্দ্র এই তিন কলেজের ছাত্র-কবির মধ্যে কবিতার লড়াই 


পি 


বা কবিতার যুদ্ধও লাগাতেন। এঁদের এই কবিতা বুদ্ধ সেকালে “কালেজীয় 
কবিতা যুদ্ধ নামে খ্যাত হয়েছিল। 
এক্ষেত্রেও সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা যুদ্ধের জন্য কবিতা লেখ নিম্ে কোন 
'বিষয় ঠিক করে দিতেন না। কবির! নিজ নিজ ইচ্ছ। মত বিষয় নিয়ে কবিতা 
রচনা করে সেই কবিতার মাধ্যমেই আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ চালাতেন । 
এই তিন কবির পরস্পরের মধ্যে তখন সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। কবিতার 
মধ্য দিয়েই একে অপরকে চিনতেন । 
এবার সেই কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ কেমন ছিল, তার উদাহরণ দিচ্ছি 
১২৬০ সালের ২৪শে বৈশাখ তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে' দ্বারকানাথ 
অধিকারীব “অদ্ভুত স্বপ্র' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এ কবিতার 
ভূমিকায় দ্বারকানাঁথ লিখেছিলেন-__ 
- "আমি এক দিবম কোন বিখ্যাত নব্য কবিদ্বয়ের বিরচিত কাব্যের অপেক্ষা- 
কৃত উৎকর্ষতা নির্বাচন করিতে অভিলাষী হইয়! তাহার দ্িগের প্রণীত দুইটি 
প্রবন্ধ সাদরে লইয়! পাঠ করিতেছিলাম। কিন্তৃকে কোন্‌ বিষয়ে উত্তম কিছু 
স্থির করিতে না পারিয়া অবিলম্বেই নিজ্জাদেবীর আশ্রয় লইলাম। কিয়ৎপরে 
শ্বপ্রদেবী এক স্থবূপসী নারী আমকে মোহিত করিয়া তাহার সঙ্গে লইয়া 
চলিল। আমি বহুক্ষণ ভ্রমণ করিয়া! অত্যন্ত শ্রান্ত হওত একটা সপ্গোবরের 
সমীপস্থ কতকগ্চলিন বেনা বনের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়! নানারূপ চিন্তা করিতে 
ছিল/ম। ইত্যবসরে এক অদ্ভুত ব্যাপার আমার নয়ন গোচর হুইল । " 
এক সরোবর তীরে ছন্মবেশী সরত্বতীর সঙ্গে মিত্র কবি ও কবি বঙ্কিমেব 
সাক্ষাৎ হয়। দ্বারকানাথ লিখছেন-_- 
সঃ ও সঃ সী 
তাদের বিনয়ে দেবী হরিষ অন্তর | 
উপদেশ করি শেষ, দেন এই বর | 
আদি কবি আদি রসে অদ্বিতীয় হবে। 
সতত তাহার ভাব, বঙ্কিমেতে রবে | 
দ্বিতীয় মরল ভাষ করি ব্যবহার । 
নিজগুণে হইবেক মিত্র সবাকার ॥। 
এত বলি বাগদেবী গেলেন ভবনে । 
অভিমান পরবশে কহিলাম মনে || 


৭৩ 


বর পেয়ে উভয়ের পূর্ণ হ'ল আশ 
আমার কপালে মাত্র বেনাবনে বাস।। 
পরবর্তাঁ ১৩ই জ্যাষ্ঠ তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' দীনবন্ধু মিত্র "সতোর 
মহিমায় পাপের পরাজয় এবং কবিতা পরিমাণের দোষ' কবিতায় দ্বারকানাথের: 
অদ্ভুত শ্বপ্রের উত্তর দ্রিলেন। তিনি লিখলেন-__ 
ব্যানা বনে বাস তব, বুনো কবি নাম। 
বিলাতী তালের গাছ, ভাব দেখে থাম || 
আখি মুদে ভাব গিয়ে, আপনার স্থানে । 
কেন চেয়ে কান! হও, বিভাকর পানে | 
এরপর এঁ বছরই ১১ই শ্রাবণের “সংবাদ প্রভাকরে' দ্বারকানাথের আর একটি 
কবিতা প্রকাশিত হল। তাতে তিনি লেখেন, সরত্বতী পুনর্বার সরোবর তীরে 
এসেছেন । এসে দ্বারকানাথকে জিজ্ঞাসা করছেন-__ 
জান জান কোথা থাকে মিত্র কবিবর ॥ 
বুনে! কৰি বলে তাহ জানিব কেমনে । 
থাকেন শহবে তিনি, আমি বেনাবনে || 
২৬শে শ্রাবণের “সংবাদ প্রভাকরে দীনবন্ধু চোখে আঙ্গুল দিয়! বুঝাইয়। 
দিই' কবিতায় ছারকানাথের এ কবিতার উত্তর দেন। 
বঙ্কিম, দ্বারকানাথেব দ্বার আক্রান্ত হয়েও এতদিন কোন উত্তর দেন নি। 
শেষে ১২ই আশ্বিন ( ১২৬০ ) তারিখে সংবাদ প্রভাকরে “বিষম বিচিত্র নাটক' 
নামে একটি কবিতা লিখে দ্বারকানাথের আক্রমণের উত্তর দেন। 
বস্ধিম এই কবিতা রচনার ভূমিক1 বা কৈফিয়ৎ হিসাবে কবিতার প্রথমে 
লিখেছিলেন__ 
শুনিতে পাই প্রভাকরে নাকি ছুটে! বীর আমিষ! বড় যুদ্ধ আবম্ত 
করিয়াছে । একটি নাকি আবার আশে পাশে কামড় মারিতে আরম্ভ 
করিয়াছে, বেশ আমিও একবার এই সময় সাহেবদের সেলাম ঠকিয়া যাই, 
কিন্তু নীজে বীর নহি, যুদ্ধ করিব না, চড়ট] চাপড়ট। মারামারিই ভাল। 
বস্কিম তর এই কবিতায় বেশ চড়া ভাবেই দ্বারকানাথকে আক্রমণ করেন । 
কবিতাটি খুবই দীর্ঘ । পাঠক-পাঠিকার! বস্কিম-রচনাবলী থেকে পড়ে নেবেন। 
বস্থিমের কবিতা প্রকাশিত হলে দ্বারকানাথ এবার একটি দীর্ঘ কবিতা 
প্রকাশ করে, তাতে পরম্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব কাষন। করলেন । 
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দ্বারকানাথকে সমর্থন করেই দীনবন্ধু আর একটি কবিতা প্রকাশ করলেন। 
বস্কিম আর এধারে এলেন না। 

শেষে ১৯শে মাঘ ( ১২৬০) তারিখের মংবাদ প্রভাকরে দ্বারকানাথ 
'কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের সন্ধিপাত্র” লিখে এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণ। করলেন। 
তিনি লিখলেন__ 

“আমি রাগান্ধ হইয়। প্রথমত পবিজ্র মিন্রদ্বয়ের সহিত বাকৃবিরোধে প্রবৃত্ত 
হইয়।! অন্ুতাপে দগ্ধ হইতেহি । 'এই ঘ্বণিত বিবাদের স্থত্রপাত আমা হইতেই 
হয়, এজন্য আমি ইহাতে সম্পূর্ণ দোষী, তাহ! শ্বীকার করিয়। উক্ত কবি ভ্রাতা- 
দ্বয়ের বিশেষত মিব্রমিত্রের নিকট মার্জন। প্রার্থনা করিতেছি ।. আমর! কবিত! 
বিষয়ে তিনজনে একজনের শিষ্ত । ইহাতে পরম্পরে কলহ করা কোনক্রমেই 
উচিত নহে । -যাঁহ। হউক আমি আপনাদিগের মিত্বতা লাভের নিমিত্ত নিতান্ত 
অর্ঙলাষী হইয়! এঈ সন্ধিপত্র প্রেরণ করিতেছি, মহাশয়ের! কৃপা বিতরণ. পূর্বক 
এ দীন অপরাধীর দোষ সকল মার্জনা করত প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মত হইয়। পরম 
বাধিত করিবেন ।; 

বাদ প্রভাকবে এইখানেই কালেজীয় কবিতা যুদ্ধের শেষ। 

ঈশ্বর গুপ্ত এ তিন কবিকে কবিতা যুদ্ধে যেমন উৎসাহ দিতেন, তেমনি 
তখনকার সাহিত্যিক মহল এবং পাঠক মহলও প্রবল আগ্রহ ও ওতস্্ক্য সহ- 
কারে এতে প্রচুর মজ। উপভোগ করতেন । 


হুগলী কলেজে পড়াব সময় বঙ্কিমচন্দ্র কবিতা ও গগ্য রচন। ছাড়া গানও 
রচনা করতেন । তাঁর একটি গান রচনা সম্বন্ধে তার ছোট ভাই পূর্ণচন্্ 
লিখেছেন-_-১31১৫ বছর বয়সের সময় বস্কিমচন্দ্ররা চার ভাই মিলে একবার 
ঘর্গোৎ্সবের বিজয়ার দিন নৌকায় করে ফর[সডাপ্গায় বিসর্জন দেখতে গিয়ে 
ছিলেন। ফেরার সময় গঙ্গার পূর্ব তারে এক শ্মশানে একটি জলন্ত চিতার 
পাশে এক সগ্য বিধবাকে দেখে বঙ্ষিমচন্দ্রদের সকলেধই চোখে জল আসে; 
বঙ্কিমচন্দ্র তখন সঙ্গে সঙ্গে একটি গান রচন! করে পূর্ণচন্দ্রকে শুনিয়ে ছিলেন । 

পূর্ণচন্দ্র লিখছেন-_“কিছুদিন এ গানটি মল্লার রাগিনীতে প্রচলিত ছিল, 
পরে লুপ্ত হইয়া যায় । গানটির প্রথমাংশ আমার মনে আছে । আর নাই। 
ষখা_-“হারালে পর পায় কি ফিরে মণি_-কি ফণিনী কি রমণী ? 

এই হুগলী কলেজের ছাত্ত্র-জীবনেই বঙ্কিমচন্দ্র ললিত" এবং "মানস' নামে 
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ছুটি দীর্ঘ কবিতা! লিখে সেই ছুটিকে একত্র করে একটি বই করেছিলেন । সেই 
বইয়ের নাম দিয়েছিজেন_-“ললিতা। পুরাকালিক গল্প । তথা মানম।' 
বইটির পৃষ্ঠ৷ সংখ্যা ছিল ৪১। তিনি এটি ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন 
.১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ যে ধছর হুগলী কলেজ ছেড়ে দেন। এইটিই বহ্ষিম- 
চন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ । এই বইয়ের বিজ্ঞাপনে বা ভূমিকায় তিনি তখন 
লিখেছিলেন _“ '-তিন বৎসর পূর্বে এই গ্রস্থ রচনাকালে গ্রন্থকার জানিতে 
পারেন নাই যে তিনি নৃতন পদ্ধতির পরীক্ষ। পদবীরূঢ হইয়াছেন ।--"এবং 
ভংকালে ম্বীয়মানস মাত্র রঞ্জনাভিলাষজনিত এই কাব্যঘয়কে সাধ[রণ সমীপবর্তা 
করিবার কোন কল্পন। ছিল ন] কিন্ত কতিপয় স্ৃরসজ্জ বন্ধুর মনোনীত হইবায় 
তাহাদিগের অনুরোধান্ুসারে এক্ষণে জন সমাজে প্রকাশিত হইল ।” 
বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৫৬ গ্রীষ্টাব্েও কিরূপ গগ্য লিখতেন, এই 'ভূমিকা”টি থেকেও 
তার পরিচয় পাওয়া গেল। 


অজ্ঞ।ত (?। রচন।-_ 
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুঞ্চ তার এসি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রশ্থে লিখেছেন--১৮৫৬র পর 
তিন বছর বঙ্কিমচন্দ্র আর কিছু লেখেন নি। মাঝে কেবল ক্যাপ্টেন ডি. এল, 
রিচার্ডসন সম্প।দিত ণলিটারারি গেজেটে' কয়েকটি ইংরাজি কবিতা ও একটি 
গল্প লিখেছিলেন । 
হেমে্্বাবু লিখেছেন-_-বঙ্কিম তার আঠার বছর বয়সে (১৮৫৬য়) 
একটি গল্প লিখেছিলেন । বঙ্কিম তার স্বরচিত জীবন-টীকায় অর্থাৎ আত্ম 
জীবনীতে এই গল্পের কথ। উল্লেখ করে বলেছেন-__গল্পটির নাম মনে নেই, 
পাণুলিপিও হারিয়ে গেছে । 
হেষেজ্জবাবু আরও লিথেছেন_-১৮৫৭।৫৮য় কলকাতায় কয়েকজন শ্বেতাজ 
এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ ছ একজন বাঙ্গালী মিলে একটি সমিতি গঠন করে 
ছিলেন । এ রা এই সমিতি থেবে বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিলেন, কেউ বাংলা 
মৌলিক উপন্যাস লিখে তাদের কাছে পাঠালে, তার! লেখককে পুরস্কার দেবেন । 
বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখে পাঠালে, সেটি না-মঞ্জুর হয়। সমিতির সম্পাদক 
'আর একটি চেয়ে পাঠান । বঙ্কিমচন্দ্র আর একটি পাঠান, সেটিও না-মঞ্জুর হয়। 
১৮৫৬য় এবং তার পরেই বঙ্ষিমচন্দ্রের ইংরাজি ও বাংলায় রচিত এত 
-কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের হদিস্‌ হেমেন্দ্রবাবু কোথায় যে পেলেন, সে সন্ধে 
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তিনি কিছুই বলেন নি। কেবল ১৮ বছর বয়মে বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত একটি - 
গল্পের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন- বস্কিমচন্দ্রের ত্বরচিত জীবন-টাকা ব। আত্ম- 
জীবনীতে এ গল্পের কথা আছে। 

হেমেক্দ্বাবুর বইয়ে সতা কাহিনীর সঙ্গে অসংখ্য অসত্য কাহিনীও 
রয়েছে । তাই তার এই নজীরহীন কথাকে মোটেই বিশ্বাস করা যায় না। 


এবার বস্কিমচন্দ্রের 'আত্ম-জীবনী'র কথা-_ 

বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতৃপ্পুত্র শচীশচন্ত্র ধিনি 'বস্কিম-জীবনী, লিখেছেন, তিনি 
বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুকাল পর্ধন্তও কাকার স্নেহ লাভ করেছিলেন। বস্কিমের মৃত্যুর 
সময় শচীশের বয়স ছিল প্রায় ৩০1৩২ । কাকার মৃত্যুর অনেক পরে তার 
জীবনী লেখ|র সয় শচীশ কাকীমার (বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী রাজলক্ী দেবীর 
কাছ থেকেও অনেক তথ্য এবং ঘটনাও জেনেছিলেন। 

বঙ্কিম যদি সত/ই তার আত্ম-জীবনী লিখতেন, কি আত্ম-জীবনীর সামান্য 
একটুও লিখে যেতেন, তাহলে শচীশ লে কথা নিশ্চয়ই জানতেন । আর 
জানলে. তিনি তার গ্রন্থে অন্তত মে কথার উল্লেথও করে যেতেন । 

বঙ্কিম যে আত্ম-জীবনী লিখেছিলেন, একথ প্রথম জান। গেল, বন্ধিমচন্দ্রের 
দৌহিত্র দিব্ন্দুক্থন্দর বন্দেযাপাধ্যায়ের একটি লেখা থেকে । দিব্যন্ুহ্থন্দর. 
ছিলেন বস্কিমচন্দ্রের জ্যোষ্ঠা কন্ত। শরৎকুমারীর জোঃ্ট পুত্র । 

দিব্যেন্ুহন্দরের এ লেখ! প্রকাশিত হয় নবপধায় বঙ্গদ্শনের আষাঢ়, ১৩১৮ 
সংখ্যায়। বঙ্গনর্শনের সম্পাদক তখন শ্রশ মজুমদারের ভাই শৈলেশ মজুমদার । 

দিব্যেন্দুবাবু লেখেন__“মাতামহদেব দ্বর্গারে|হণের সময় বলিয়৷ গিয়াছিলেন 
যে, দ্বাদশ বৎসরের পূর্বে যেন কেহ তাহার জীবন-চরিত না লেখেন। ঠিক 
দ্বাদশ বৎসরের পরেই স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। দেশের লোক 
তখন হইতে সেই সাহিত্য-সআাটকে বন্দেমাতরম্‌ মন্ত্রের ধষি জ্ঞানে অধিকতর' 
ভক্তিভরে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ।.. আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া! তাহার 
জীবন-চরিত প্রকাশ করি, ইহাও বোধ হয় তাহার ইচ্ছা! ছিল।+ তাহার ম্ব- 
রচিত আত্ম-চরিত অবলম্বনে আমাদের তত্বাবধানে তাহার যে বিস্তৃত জীবন" 
চরিত লিখিত হইতেছে, তাহা প্রকাশে বিলম্ব আছে ।, 

দিব্যন্দুবাবু এরপর দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। তার মৃত্যুর পর তার এক" 
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ভাই ব্রজেন্্রনুম্মরও বছকাল জীবিত ছিলেন। কিন্তু দিব্যেন্দবাবূর কথিত 
তাদের তত্বাবধানে বস্কিম-জীবনী আর প্রকাশিত হল না। 

আমর ধারণ।, বঙ্কিম আত্ম-জীবনী লিখেছিলেন, একথা ঠিক নয়। সজনী- 
কান্ত দাসও তার বস্কিম-সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে ( আষাঢ়, ১৩৪৫ ) এ সম্পর্কে 
লিখেছেন-__“আমাদের বিশ্বাস নিজের জীবন-ম্বৃতি তিনি ( বঙ্কিমচন্দ্র) কখনও 
লেখেনও নাই-_মুখে কাহাকেও কখনও বলেনও নাই ।, 

এখন প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে দিব্যেন্দুবাবু একথা বললেন কেন? 

শচীশের বান্কম-জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩১৮ সালে। আমার মনে 
হয়, শচীশের বইয়ের কথা জেনেই, দিব্যন্দুবাবু নিজেকেও শচীশের চেয়ে কম 
-নয় ভেবে, ঠিক এ সময়েই একথ| প্রকাশ করেছিলেন । এবং নিজের লেখাকে 
জোরদাব ও প্রামাণ্য প্রমাণ করবার জন্য বস্কিমের ত্ব-রচিত আত্ম-চরিতের 
কথাও যুক্ত করেছিলেন । 

তা। না হলে, বঙ্কিম য্দি বলেই থাকেন-_তার মৃত্যুর ১২ বছর পরে, তার 
জীবনী লেখা হবে, বঙ্কিমের তো মৃত্যু হয়েছিল ১৩০০ সালে, আত্ম 
জীবনী য্দি হাতের ক/ছেই থাকতে, তাহলে ১৩১২1১৩ সালেই তো! দ্রিব্যেন্ু- 
বাবু বস্কিম-জীবনী প্রকাশ করতে পারতেন । 

অতএব হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত বণিত বঙ্কিমের “স্বরচিত জীবনটাকা” এবং তাতে 
লেখা বঙ্ধিমের গল্পের কথাও বিশ্বাস কর] গেল না। হেমেন্দ্রবাবুর কথামত 
রিচার্ডসনের সেই সময়কার পত্রিকায় বন্িমের কোন ইংরাজি রচনাও দেখা 
গেল না। আর বাস্কমের উপন্যাসের ছু ছুট? পাগুলিপি কি হল? গল্পের 
পাগুলিপিট। ন] হয় হারল, দুট৷ উপন্যাসের পাঙুলিপিও হারিয়ে গেল? 
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১৮৫৬য় ললিতা ও মানন্স প্রকা।শত হওয়ার পর কয়েক বছর বাদ দিয়ে 
একেবারে ১৮৬৪তে আবার বঙ্কিমচন্দ্রের মুদ্রিত রচন। পাই । সেটি কিশোরী- 
ঠাদ মিত্র সম্পাদিত “ইও্ডয়ান ফিল্ড নামক একটি ইংরাজি সাপ্তাহিকে ধারা- 
বাহিক ভাবে প্রকাশিত বস্ষিমচন্দ্রের ইংরাজি উপন্যাস [91090191775 ছা. 

শচীশচন্দ্র তার বঙ্কিম-জীবনীতে লিখেছেন-__বঙ্কিমচন্দ্র এ সময় 4৯০৮67- 
। 00155 01 ৪ 50075 1710 নামেও একটি ইংবাজি উপন্তাম লিখেছিলেন । 
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এ কথা সত্য কিন বল] যায় না। কারণ, লে উপন্তান্দের পাগুলিপি কেউ 
দেখেন নি। আর তার কিছুও মুদ্রিত তো হয়ই নি। 

একট] কথা প্রচলিত আছে, ঈশ্বর গুপ্তই নাকি বস্কিমটন্দ্রকে কবিতা রচনা 
ছেড়ে গছ রচনায় মন দিতে উপদেশ দিয়েছিলেন । 

আবার এও দেখছি_ ঈশ্বর গুপ্ত বস্কিমচন্দ্রের তখনকার গগ্য সম্বন্ধে লিখছেন 
--*( বঙ্কিম ) রচনায় আর সমুদয় বস্কিম করুন, তাহ] যশের জন্যই হইবে, কিন্তু 
ভাবগুলিকে প্রকাশার্থ যেন বস্কিমভাব। ব্যবহার না৷ করেন।, 

ঈশ্বর গুপ্তের এই সমালোচনায় বা সতফিকরণের ফলেই কি বঙ্কিম তখন 
বাংল। গগ্য বূচন। ছেড়ে ইংরাজি রচনায় হাত দিয়েছিলেন? 

বঙ্কিম শৈশবে মেদিনীপুরে থাকার সময় কয়েক বছর ছুটি ইংরাজ পরি- 
বারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে ছিলেন। পরে হুগলী কলেজে পড়ার নময়ও 
ইংরাজি ভালভাবেই পড়তে হয়েহিল। তাই ইংরাজি ভাষার উপর তার বেশ 
দখল ছিল। 

বঙ্কিম ইংরাজিতে [২917700159185 15 উপন্যাস লিখলেও, কি ভেবে 
আবার ইংরাজিতে উপন্যাস রচন। ছেড়ে দিলেন । এবং নিজেই [২2017001581575 
1৪ এর বাংল অনুব|দ করতে শুরু করলেন । কিন্তু মাত্র সাত অধ্যায় অন্থবাদ 
কর।র পর ছেড়ে দিলেন। পরে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার «বারিবাহিনী, 
গ্রন্থের প্রথম নয় অধ্যায়ে বঙ্ধিমের এই অন্থবাদট1 দিয়েছিলেন। এখন “বস্কিম- 
বলচনাবলী”তে বঙ্কিমের এ অন্থবাদ পাওয়। যায়। 

অন্থবাদ ছেড়ে, এবার বঙ্কিমচন্দ্র বাংল। ভাষাতেই উপন্যাস লিখতে আর্ত 
করলেন। তার নেহ উপন্য।স হ'ল-_“ছুর্গেশনন্দিনী” | 


বঙ্কিমের রচনা সমন্ধে হেমেন্দ্র দাশগুপ্তের নজীরহীন কথা এবং শচীশ- 
চন্দ্রেরও “এডভেন্চার অব এ ইয়ং হিন্দু'র কথ! বাদ দিলে দেখ] যায়, বস্কিমচন্্র 
১৮৫৩র পর থেকে ১৮৬৩ পধস্ত দশ বছর একরূপ কিছুই লেখেন নি। অন্তত 
এ সময়কার লেখার কোন প্রমাণ পাওয়। যায় নি। 

ব্রজেনবাবুবা তাদের বঙ্কিম-জীবনীতে লিখেছেন--১৮৬* এর নভেম্বর 
থেকে ১৮৬৪র মার্চ পর্যন্ত বঙ্কিম খুলনায় ভেপুটি ম্যাজিষ্রেট ছিলেন। এ 
সময়ে তিনি “এডুকেশন গেজেটে” কিছু কিছু লিখতেন । 

বস্কিমের এ লেখারও কোন অস্তিত্ব বা প্রমাণ নেই। ১৮৫৩র পর ১০ 
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বছরে বন্ধিম অল্প কিছু লিখে থাকলেও এই সময়ে তার বেশী ন। লেখার হেতু. 
১৮৫৪ থেকে পর পর জুনিয়র স্কলারসিপ ও সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষা দেওয়া, 
আবার এনট্রান্স ও বি. এ. পরীক্ষ। দেওয়া, দায়িত্বপূর্ণ নতুন চাকরি নেওয়। 
ইত্যাদি । 

খুলনায় চাকরি নিয়ে গিয়ে বস্কিমচন্দ্রকে তো ঘোর অরাজকতার মধ্যেই 
পড়তে হয়েছিল। সেই অরাজকতা৷ দমন করে, একটু স্ুস্থির হয়ে বঙ্কিম, 
আবার পুরাদমে সাহিত্য সাধন। শুরু করেছিলেন। এবং এই সাধন! 
নিরবিচ্ছিন্বভাবে তার জীবনের শেষ সময় পর্যস্তই চলেছিল। 

ঈশ্বর গুপ্ত বহ্কিমের প্রথম দিকের গছ রচনার ভাষাকে “বঙ্কিম ভাষা” বলে 
ছিলেন। 

দুর্গেশনন্দিনী রচনার আগে বস্কিম [২31770138185 11০ এর যে কিছুটা 
বাংল। অনুবাদ করেছিলেন, তাতে দেখা যায়_-তিনি অনেকটা স্বচ্ছ, সুন্দর ও 
সাবলীল বাংল৷ লিখেছেন। 

ইতিপূর্বে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে টেকটাদ ঠাকুর বা প্যাবীঠাদ মিত্রের “আলালের 
ঘরে দুলাল" প্রকাশিত হযেছে । বঙ্কিম সে গ্রন্থ পড়েছেন। তিনি পরে এই 
বই সন্বন্ধে লিখেছিলেন-__ 

“আলালের ঘরের ছুলালে'র দ্বারা বংলা সাহিত্যের যে উপকার হৃইয়াছে, 
আর কেন বাংল? গ্রন্থের দ্বার] সেরূপ হয় নাই। এবং ভবিষ্ততে হইবে কিনা, 
সন্দেহ ।...উহাতেই প্রথম এ বাংল দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাংল। সর্বজন 
মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচন। করা যায়। -.--এই কথা 
জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাংল! মাহিত্যের গতি অতিশয় 
্রতবেগে চলিতেছে । বাংল। ভাষার এক সীমায় তারাশংকরের 
কাদন্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারী্টাদ মিত্রের "আলালের ঘরের 
ছুলাল।” ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু আলালের ঘরের 
ছুলালের পর হইতে বাঙ্গ।লী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় 
ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয় ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের 
অল্পত। ঘর! আদর্শ বাংলা গছ্ে উপাস্থত হওয়া যায়। (বাংল সাহিত্যে 
প্যারীাদ মিত্রের স্থান )। 

“আললের ঘরের দুলাল" পড়ার পর বঙ্কিম তার [81070119105 আআ? এর 
অনুবাদ যে-বাংলায় লিখেছিলেন, তার কিছুট। নমুনা দিচ্ছি__ 
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মধুমতী নদীতীরে রাধাগঞ্জ নামক একটি ক্ষুত্র গ্রাম আছে। প্রভূত ধন- 
সম্প্ন ভূম্বামীদিগের বসতিস্থান বলিয়া এই গ্রাম গগ্ুগ্রামন্বরূপ গণ্য হইয়া 
থকে । একদ] চৈত্রের অপরাহে দ্রিনমণির তীক্ষ কিরণমালা স্রান হইয়! 
আসিলে ছুঃসহ নৈদাঘ উত্তাপ ক্রমে শীতল হইতেছিল। মন্দ সমীরণ বহিতে 
লাগিল; তাহার মৃদু হিল্লোলে ক্ষেত্রমধ্যে ককের ঘর্মান্ত ললাটে স্বেদবিদ্দু 
বিশু করিতে লাগিল, এবং সগ্যশয্যে।খিত। গ্রাম্য রমণীদিগের ম্বেদ-বিজড়িত 
অলকপাশ বিধৃত করিতে লাগিল। 


দুর্গেশনন্দিনী-__ 

১৮৬৪ শ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র খুলনা থেকে বারুইপুরে বদলি হয়ে 
আসেন। খুলনায় থাকার সময়ে শেষ দিকে তিনি “ছুর্গেশনন্দিনী লিখতে 
আবস্ত করেছিলেন। তারপর বারুইপুরে এসে এই উপন্যাস লিখে শেষ করেন 
এবং ১৮০৫ খ্রী্টাব্বের মাচ মাসে বই আকারে প্রকাশ করেন। 

বারুইপুরে বস্ষিমচন্দ্রের “ুর্গেশনন্দিনী' লেখার প্রঙ্গে বারুইপুর রেজিস্ট্রি 
অটিসের হেড ক্লার্ক, বস্কিমচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত ক|লীন।খ দণ্ড তার শ্বতি- 
কথায় লিখেছেন-_ 

«এই লময়ের পূর্ব হইতে তিনি “ছূর্গেশনন্দিনী' লিখিতে ছিলেন । এই সময়ে 
সর্বদ। তাহাকে অন্যমনস্ক দেখা যাইত। এমন কি সাক্ষীর এজাহার লিখিতে 
লিখিতে তিনি কলম বন্ধ করিয়। ভাবিতে ভাবিতে অন্তমন। হইয়া পড়িতেন এবং 
হঠ।ৎ এজলাস পরিত]াগ করিয়া গৃহাভান্তরে তাহার 56805 1:09029-এ 
প্রস্থান করিতেন, চিন্তিত বিষয়টি লিপিবদ্ধ না করিয়া এজলাসে ফিরিতেন ন|।' 

বস্কিমচন্দ্র যে কিরূপ দক্ষ ও স্থবিচারক ছিলেন, এই বইয়ে আগে তার 
কয়েকট। উদাহরণ দিয়েছি । একজন সৎ ও নিরপেক্ষ বিচারক সাক্ষীর এজাহার 
শুনতে শুনতে কখনই এবূপ করতে পারেন না। তাই কাশীনাথবাবুর লেখায় 
কিছুট। অতিরঞ্জন আছে বলেই মনে হয়। 

“হুর্গেশনন্দিনী” কলকাতায় ৫৮৫ নম্বর আপার সাকুণলার রোডের «বিগ্যাবত্ব 
যন্ত্রে মনত্রিত হয়েছিল । দাম ছিল--এক টাক1। বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল-_৩*৭ 

বঙ্কিমচন্দ্র এই বইটি তার বড়দ! শ্টামাচরণবাবুকে উৎসর্গ করেছিলেন। 
উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেন-_ 


বঙ ৮১ 


জেষ্ঠাগ্রজ শ্রীযুক্তবাবু শ্তামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশদ্ধের 
শচরণে এই গ্রন্থ উপহারন্বূপ অর্পণ করিলাম । 


ছুর্গেশনন্দিনী ছাপাখানায় দেবার আগে বস্কিমচন্দ্র একদিন কাটালপাড়ার 
ব।ড়িতে ভাটপাড়ার কয়েকজন পণ্ডিত মশায়কে ডেকে এনে তাদের, ছুর্গেশ- 
নন্দিনীর পাণুলিপি পড়ে শুনিয়েছিলেন। ভাষায় ব্যাকরণ দোষ আছে কিনা, 
বহ্ধিমচন্ত্র পণ্ডিত মশায়দের জিজ্ঞাসা করলে মধূস্দন শ্বৃতিরত্ব বলেছিলেন-_ 
গল্প ও ভাষ|র মোহিনী শক্তিতে আমব। এতই আকষ্ট হয়েছিলাম যে, আমাদের 
সাধ্য কি অন্য দিকে মন নিবিষ্ট করি। 

চন্দ্রনাথ খিগ্ঘ/রত্ব বলেছিলেন আমি স্থানে স্থ/নে ব্যাকরণ দোষ পক্ষ্য 
করেছি, কিন্তু সেই সেই স্থানে ভাষা আরও মধুর হয়েছে । 

ছুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হলে ১২৭২ সালের ৩র। ঠবশাখ (১৮৬৫র ১১ই 
এপ্রিল) তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে' বইটি সম্বন্ধে একটি দীঘ আলোচন! 
প্রকাশিত হয় । তাতে লেখা হয়েছিল-_...ইংরাজিতে যেমন উত্তম ২ উপন্যাস 
অ[ছে, বাঙ্ীল। ভাষায় সেরূপ নাই; এই নিমিত্ত আমরা এই উৎকৃষ্ট ও গ্রথম 
বাঙ্গাল৷ উপন্য/সকে গৌরবস্থানীয় করিলাম । বাস্তবিক বাস্কমবাবু এই পুস্তকে 
অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়। বার্গালার প্রথম উপন্ত।সকার (82:50 180৮61190) 
উপাধির অধিক:রী হইয়/ছেন।” 

প|ইকহাটী শরগণার ১৪ জন যুবক এব” চাঙ্গড়িপোতা নিবাসী সীতানাথ 
বহন ছুর্গেশনন্দিনী পড়ে বস্কিমচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে তখন ২৭শৈ ভাত্রের 
(১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৫ ) সংবাদ প্রভাকরে এক চিঠি প্রকাশ করেছিলেন । সেই 
অভিনন্দন পত্রটি ছিল এইরূপ-_ 

হে! দেশহিতৈষী মহাত্মন। আপনি ম্বদেশের একটি মহান্‌ উপকার 
সাধন করিলেন । আমর স্বান্তঃকরণে আপনাকে সহ সহত্র ধন্যবাদ প্রদান 
করিতেছি । বর্শদেশ আপনাব্র নিকট চিরক তজ্্রতা পাশে বদ্ধ রহিলেন । আমর! 
জন্স[বধি এ দেশীয় মাতৃভাষপ্রিয় পণ্ডিতগণের স্থকোমল হস্ত হইতে যদ্দিও 
অন্ৃবাদ-ল তার মধুর ফল আম্বাদন করিয়া! আসিতেছি, তথাপি আপনি এক্ষণে 
অ]মাদিগকে নবপল্লবিত অক্ষয় বৃক্ষের অমৃত ফলের রপান্বাদন করাইলেন। 
দুর্গেশনন্দিনী আমাদিগকে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নব নব আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। 
আমাদিশের স্বদেশীয় ভাবা সংস্কারকগণ যদি আপনার অনুকরণ করিতে যত্ব- 


৬ 


শীল হন, ব্গদেশ অপরিসীম উপকার প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই। আপনি 
যথার্থই এক্ষণে অভিনব আদর্শস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। 

শিবনাথ শাস্ত্রী তার 'রামতঙ্গ লাহিড়ী ও তৎকালীন বজসমাজ' গ্রন্থে 
'ছুর্গেশনন্দিনী' সম্বদ্ধে লিখেছেন-_ 

ুর্গেশনন্দিনীতে আমরা যাহ। দেখিলাম, তাহ। অগ্রে কখনও দেখি নাই । 
এমন অদ্ভুত চিত্রণ-শক্তি বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। দেখিয়া সকলে 
চমকিয় উঠিল । কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ 
হইল, যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ৭ প্রবৃত্তির সতোত পরিবন্তিত্ত 
করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন ।-... 

'দুর্গেশনন্বিনী” প্রকাশ কলের কথায় রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন__- 

যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন বন্ীয় সাহিত্যাকাশে সহল! 
একটি নৃতন অ।লোকের বিকাশ হইল ।-.-বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি 
নূতন যুগের আর্ত হইধাছে, একটি নৃতন ভাবের ৃষ্ি হইয়াছে__নৃতন চিন্তা ও 
নৃতন কল্পন। বন্কিমটন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া অ|বিভূ্তি হইয়াছে । 

বঙ্গীয় গ্য সাহিত্যে ছুর্গেশনন্দিনীর গ্তায় পুস্তক পূর্বে দৃষ্ট হয় নাই। সেরূপ 
মৌলিকতা, সেরূপ কল্পনার কমনীয়! লীগ, সেরূপ লৌন্দর্য ও লাবণ্যচ্ছট!, 
সেরূপ মধুময়ী রচন1 ও গল্পের চাতুর্য বঙ্গীঘ গঘ্য সহিত্যে পূর্বে ঘৃষ্ট হয্স 
নাই ।”-_সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা শ্রাবণ ১৩০২। 

১৮৬৫র ২৪শে এপ্রিল তারিখের “সোমপ্রকাশ* পত্রিকার সম্পাদক দ্বারৰ1- 
নাথ বিদ্যা ভূষণ “ছুর্গেশনন্দিনী'র লম।লোচন। গরসঙ্গে লিখেছিলেন-__ 

“-..এ দেশের লোকের এক বিষয় লইয়! অধিক বর্ণন করিঝ|র ষে একটি 
রোগ আছে” গ্রন্থকার সম্পূর্ণরূপে তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। 
কয়েকটি স্থানে অতিবর্ণন দোষে বিরস হইয়। গিয়/ছে। স্থানে স্থানে পতছ্- 
প্রকর্ষতা দেষ ঘটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে অশ্লীলতা ও গ্রাম্যত। দোষের বিন্দুপাক্ধ 
হইয়াছে । ভাষাটিও সর্বজন হাদয় গ্রাহিনী হয় ন|ই। 

যাহ। হউক, যদি কেহ তুল1 যানে ছুর্গেশনন্দিনীর গুণদোষের পরিম[প 
করেন, গুণভার গুরু হইবে সন্দেহ নাই |". 

হুর্গেশনন্দিনী সম্বন্ধে সোমপ্রকাশের এই সমালোচন|টিও যে তুল হয়নি, 
বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তা বুঝেছিলেন। তাই তিনি এই বইয়ের পরবর্তী সংস্করণ 
গুলিতে অনেক পরিবর্তন করেছিলেন । 


৮৩ 


বন্ধিমচন্ত্রের জীবিতকালে ছর্েশননিনীর ১৩টি নংস্করণ, হয়। প্রভ 


শংক্করণেই তিনি এই বইয়ের কিছু না কিছু সংশোধন করেন । যেখানে 'অঙ্গীলতা! 
ও গ্রাম্যত! দোষের বিন্দুপাত ছিল' সেগুলে৷ তে] বাছ দিয়ে ছিলেনই, বহু স্থ।নে 
ভাষ! বদল করেছিলেন এবং অনেক অতিবর্ণনও বাদ দিয়েছিলেন। তবে 
তিলোত্তমা, বিমলা, আসমানী প্রভৃতির দীর্ঘ দীর্ঘ রূপের বর্ণনাগুলি রেখেই 
গেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সংস্করণ দুর্গেশনন্দিনীতে শেষ পর্যন্ত কত ষে পরিবর্তন 
করেছিলেন, তার একট] বিস্তৃত 'পাঠভেদ” তালিক। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও সজনীকান্ত দাস তাদের সম্পাদিত ছুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থের শেষে দিয়েছেন । 


দুর্গেশনন্দিনীতে একট! ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই একটু গরমিল বা অসামপ্রস্য 
থেকে গেছে বলে আমার ধারণ] । সেট] এই-_ 

বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীতে লিখেছেন__উড়িস্তার পাঠান শাসনকর্তা কতলু 
খ! মেগলদের সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবিলা করবার জন্য গড় মান্দারণ ছুর্গের, 
অধীশ্বর বীরেন্দ্র সিংহের সাহায্য চেয়ে লিখেছিলেন-_-এক হাজার অশ্বারোহী 
সৈন্ত এবং পাচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠান শিবিরে পাঠিয়ে দাও। 

এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে, বীরেন্দ্র সিংহের নিজের অস্তত দু-চার 
হাজার অর্বাবোহী সৈন্য ছিলই । আর এও অনুমান করা যেতে পারে যে, 
পড় মান্দারণ দুর্গে তথ] বীরেন্দ্র সিংহের বাসস্থানে বেশ কিছু সৈন্ত অন্তত নৈশ 
গ্রহরী হিসাবে নিযুক্ত থাকতোই। ্‌ 

কিন্তু বইয়ে দেখছি, মান্দারণ ছুর্গে বীরেন্দ্র সিংহ পাঠান সেনাদের সঙ্গে এক! 
যুদ্ধ করে তাদের হাতে বন্দী হলেন। জগৎসিংহও তাই করলেন। 

পাঠান সেনার। মান্দরণ দুর্গ জয় করার সময় 'আলজা-লা-হো” ধ্বনি, জয়ধ্বনি 
ও কৃত কোলাহুল করল-_তবুও তখন মান্বারণ ছুর্গে বীরেন্দ্র সিংহের সৈন্ুদের 
দেখ! গেল ঝা । 

ৰীরেন্্র সিংহের অত সৈন্য থাক! সত্বেও, তার এ বিপদের সময়ে তার 
সৈম্তর] কি করল, না করল, তার একটু আভামসও বঙ্কিমচন্দ্র তার বইয়ে দেননি। 


পাঞান সেনাগণ করুক মান্দারণ দুর্গ আক্রমণের পূর্বে, সেই রাত্রেই বিমল! 
দিগগজকে লঙ্গে নিয়ে দুর্গ থেকে টৈলেশ্বরের মন্দিরে যাওয়ার পথে প্রথমে. 


৮৪ 


একট! মুমূর্ু “হুসজ্জীভূত সৈনিক অশ্ব এবং পরে প্রায় আধক্রোশ দুরে একট 
“নিপাহির পাগড়ি? দেখেছিল। এ ছুটা দেখে সে বলেছিল-_“যারই ঘোড়া 
তারই পাগড়ি? না, এ তো পদাতিকের পাগড়ি ।, 

বঙ্কিম বিমলার মুখে 'না, এ তো পদাতিকের পাগড়ি বসিয়ে, এই পর্দা- 
তিককে কি বীরেন্দ্র সিংহের কোন প্রহরী সিপাহি বোঝাতে চেয়েছেন ? 

যদ্দি তাই হয়, তাহলে দুরে শৈলেশ্বরের মন্দিরের কাছে প্রহরী দেখ গেল, 
অথচ দুর্গের মধ্যে বা আশে পাশে বীরেন্দ্র সিংহের সৈন্যদের দেখা গেল ন1। 

হতে পারে, বইয়ে পাঠান সেনাগণ কতৃক মান্দারণ দুর্গ জয় করে বীরে্জ 
সিংহ, বিমলা, তিলোত্তম1 ও জগৎসিংহকে বন্দী দেখানোটাই আসল উদ্গে, 
তবুও দুর জযট।ই বখন একটা বড় ঘটনা, তখন বীরেন্দ্র সিংহের সৈন্যরা একে- 
বারে উহ্থ হয়ে যাবে কেন? এখানে মান্দারণ দুর্গের প্রহরীদেরও পাঠান 
সেনার মুখোমুখি না দেখানো৷ (ভয়ে পলাতক হলেও) বঙ্কিমচন্দ্রের দুগেশ- 
নন্দিনীর একটু অসঙ্গতি বলেই আমি মনে করি। 


গাছের উপরে লুকিয়ে থাকা যে পাঠান লেনাকে জগৎসিংহ বশ? ছু 
নিহত করেছিল, তার কবচের মধ্যে কতলু খার একট। চিঠি ছিল। তাঃস্ক 
লেখ। ছিল-_ 

কতলু খাঁর আজ্ঞান্ছবন্তিগণ এই লিপি দৃষ্টি মাত্র লিপি বাহকের আজ্ঞা] 
প্রতিপালন করিবে । 

কতলুখ। 

এই চিঠি থেকে মনে হয়, এ নিহত পাঠান কতলুর বিশ্বাসী কোন উচ্চপদস্থ 
১সনিক ছিল। আর এও অন্নমান করা যেতে পারে, কতলু নিজে হয়তে গল্গ 
মান্দারণ ছুর্গজয়ে আসেন নি। নিজে সৈন্ত নিয়ে এলে কি এরপ চিষ্টিস্ 
প্রয়োজন হ'ত ? 

দুগেশনন্দিনীতে দেখা যায়, একই রাত্রে বীরেন্ত্র সিংহ, জগৎ লিংহেন্ব 
আগে পাঠানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। আর এ রাত্রেই মান্দারণ ছগ” 
পাঠানদের দ্বার অধিকৃতও হয়েছিল । 

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন--আয়েষা জগৎসিংহকে একদিন বলেছিল জগৎ লিং 
চার দিন হ'ল কতলু খার ছূর্গে বন্দী হয়ে আছে। বীরেন্দ্র সিংহও বন্দী হানে 
আছেন, তবে এ দিনই তার বিচার হবে। 


৮৫ 


এর পরেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন-__মান্নারণ ছুগ' জয়ের ছু দিন পরে কতলু 
'নিজ দুর্গ মধ্যে বিচারে বসে বীরেন্দ্র সিংহের যৃত্যু দণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন । 

পাঠান সেনারা মান্দারণ ছুর্গ আক্রমণের সময় বীরেন্ত্র সিংহের কোন 
সৈল্তরই দেখ! মিলল না। দুগণধিপতি বীরেন্দ্র সিংহও সঙ্গে সঙ্গেই বন্দী হলেন। 
এ থেকে বল! যেতে পাবে, সেই রাত্রেই পাঠান] মান্দারণ দুগণজয় ক'রে পরে 
একই সঙ্গে বন্দী বীরেন্দ্র সিংহ, জগৎ সিংহ প্রস্ভৃতিকে কতলুর ছুগে নিয়ে এসে 
ছিল। 

তাই কতলুর ছুগে জগৎসিংহের চার দ্রিন বন্দী দশ! এবং মান্বারণ ছুগ 
জয়ের ছু দিন পরে বীরেন্দ্র সিংহের বিচার, এই ছুট1 তারিখেও একটু অসামগ্স্য 
হয়েছে বলে আমার মনে হয়। 

এখন এই দুটা তারিখে সামপ্রস্ত দেখাতে গেলে বলতে হয়, বীরেন্্র মিংহের 
বন্ধী হওয়ার পর আরও ছু দিন ধরে যুদ্ধ করে তবেই পাঠানর। মান্দারণ দুগ্গ 
জন্ম করেছিল। কিন্ত বইয়ে আদৌ এরূপ কোন আভাসই নেই । 


রর 


কপালকুণ্ুলা__ 

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮১০ গ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাস পর্যস্ত মেদিনীপুর 
জ্বেলার নেগুয়া মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ছিলেন। পরবর্তাকালে এই 
নেগুয়ার মহকুম। কাছারি নেগুয়] থেকে ১৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কাখী 
শকারে উঠে আসে এবং নেগুয়! মহকুমার নাম হয় কাথী মহকুম্]। 

বঙ্কিমচন্দ্র নেগুয়ায় থাকার স্ময় এক কাপালিক সন্ন্যাসী কয়েক দিন গভীর 
রাত্রে এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। কাপালিক অদূরেই সমুদ্রতীরের 
অন্ষলের মধ্যে সম্ভবত বাস করত। 

এখানে থাকাকালেই বঙ্কিমচন্দ্র সমুদ্রতীরের বালিয়াড়ি বা বালুকাস্তরপ, 
বিশাল রস্থবলপুর নদীর মোহন। এবং এই মোহনার নিকটে অবস্থিত দরিয়াপুর 
ও দৌলতপুর গ্রাম এবং সমৃদ্রতীরের অরণ্যও দেখেছিলেন । 

অন্থমান হয়, এই সব দেখে, এ গুলিরই পটভূমিকায় একট1 উপন্যাস রচনা 
কন্ববার ইচ্ছ! তখনই বস্কিমচন্দ্রের মনে উদ্দিত হয়েছিল । 

বস্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র লিখেছেন-__বস্কিম নেগুয়! থেকে খুলনায় 
বঙ্দলি হওয়ার কি€ুদিন পরে দীনবন্ধু মিত্র একবার কয়েক দিনের জন্য কাটাল- 


৬্ত 


পাড়ার বাড়িতে বস্কিমচন্দ্ের অতিথি হয়েছিলেন । বস্কিমচন্দ্রও তখন বাড়িতেই 
ছিলেন । সেই সময় ব্ছিমচন্দ্র একদিন দীনবন্ধুকে জিজ্ঞাস] করেছিলেন_য্ধি 
একেবারে ১শশবকাল থেকেই কোন স্ত্রীলোক তার ষোল বছর বয়স পর্যন্ত 
লমাজ বহিভূঘি। হ'য়ে সমুদ্রতীরে বনের মধ্যে কোন কাপালিক দ্বার] পালিত! 
হয় এবং পরে তার বিবাহ হয়ে সাজে আসে, তখন তার স্বভাব কি রকম 
হবে? 

দীনবন্ধু এট কথার কোন উত্তর দিলেন না। তবে সপ্্ীবচন্দ্র সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রথমে রহস্য করে বললেন-_যদ্দি গরীবের ঘরে বিয়ে 
হয় তাহলে মেয়েটি চোর হবে। বনজঙ্গলে থাকার সময় ভাল খাছ্য খেতে পেত 
না। সমাজে এসে সে সব দেখে লোভ হবে । গরীবের ঘরে তো সে সব পাৰে 
না, তাই অপরের ঘর থেকে চুবি করে খাবে। 

এরপর রহস্ত ত্যাগ করে বললেন-_কিছুকাল সন্গযাসীর প্রভাব থাকবে। 
পরে ছেলেপুলে হ'লে সমাজের লোক হয়ে পড়বে । তখন আৰু সন্্যালীব প্রভাব 
কিছুই থাকবে না। 

পূর্ণবাবু লিখেছেন__এই উত্তর বস্কিমচন্দ্রের মনোমত হয় নি। এর কযেক 
বছর পরেই 'কপালকুগুলা” প্রকাশিত হয়| 

পূর্ণবাবু আরও লিখেছেন_ তাদের বাল্যকালে একদিন বঙ্কিমচন্্র ও তিনি 
বড়ি থেকে গঙ্গ। পার হয়ে হুগলী কলেজে পড়তে যাচ্ছিলেন । সেদিন অনেক 
বেল! পযন্ত খুব ঘন কুয়াশ] ছিল; ফলে মাঝি সেদিন দিগভ্রম করে অন্য দিকে 
নৌকা নিয়ে গিয়েছিল । কপালকুগুল|র প্রথমে কুজঝটিকায় দ্রিগভ্রমের যে 
দৃশ্য আছে, তা এ দিনকার ঘটন। থেকে নেওয়া । আবার কপালকুগুলায় ষে 
মতিবিবির কথা আছে. তারও উত্স তাদের মেজঠাকুরদার মুখে শোনা এক 
কুলত্যাগিনীর কাহিনী । 

খুব ঘন কুয়াশা প্রায় প্রাতি বছরই একাধিক দিন ধরে দেখা যায়। আর 
বাল্যে শোনা কোন কুলত্যাগিনীর কথ ছাড়া, কপালকুগুল৷ রচনা কাল পথযস্ত 
বঞ্ষিমচন্ত্র, বিশেষ করে বিচারক হওয়ার পর, নিশ্চয়ই কোন কুলত্যাগিনীর 
কথাও শুনে ছিলেন । তাই পূর্ণবাবু বণিত তাদের ছেলেবেলায় দেখা কুয়াশ! এবং 
ছেলেবেলায় শোন কুলত্যাগিনীর কথাই ম্মরণ করে যে বঙ্কিমচন্দ্র কপাল- 
কুগুলায় দিয়েছেন, তা! নিশ্চিত করে বলা যায় না। দিতেও পারেন, আবার 
নাও দিতে পাবেন । 


শিস 


৮৭ 


ভুগে শনন্দিনী প্রকাশিত হওয়ার পর বারুইপুরে থাকাকালেই বন্ধিমচন্দ্ 
কপালকুগ্ডল৷ বচন! শুরু করেছিলেন বলে মনে হয় । 

কলকাতায় “নৃতন সংস্কৃত যস্ত্র' মুদ্রিত হয়ে ১৮৬৬ শ্রীষ্টাব্বের নভেম্বর মাসে 
কপালকুগুল। প্রথম প্রকাশিত হয়। 

শচীশচন্্র তার 'বস্কিম-জীবনী'তে কপালকুগুলার প্রথম প্রকাশ কাল 
হিসাবে লিখেছেন_-১৮৬৭। ব্রজেনবাবুরা তাদের সম্পাদিত কপালকুগ্ডলা 
গ্রন্থের শেষে লিখেছেন, তারা কপালকুগুলার ১ম সংস্করণ দেখেছেন। তাই 
তার! লিখেছেন_-১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ । অতএব ত্রজেনবাবুদের কগাট|ই ঠিক হওয়' 
সম্ভব | 

বঙ্কিমচন্দ্র তার এই বইটি মেজদা? সঞ্ীবচন্দ্রকে উৎসগ্গ করেছিলেন । উৎসর্গ 
পত্রে লেখেন__ 

মদ গ্রজ শ্রাযুক্তবাবু সম্রীবচন্্র চট্টোপ|ধ্যায় মহাশয়কে 
এই গ্রন্থ উপহার প্রদান করিলাম । 

কপালকুগুল। সম্বন্ধে বঙ্ষিমচন্দ্রের সমকালীন সাহিত্যিক অক্ষরচন্দ্র সরকার 
বলেছেন_-এই উপগ্য।স খানি প্রকাশিত হওয়! ম|জ্র বস্ষিমববুর যশোরাশি 
চারিদিকে বিকীর্ণ হয়ে পড়ল এবং ইতিপূর্বে ধাবা বাংলা গ্রন্থকার বলে খ্যাত 
হয়েছিলেন, তাদের সকলেরই যশোজ্যোতিঃ হীন প্রভ হয়ে পড়ল। 

ক।পালকুণ্ডল। আজও বাংল সাহিত্যের একটি উল্লেখবোগ্য “গগ্যক ব্য” । 

কপ[লকু গুল! রচনা করে এই বইয়ের ভাষা এবং ঘটনাগুলি পর পর 
সাজানে। সম্বন্ধে বন্কিমচন্দ্র এমনই নি:সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন যে, এই বইয়ের পরবর্তী 
সংস্করণ গুলিতে তাকে তেমন কোন গুরুতর পরিবর্তন করতে হয় নি। তবে 
কিছু কিছু যে পরিবর্তন করেন নি, তাও নয়। এগুলির মধ্যে প্রথম সংস্করণের 
চতুর্থ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ এবং কয়েকটি পরিচ্ছেদের অংশ পরবর্তী সংস্করণে 
বাদ দ্রেন। বই এর সব শেষে উপলংহার অংশ প্রথমে ছিল এইবপ-_ 

কাপালিক গঙ্গাতীরে শ্মশানভূমিতে যেখানে নিজের পূজা স্থান ঠিক করে- 
ছিল, সেখানে নবকুম।র ও কপালকুগ্ুল[কে নিয়ে যায়৷ পরে তন্ত্র অনুসারে পৃ 
আরম্ভ করে নবকুমারকে বলে__কপালকুগুল!কে গজায় নান করিয়ে আন। 

নবকুমার কপালকুগুলাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আর ফিরল ন1 দেখে কাপালিক 
নিজে উঠে গঙ্গাতীরে গেল। গিয়ে দেখল, গঙ্গায় একটি লোক ডুবে যাচ্ছে__ 
ডুবছে আর ভাসছে। 


৮৮ 


এই দেখেই কাপালিক সঙ্গে সঙ্গেই লাফ দিয়ে জলে নামল এবং ভূবস্ত 
মানুষটিকে কূলে এনে দেখল, প্রায় অচৈতন্য নবকুমার । 

কাপালিক ভাবল--কপালকুণ্ডলাও তাহলে জলমগ্না হয়েছে । এই ভেবে 
সে আবার জলে নেমে কপালকুগুল|কে খুঁজল, কিন্তু পেল না। 

তীরে ফিরে এসে কাপালিক নবকুমারের চৈতন্য আনার চেষ্টা করল। 
নবকুমারের জ্ঞান ফিরে এলে তার মুখ দিয়ে প্রথম কথা বেরুল- মুন্য়ি ! মৃন্ময়ি ! 

কাপালিক জিজ্ঞনা করল- মুন্ময়ি কোথায়? 

নবকুমার কাপ!লিকের কথার কোন উত্তর না দিয়ে আবার বলল- মুন্ময়ি ! 
মুগ্মমি ! যুন্ময়ি ! 

বঙ্কিমচন্দ্র পরে কপালকুগুলার এই উপসংহার অংশটা পরিবর্তন করেন । 
এই পবিচ্ছেদের ঠিক আগের পরিচ্ছেদেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন__কাপালিক 
নবকুমারকে বলেছিল, তার ছুট1 হাতই ভাঙ্গা, তাতে শিশুর বলও নেই। 
শরীরের আর আর অঙ্গও ভাঙ্গা । 

বঙ্কিমচন্দ্র পরে হয়ত ভেবেছিলেন, এ হেন ভগ্ন-শরীরের কাপালিকের পক্ষে 
লাফ দিয়ে জলে নাম] এবং জল থেকে নবকুমারকে উদ্ধার করে এনে তাও 
চৈতন্য আন|র জন্য প্রক্রিয়! কর! সম্ভব নয়। তাই তিনি এই অংশটা বদলে 
পরে কপালকুগুল! ও নবকুমার দুজনকেই গঞ্(র জলে ডুবিয়ে দ্িয়েছেন। 


মুনালিণী-__ 

শচীশ চট্টোপাধ্যায তার “বঙ্কিম-জীবনী, গ্রন্থে লিখেছেন_-১৮৬৮ 
খ্রীষ্টব্রের জুন মাস হইতে তিনি ( বঙ্কিমচন্দ্র) ছয় মাসের ছুটি লইলেন। ছুটির 
কিয়দংশ গৃহে থাকিয়? আইন পুস্তক পাঠ ও মুন[লিণীর পাতুলিপি সংশোধনে 
অতিবাহিত করিলেন ; এবং অবশেষে মৃনালিণী ছাপিতে দিয়া কাশীধামে 
চলিয়া গেলেন। তখনকার দিনে ছাপার কায তত দ্রুত অগ্রসর হইত না। 
সুন।/লিণী মুদ্রিত হইতে এক বৎসরের উপর লাগিয়! ছিল, 

মুনালিণী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ গ্রীষ্টাব্ধের ১*ই নভেম্বর তারিখে । 

শচীশবাবু বলেছেন, যুনালিণী ছাপাতে এক বছরের বেশী সময় লেগে 
ছিল। তার এই কথা অনুযায়ী তাহলে দাড়ায় বন্ধিমচন্দ্র অন্তত ১৮৬৮র সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর নাগ।দ এই বই ছাপার জন্য প্রেসে দিয়েছিলেন। 


৮৯ 


মুনালিণীর ১ম সংস্করণ ডিল ডবল ক্রাউন কাগজের ১টায় ১৬ পৃষ্ঠা হিসাবে, 
২৭১ পৃষ্ঠার বই। এই বই ছাপত্তে তখন এক বৎসরের বেশী সময় লেগে ছিল, 
এ কথা বিশ্বাস হয় না। কারণ, তখনকার দিনে ছাপার কাজ, এখনকার 
মত দ্রুত না হলেও, মবনালিণী ছাপাতে অত দেরি হয়েছিল, একথা ঠিক 
নয়। ছাপার কাজ কিছুটা দ্রুত না হলে তখন ঈশ্বর গুপ্তের দৈনিক “সংবাদ 
প্রভাকর" সাধ্চাহিক “সাধুরঞ্রন, পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত কিকরে? আর 
মনালিণী উপন্তাস্‌ প্রকাশিত হওয়ার কিছু দিন পরে বঙ্কিমচন্দ্রের অত বড় 
বঙ্গদর্শন" পত্রিকাই বা ঠিক মাসে মাসে বেরোত কি ভাবে? তাই আমার 
ধারণা, খুব বেশী সময় হলেও ৫1৬ মাসের মধ্যেই ম্বনালিণী ছাপ! শেষে হয়ে 
গিয়েছিল । ১৮৬৯ এর মে-জুন মাস নাগাদ তিনি এ বই ছাপাতে প্রেসে দিয়ে 
ছিলেন । 

আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত কাজে ৬ মাস ছুটি নিয়েছিলেন ১৮৬৮ 
জনে । আর বি. এ, পরীক্ষ। দিয়েছিলেন ১৮৬৯ এর জানুয়ারিতে । 

আমার ধারণা, বঙ্কিমচন্দ্র এ ছ মাস ছুটির মধ্যেই, সম্ভবত পূজার ছুটির 
সময অর্থাৎ ১৮৬৮র সেপ্টেম্বর অক্টোবর নাগাদ কোন এক সময়ে কাশীধামে 
গিয়েছিলেন । কাশী গিয়ে এ সময় তিনি প্রযাগ, মথুরাও বেড়িয়ে এসে 
ছিলেন। 

বঙ্কিমচন্দ্রের মুনাল্ণী উপগ্তাসের প্রথমেই আমরা গ্রয়গ, এবং পরে 
মথুরার কথা পাচ্ছি । 

অনুমান হয়, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে থাকাকালে অথবা মধুর? প্রয়াগ থেকে 
ফেরার পরেই মুনালিণী লিখতে শ্রু করেছিলেন। তাহলে আমার হিসাব 
অনুযায়ী দাড়ায় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৮র শেষ দিকে মৃনালিণী লিখতে শুরু 
করেন এবং ১৮৬৯র মে-জুন নাগাদ "লখা শেষ করেন । 

আমার ধারণা, বঙ্কিম মবনাল্ণী প্রেসে ছাপাতে দিয়ে কাশী যান নি। 
মুনালিণী লেখার আগেই কাশী, প্রয়াগ ও মথুর। বেড়িয়ে এসেছিলেন। তাই 
বইয়ে প্রয়াগ, মথুরাঁর কথা পাচ্ছি । যেমন আমরা ছুগেশনন্দিনীতে পাই. 
তাঁর দেখার পরে লেখা গড়মান্নারণের কথা এবং কপালকুগ্ডলাতেও পাই 
তার দেখার পরে লেখা কাপালিকের কথা। বইয়ের প্রথমে প্রয়াগের ষে 
বর্ণনা আছে, তা অল্প হলেও, তবুও মনে হয়, তিনি প্রয়াগ দেখে এসেই এ 
কথা লিখেছিলেন । 


৪5 


বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশ মজুমদারের কাছে একবার বলে ছিলেন_-“আগে আমি 
নাস্তিক ছিলাম। তা থেকে হিন্দুধর্মে আমার মতিগতি আশ্চর্য বকমের। 
কেমন করে তা হ'ল, জানলে লোকে আশ্চধ হবে । __-বঙ্কিম-গ্রসঙ্গ 

বস্কিমচন্দ্রের বারুইপুরে থাকার সময়কার কথায় তাঁর ন্মেহভাজন সেখানকার 
রেজিস্ট্রি অফিসের হেভ ক্লার্ক কালীনাথ দত্তও লিখেছেন-__€.' বঙ্কিমবাবুর এত- 
গুলি সদ্গুণ সত্বেও তাহার জীবনে ঈশ্বব বিভাসের অভাবে আমার বড় কষ্ট 
হইত |” __বঙ্কিম-প্রসঙ্গ 

নাস্তিক বঙ্কিমচন্দ্র কবে কিভাবে যে নিজের হিন্দুধর্মে আশ্চর্ধ রকমের মতি- 
গতি লাভ করেছিলেন, সে কথা বা সে ঘটন1 আজ আর কঙ্গানার কোন উপাষ 
নেই । তবে দেখছি, তিনি যখন বারুইপুরে ছিলেন, তখনও নান্তিক ছিলেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট থাকার পর অল্প কিছুদ্দিন সরকারী 
কর্মচারিদের বেতন নির্ধারণের কমিশনের কান্ত করেন। তারপর আলিপুরে 
ডেপুটি ম্যাজি্েট হযে আসেন ১৮৬৭র আগঞ্ট মাসে । এখান থেকে মুশিদাবাদ 
জেলার বহরমপুরে যান ১৮৬৯ তে। 

ষুনালিণীতে এক জায়গায় বঙ্কিম “গঙ্গা” প্রসঙ্গে লিখেছেন-_“ইহ1 জগদীশ্বর 
পাদপন্মনি:স্থত ইহ] জগতে পবিজ্,_যে ইহাতে অবগাহন করে, সেই পৃণ্যময় 
হুয। ইনি মৃত্যুপ্জয়-জটা-বিহারিণী ।" 

বঙ্কিম এই কথা মনোরমার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। এই কথা বঙ্কিম যার 
মুখেই বসান, এ লেখা পড়লেই মনে হবে, এ কথ নাস্তিকের নয়, কোন আস্তিক 
হিন্দুর কলম থেকেই এ লেখা বেরিয়েছে । 

তাই অনুমান হচ্ছে, আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকার পময়, মুনালিণী 
রচন। কালেই, অথব1 এর কিছু আগেই, যে কোন কারণেই হোক, নাস্তিক বস্কিম- 
চন্দের হৃদয়ে হিন্দুধর্মের প্রতি মতিগতি হয়েছিল। আর নাস্তিকতা কেটে 
গিয়ে যেদিন আন্তিক্যভাব এল, সেদিন হিন্দুধর্মের উপর গভীর ভাবে আশ্চর্য 
রকমের মতিগতি হয়েছিল । 

এই হিন্দুধর্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণ বা আস্থার জন্যই বোধ করি তখন 
বঙ্কিমচন্দ্রের মনে বাংলার হিন্দুরাজ ও হিন্দুরাজ্যের কথাও মনে হয়েছিল। তাই 
মাত্র ১৭ জন অশ্বারোহী মুসলমান সৈন্য হিন্দুরাজ্য বাংলাদেশ জয করেছিল, 
এই প্রচলিত কাহিনীর অপবাদকে খগ্ুন করবার জন্তই তিনি মৃনালিণী উপন্যাস 
রচনায় হাত দিয়েছিলেন । 


৪৯১ 


ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যে।পাধ্য।য় ও সজনীকান্ত দস তাদের সম্পাদিত 'মবনালিণী'র 
ভূমিকায় লিখেছেন_-“বিষয় ও বর্ণন সামপ্রন্তে কেহ কেহ যুনালিণীকে ছুগেশ- 
নন্দিনীর 'অব্যবহিত পরের রচন। বলিয়াছেন । কপালকুগ্ডল! কাব্যাংশে এই 
ছুই গ্রন্থের অপেক্ষ। উৎরুষ্ট হওয়ার দরুণ এইরূপ ধারণ1 হওয়া সম্ভব । আসলে 
'মুন।লিণী'ও কাব্য।ংশে অতি উতর । বিশেষ করিয়া! গিরিজায়া ও মুনালিণীর 
মুখে বঙ্কিমচন্দ্র যে সঙ্গীত ও ছড়া সঙ্সিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহ তাহার অদ্ভুত 
কাব্য-কল্পন৷ কূশলতার পরিচায়ক | ইন্দির। ও আনন্দ মঠ ব্যতীত পরে আর 
কু্জাপি বঞ্কিম্চন্দ্রের এই অলাধ!রণ ক্ষমতার প্রয়োগ দেখা যার না। 
কপালকুগুল। কাব্[]ংণে উতংক্, ষুনালি্ণীও কাব্যাংশে অতি উতকৃষ্ট__ 
ব্রজেনবাবুর1 এ কথা বললেও এই ছুই গ্রন্থের কাব্যাংশের উৎকৃষ্টতা কিন্তু এক 
-নয়। মুনালিণীতে সঙ্গীত ও ছড়। আছে; কিন্তু কপালকুগুলায় এ সব ন। 
খ[কলেও ভাষা ও বর্ণনাব গুণে এ বই একটি স্থন্ধর “গগ্যক|ব্য' । তাই দুই গ্রন্থের 
উতককঃত। পৃথক পৃথক কারণে । 

দুর্গেশনন্দিনী ও মূনালিণীতে যে সামগ্রশ্ত দেখ! যায়, তার কয়েকটা এই-_ 

১। ছুগেশনন্দিনীতে যেমন আছে অভিরাম স্বামী, মবনালিণীতে তেমনি 
অছে মাধধচাষ। এরা উভয়েই জ্যোতিষ গণনা করেন। 

২। ছুগেশিনন্দিনীতে তিলোত্তমা! কতলু খাঁর দুর্গে বন্দিনী, মুনালিণীতে 
ম্বনালিণীও হৃষিকেশ শর্মার গৃহে এককপ বন্দিনীই ছিল। 

৩। জগৎ সিংহ যেমন প্রথমে ছিলে|ভ্তমার চরিত্রে সন্দেহ করেছিল? 
হেমচন্দ্রও তেমনি প্রথমে মুনালিণীর চরিত্রে সন্দেহ করে । উভয় গ্রস্থেই শেষে 
নাষক-শায়িকার মিলনের দৃশ্ত আছে । 

এই রকম আরও কয়েকট। ছোট খাট সামঞ্জস্য রয়েছে । 

মুনালিণীতে ছুগেশিনন্দিনীর কিছু প্রভাব এসে যাওয়ার কারণ, আমার 
মনে হয় এই-_ 

বন্ধিমচন্ত্র মুনালিণী উপন্যাস রচনার পুবে তার দুগেশনন্দিনী উপন্যাসটি 
আবার ভাল করে পড়ে এর ৩য় সংস্করণের জন্য সংশোধন করছিলেন । দুগেশ- 
নন্দিনীর ৩য় সংস্করণ ও মুনালিণী ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় একই বছরে ১৮৬৯ 
গ্রষ্টান্দে । 

১৮৬৫ খ্রীষ্ঠাবে প্রকাশিত ১ম সংস্করণ ছুগেশিনন্দিনীর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল 
“৩০৭ | ৩য় সংস্করণ ছুগেশনন্দিনীর পৃষ্ঠ সংখ্য। হয় ২৯৮। এই বইয়ের ৩য় 


সঃ 


ংস্করণের সময় বস্কিমচন্দ্র বইটি বেশ ভালভাবে পড়ে বইয়ের অনেক শব্দ ও. 

বাক্য পরিবর্তন ও পরিবর্জন করেছিলেন । 

এ সময়েই মুনালিণীও লিখতে থাকায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে হয়ত' 
মুনালিণীতে ছুগেশিনন্দিনীর কিছু ছাপ এসে গেছে। 

বঙ্কিমচন্দ্র তার এই “মুনালিণী কে প্রথমে 'এতিহাসিক উপন্য|স” বলে লিখে 
প্রকাশ করেছিলেন । এইভাবে ছু সংস্করণ চলে। পরে তৃতীয় সংস্করণ থেকে 
বইয়ের প্রথমের 'এতিহামিক উপন্যাস” কথাটি তুলে দেন। 

এই ইতিহাসের কথ স্মরণ করেই তিনি 'মুনালিণী'র ৩য় সংস্করণ থেকে 
বইয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংশোধন বা পরিবর্তন করেন । সেটা হল-_ 
বইয়ের প্রথম ছু সংস্করণে যেখানে যেখানে “বঙ্গ' ও “বন” শব্ধ ছিল, সেই সব 
জায়গায় সর্বত্রই “গৌড়' ও “তুরক” শব করে দেন। অবশ্ত “যবন, শব্দ অনেক 
জায়গায় রেখেও দেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র মুনালিণীতে সব চেয়ে বড় সংশোধন করেন এর ৭ম সংস্করণে । 
এই সংস্করণে তিনি বইয়ের ১ম খণ্ডের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ একেবারে বাদ দিয়ে 
দেন। দিয়ে ৩য় পরিচ্ছেদের প্রথম পংজ্ির প্রথম চারটি শব্ধ “ইহার কিছু দিন 
পরে" কে “একদিন প্রয়াগতীর্থে, করে বই শুরু করেন। আর আগের সংস্করণ 
সমূহের এ ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদের দীর্ঘ লেখাটির বক্তব্যকে মাত্র ৮৯ পংক্তিতে 
খাড়া করে ৩য় পরিচ্ছেদের এঁবূপ ৮৯ পংক্তির একটি অন্ত লেখার বদলে বসিয়ে 
পেন। 

ব্রজেনবাবুর! তাদের সম্পাদিত “মুনালিণী' গ্রন্থের শেষে “বিভিন্ন স্ংস্করণে 
সুনালিণীর পাঠভেদ' অধ্যায়ে লিখেছেন--“প্রথম খণ্ডের ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ 
পরবতী সংস্করণগুলিতে বাদ পড়িয়াছে।, 

কোন্‌ সংস্করণ থেকে বাদ পড়েছে, এর] তা বলেন নি। এটা বলেছেন-__ 
শচীশবাবু তার বইয়ে। 

ব্রজেনবাবুর! মৃনালিণীর পাঠভেদ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন-__ 
মুনালিণী-..তাহার (বঙ্কিমচন্দ্র ) ৩১ বৎসর বয়সে রচিত। এই সময় বস্কিম- 
চন্দ্র অত্যন্ত অব্যবস্থিতচিত্ত-_পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নৃতনকে গড়িয়া 
তুলিবার আয়োজন ভিতরে ভিতরে চলিতেছে । বন্ধিমচন্ত্র “বঙ্গদর্শনে'র স্বপ্র 
দেখিতেছেন। ফল মৃনাল্ণীর উপরে ধাক্কাট1 একটু অধিক পড়িয়াছে। 
বস্ততঃ এইটিই বস্কিমচ. রূ পরবর্তাঁকালের সর্বাপেক্ষা অধিক পরিবতিত রচন]। 


৪৩) 


-১ম সংস্করণে ব্যবহৃত কঠিন সংস্কৃত মূলক সাধুভাষাকে ভাঙ্গিয়া ভাঙজগিয়! সহজ 
প্রাক্কৃত ভাষায় পরিবতিত করার পরীক্ষাগার রূপে বস্কিমচন্ত্র যেন মৃবনালিণীকে 
ব্যবহার করিয়াছেন।, 

ব্রজেনবাবুরা তাদের বইয়ে স্বনালিণীর ১ম সংস্করণের সঙ্গে ১*ম সংস্করণের 
একট] তুলনামূলক পাঠভেদ দিয়েছেন । এ ১০ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ 
্ীষটাব্ডে অর্থাৎ বঙ্কিমচন্তদ্রের মৃত্যুর আগের বছর। 

১ম ও ১০খ সংস্করণের পাঠভেদ পড়লে মনে হয় না যে, বঙ্কিমচন্দ্র ১ম 
সংস্করণে ব্যবহৃত কঠিন সংস্কৃত শব্দগুলিকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে সহজ প্রারুত শব্দ 
করার পরাক্ষাগার করেছিলেন ম্বনালিণীকে । এ সম্পর্কে দু একটা উদাহরণ 
দিচ্ছি__ 

বইয়ে ৩য় খণ্ডের ৭ম পরিচ্ছেদে এক জায়গায় আগে ছিল-_শ্বেত রক্ত 
কুমুদমালা”। সেটাকে পরে পরিবর্তন করে করেছেন__"্পন্দন রহিত কুসুম 
শ্রেণী' | এ ৩য় খণ্ডের ২য় পরিচ্ছেদে ছু জায়গায় অ|গে ছিল "ছু'ড়ী”ঃ পরে বদলে 
করেন মেয়ে? । 

ভাষ। পারবর্তনট। ঝড় নয । অ।সলে বঙ্কিমচন্দ্র পরে ১ম সংস্করণের কিছু 
কিছু অংশ বাঁদ দেন। আর কোথাও কোথ।ও একট্র-আধট্র পরিবর্তন কণে 
অন্য কথা বসান । 

মুনালিণী রচন। কালের অন্তত বছর তিনেক পরে “বঙ্গদর্শন? প্রকাশিত 
হয়। তাই মুনালিণী লেখার সময় বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের স্বপ্র নাও দেখতে 
পারেন । 

আর ঠিক পুর/তনকে ভেঙ্গে নতুন গড়ার আয়োজনে নয়, পুরাতন প্রচলিত 
একটা কাহিনী-_সপ্তদশ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ জয়-_ 
এতে নিজের কল্পনা মিশিয়ে এই উপন্যাসটি রচনা করেন । 

মুনালিণী পড়লে দেখ। যায়, বস্কিমচত্র এ প্রচলিত কাহিনীটিকে একরূপ 
বিশ্বাসই করেছিলেন । তাই তিনি প্রথম ছু সংস্করণে মুনালিণীকে “এ্তিহাসিক 
উপন্তাম' বলে লিখেছিলেন । 

৩য় সংস্করণ থেকে তিনি বঙ্গ জয় বদলে মেখানে গৌড় জয় করেন। এবং 
প্রায় এই সময় থেকেই তিনি শেষ পর্বন্ত বরাবরই তার বিভিন্ন লেখায় কেবল 
এই কথাই লিখেছেন যে, বখতিয়ার খিলজি সমগ্র বঙ্গ নয়, শুধু গৌড় বা মধ্য 
ৰঙ্গ জয় করেছিলেন । 


৪৪ 


কয়েকটি ইংরাজি প্রবন্ধ-_ 

১৮৬৭ খ্রীষ্টান্ধের ২*শে জানুয়ারি তারিখে বেক্গল সোশাল সায়েন্স এসো- 
সিয়েশানের এক সভায় বঙ্কিমচন্দ্র 0: 02 01612 0£ [71700 765559]5 
নামে একটি ত্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। এ সভায় সভাপতিত্ব করে 
ছিলেন 77010015101. 0056০০01562. বস্কিমচন্দ্রের গ্রবন্ধ পাঠের পর 
সভায় প্রবন্ধটি নিয়ে একটি সুন্দর আলোচনা হয়। এঁ আলোচনায় যোগ দিয়ে 
ছিলেন-__[২৪৮, ]. [,0156, 1৬7. ০০:০৬ এবং 7২. 73০৮০71%. 

প্রবন্ধটি পরে বেঙ্গল সোশাল সায়েন্লদ এসোশিয়েশানের বিবরণী বইয়ে 
(১৮৬৯ এর ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬১-৬৭) ছাপা হয়েছিল । 

এরপর ১৮৭০ গ্রীগ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্কিমচন্ত্র এ বেঙ্গল 
সোশাল সায়েন্স এসোসিয়েশানের আর এক সভায় 4 0০0০0197 11661800165 
01. 21788] নামে একটি প্রবন্ধ লিখে পড়েছিলেন । সেদিন তার প্রবন্ধ পড়ার 
পর সভায় প্যারীাদ মিত্র ও ভাক্তার এস. জি. চক্রবতী প্রবন্ধটি নিয়ে অলো- 
চন। করে বক্তৃত। দিয়েছিলেন । 

এই প্রবন্ধটিও এসোসিয়েশানের বিবরণী বইয়ে (১৮০০১ ৪র্থ ধণ্ড পৃঃ ৩৮-৪৩) 
ছাপ] হয়েছিল । 

১৮৭১ শ্রীষ্টন্দে বঙ্কিমচন্দ্রের ছুটি ইংরাজি প্রবন্ধ 1১6 (0910065. [২০৬16 
পত্রিকার ১০৪ ও ১০৬ সংখ্যায় বেনামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধ ছুটি 
ক।গজে ছাপাতে দেবার আগে বঙ্কিমচন্দ্র কোন সভায় পড়েছিলেন কিন। জান। 
যায় না। প্রবন্ধ ছটির নাম যথাক্রমে--727068]1 11621800156 ও 731001)197 
৪100. 006 ১2010158, 12101195091), 

১৮৭২ এর ডিসেম্বর মসে এবং ১৮৭৩ এর মে মাসে শল্ৃচন্দ্র মুখাজার 
740015511০9 1,0859.210) পত্রিক।য় বন্ধিমচন্দ্রের ছুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
প্রবন্ধ ছুটির নাম যথাক্রমে-_1105 5010099510175 0 & 5090106 13017591 ও 
10০ 5৮০৭৮ 0£ 17100 10110990791). 


বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা 
১৮৬৯ থ্রীহান্বের শেষ দিকে বমিমচন্দ্র আলিপুর থেকে ব্দ'ল হয়ে 
মুগিদাবাদ জেলার বহরমপুরে যান। এখানে তিনি চার বছরেও কিছু বেশী 


*€ 


সময় ছিলেন। এই বহরমপুরে থাকার সময়েই ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে. 
(১২৭৯ সালের ৫বশাখ ) বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শন” নামে একটি মাসিক পত্রিক1 বার 
করেন। তিনি নিজেই এই পশ্রিকার সম্পাদক হন। 
বঙ্কিমচন্দ্র বরমপুরে থেকে লেখ] সংগ্রহ ও সম্পাদনার কাজ করলেও 
পত্রিকাটি ছাপা হ'ত কলকাতার ভবানীপুরে ১নং পিপুলপটা লেনের “সাপ্তাহিক 
সংবাদ যন্ত্রে । এই প্রসের মালিক ছিলেন ব্রজমাধব বস্থ নামে এক দেশীয় 
গ্রীঙ্টান। 
বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শন" চলেছিল পুব! চার বছর । প্রথম বছরের 
বঙ্গদর্শনই কেবল ব্রজমাধব বস্থর প্রেসে ছাপা হয়েছিল । : 
এই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদা! সঞ্জীবচন্ত্র কাটালপাড়ার বাড়িতে একটি 
প্রেস স্থাপন করলে, দ্বিতীয় বছর থেকে “বঙ্গদর্শন সেই প্রেসেই ছাপা হছে 
থাকে। 
প্রথম বছরের বঙ্গদর্শনে মুগ্জাকর ও প্রকাশক হিসাবে ব্রজমাধব বস্থর নাম 
এবং এ সঙ্গে তার ছাপাখানারও নাম ছাপা হয়েছিল। দ্বিতীয় বছর থেকে এ 
জায়গায় ছাপা হয়-_'বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় করৃকি মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত” ৷ হারাণবাবু ছিলেন সপ্্রীবচন্দ্রের প্রেসে বেতনভোগী কর্মাঁ। 
কাটালপাড়ার "ষি বন্ধিম গ্রন্থথগার ও সংগ্রইশালা"য় বঙ্কিমচন্দ্র ও সঞ্ভীব- 
চন্দ্রের আমলের বহ কাগজপত্রের মধ্যে একটি পুরাতন মুদ্রিত কাগজ আমি; 
প]ই। মেই ক।গজে এই কথাপ্ডাল ছাপ। আছে-- 
শ্রশ্রীরাধাবল্লব 
শ্রীপাদপল্লবে 
মন্জীবনী যন্ত্র সমপিতং 
সাতুই মাঘ বারসর্ত উনআপা সালাব্দে দিব! ছুই প্রহর তিন ঘটিকা । 
কাঠালপাড়]। 
শ্াযুক্তবাবু যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
হ/মাচরণ চট্রোপাধ্যাম়্ 
৮». সন্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
5». বঙ্কিমচন্দ্র চট্রোপাধ্যাক়্ 
»» পর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
৯. দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ষত 


» বামকষণ চট্টোপাধ্যায় 
»». আীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
» যোতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
৮. বিপিনচন্্র চট্টোপাধ্যায় 
১. নিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
১. স্বরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
». .  সচিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
এতে দেখ যাচ্ছে, সঙ্বীবচন্দ্র বাড়ির প্রায় সকলের উপস্থিতিতে ১২৭৯ 
সালের ৭ই মাঘ তারিখে গৃহ দেবতা রাধাবল্পলভের চরণে সমর্পণ করে ষে প্রেস 
স্থাপন করে ছিলেন্‌ সেই প্রেসের নাম দিযে ছিলেন-_সন্জীবনী যন্ত্র। ১২৭৯ 
সালের ৭ই মাঘ ছিল-_-১৮৭৩ এর ১৯শে জানুয়ারি, রবিধার | 
, আমার মনে হয, সঞ্ীবচন্ত্র নিজের প্রেষে বঙ্গদর্শন ছাপার আগে বস্থিম- 
চঞ্জের অনুরোধে বা নিজেরাই যুক্তি করে প্রেমের নম বলে “বঙ্গদর্শন যন্ত্র 
ৰা বজদর্শন প্রেস করেছিলেন । 
বজদর্শন প্রেসের ছাপার কাজ ও হিসাব পত্র সপ্ীবচন্রের অবসরপ্রাঞ্থ 
পিতা যাদবচক্জ এবং সঞ্জীবচন্দ্রের তৎকালীন বেকার যুবক পুত্র জ্যোতিশগ 
দেখাজ্জন। করতেন । 
এই ছাপাখানার সঙ্গে পত্রিকা এবং বই বধাই এর জন্য একটা ছোট 
আকারের বাধাইথান। ব। দপ্তরীখানাও ছিল। সেটার৪ মালিক ছিলেন-__ 
সঞ্জীৰচন্দ্রই | 
বঙ্গদর্শনের আগে আমাদের এখানে যত সাহিত্া-পত্রিক! প্রকাশিত হয়ে 
ছিল, সে সবের চেষে তো বটেই, তাছাড়া সেই সময়েও যে সব পত্ত্িক চল- 
ছিল, সেগুলির চেয়েও বস্কিমের বঙ্গদর্শন অনেক বেশী উচ্চমানের ছিল। 
নানাবিধ মূলাবান রচন। সন্তারে ও সথসম্পাদনায় বঙ্গদর্শন ছিল অতুলনীয় । এই 
পক্িকার মাধামেই বঙ্কিম দ্েশব|সীকে দেখালেন যে, লেখক শক্তিশালী হলে 
শুধু গল্প উপন্যাসই নয়, খিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মতত্বর এমন কি চুট্কি হালক] 
রচনাও সবই এই বংল। ভাষায় সম্ভব। 
বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিজে প্রচুর লিখতেন। সাহিত্যিক 
বন্ধুদের ভাল তাল লেখা ছাপতেন। আর বঙ্গদ্শনের জন্য কয়েকজন লেখকও 
তৈরি করে নিয়ে ছিলেন। 


বণ ৯৭ 


বঙ্গদর্শন পড়ে পরে পরে অতটা উচু ধরণের না! হলেও বাংলায় জারও 
অনেকগুলি পত্রিক' ব্জদর্শনকে আদর্শ করে প্রকাশিত হয়েছিল । 

বঙ্কিমের 'বজদর্শন' কিভাবে বাংল৷ সাহিত্যের সেবা করেছিল, সে সন্বদ্ধে 
যবীন্দ্রনাথ বলেছেন-__ 

“বজদর্শন যেন তখন আধাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত “সমাগতো৷ রাজবহুন্বভ- 
ধ্বনি: | এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী 
সমস্ত নদী নির্বঝরিণী অকন্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাঞ্চ হইয়া! যৌবনের আনন্দবেগে 
ধাবিত হইতে লাগিল । কত কাব্য নাটক উপন্তাস কত প্রবন্ধ কত লমালোচনা। 
কত মাসিক পত্র কত সংবাদ পত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত 
করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষ! সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল ।, 
_আধুনিক সাহিত্য । 

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি সম্বন্ধে ভবতোষ দত্ত তার “চিন্তানায়ক বস্কিমচন্তর' 
গ্রন্থে লিথেছেন-_ 

বস্কিমের মৃত্যুর পর ঠতন্য লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনা যে প্রবন্ধ পড়েন, তাতে 
তিনি বঙ্গদশনের প্রথম আবির্ভাবকে সম্রাটের প্রথম সমাগমের সঙ্জে তুলনা 
করেছিলেন । 

ভবতোষবাবু যে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ চৈতন্ত লাইব্রেরীতে প্রবন্ধ পড়ে 
ছিলেন, এ কথ! ঠিক নয় । রবীন্দ্রন।থ প্রবন্ধ পড়ে ছিলেন ষ্টার থিয়েটারে । 
সে সভার অবশ্য উদ্যোক্ত। ছিল চৈতন্য লাইব্রেরী । 

আর একট] কখা, রবীন্ত্রনাথের লেখা থেকে তো দেখা ষাচ্ছে, তিনি বঙ্গ- 
দ্শনের প্রথম আবির্তাবকে সম্রাটের প্রথম কেন, কোন সমাগমের সঙ্গেই 
ভূলনা করেন নি। তুলনা করেছেন আষাটের প্রথম ব্ধার সঙ্গে । বর্যার 
মুঘল ধার।য় নদী নিবিণী যেমন পরিপূর্ণ হয়, তেমনি বজগদশনেরও মুষলধারে 
ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিল। 

রবীন্দ্রনাথ বজদশ'নকে আষাঢ়ের প্রথম বধার মত বলেই, কালিদাসের 
খতুসংহার থেকে যে উদ্ধৃতিটুকু দিয়েছেন, সে তো বর্ধাকে বোঝাতেই। বর্ষা 
লেখানে 'রাজবছুন্পতধবনি' । এঁ স্লোকে কবি বলেছেন-_ বর্ষার কালমেঘ, বিদ্যুৎ 
গু ব্রজনাদ, যথাক্রমে রাজার মণ্ত মাতঙ্গ' বিজয় পতাক। ও আগমন ঘোষণার 


ৰা ধ্বনি। 
এখানে বজদশ'ন আযাড়ের বর্ষার মত, আর বর্ষা রাজবৎ বা রাজার মত্ত । 
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বদন আধাঢ়ের বর্যার মত, আবার আষাটের বর্যাও রাজার মত? 
অতএব বঙ্গদশ'নই রাজা মত, এরূপ অর্থ করলে ঠিক হবে না এইজন্য ষে, 
তাহলে রবীন্দ্রনাথ বর্ধার বারি বর্ষণের সে বজদশ'নের ভাব বর্ষণের যে লামগ্জন্ত 
দেখাতে চেয়েছেন, তা আর থাকে না । তাই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদরশশনকে 'সন্ত্াটে 
প্রথম সমাগমের সঙ্গে' নয়, আধাঢ়ের প্রথম বর্ষার সঙ্গেই তুলনা করেছেন। 
এই আমার ধারণ 


বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন বন্ধ করে দিলে, তার এক বছর পর থেকে লঙ্গীবচ্জ 
আবার কয়েক বছর এই বজ্দশ'ন সম্পাদনা করেছিলেন। মে কথা জাগি 
অ[মার “অন্য এক বক্ষিমচন্ত্র' বইয়ে এবং “সপ্ীবচন্ত্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য” বইয়ে 
বিস্তুত ভকে বলেছি । 

বহ্িমচন্দ্র নিজের সম্পাদিত বজদর্শনে যেমন প্রচুর লিখতেন, তেমনি লঙ্গীঙ- 
চন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদ্শনেও অনেক লিখেছিলেন | বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত নিজেক 
আঅ্ধকাংশ লেখাকেই বঙ্কিমচন্দ্র তার গ্রন্থভুক্ত করে গেছেন। পরে ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্য।য় ও সজনীকান্ত দাস তাদের নিজেদের বিচার বিবেচনা অনুযাকট 
বঙ্গদশনের কিছু লেখকের-নামহীন-লেখাকে বস্কিমচন্দ্রের রচনা বলে তাদের 
সম্পাদিত বঙ্কিম-রচন/বলীর অন্তভূক্ত করে যান। 

তবুও বঙ্কিমচন্দ্রের এপ স্বাক্ষরহীন কিছু লেখা এখনও বঙ্গদশনের পাতা 
রয়ে গেছে বলে, আমার মনে হয়। 

মনে হয়, বলার কারণ. তথন যেহেতু অধিকাংশ লেখার সঙ্জেই লেখকেক্স 
নাম থাকত না, তাই আজ এ সব নামহীন বছদশনের অবশিই্ই লেখাগুল্ির 
মধ্যে কোন্টি কার রচন1 ত1 বল! খুবই মৃস্কিল। এই নিয়ে এক একজন এছ 
এক রকম মতও প্রকাশ করে যাচ্ছেন। যেমন-বছদশনে গ্রকাশিস্ক 
পলাশির যুদ্ধ' ও বুত্রসংহারে'র সমালোচনাকে বঙ্কিমচন্দ্রের বচন বলে স্টি 
করে ব্রজেন্ত্রনাথ ও সজনীকান্ত তাদের সম্পাদিত বস্কিম-রচনাবলীর বিবিধ 
থণ্ডে দিয়ে গেছেন। 

অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তার “বঙ্কিমচন্দ্র বইয়ে এ রচনা ছুটিকে বস্কিমচ্জের 
রচন। বলে মনে করেন না। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-__ 

বন্কিমের সমসাময়িক সাহিত্যিকগণের মধ্যে আর একজন মহারখী লম+ 
লোচনায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া ছিলেন, এক বঙ্কিমচন্দ্র ব্যতীত তাহার 
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অন্ত তুলনা নাই। ইনি বাদ্ধব-সম্পাদক পরলোকগত কালীপ্রসন্র ঘোষ মহাশয় । 
স্থনিপুণ গুণগ্রাহিতায় কালীপ্রসন্ন বঙ্কিম অপেক্ষ! বড় হ্যন, ছিলেন না । পলাশীর 
ুদ্ধ, হশমহাবিদ্ভা, বৃত্রসংহার প্রভৃতির সমালোচন! ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। কিন্ত 
কোনও গ্রন্থের নিন্দা করিবার সময় বঙ্কিমের সমালোচনার হ্যায় তদীয় সমা 
োচনায় বিদ্রংপের বিষজ্বাল। কদাপি উৎকট ভাব ধারণ করিত ন1।” 


ৰিষবৃক্ষ-_ 


বঙগদশ'নে'র প্রথম সংখ্যা থেকেই অর্থাৎ ১২৭৯ সালের বৈশাখ ( ১৮৭২এৰ 
এপ্রিন-মে ) থেকেই বস্কিমচন্দ্র তার “বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটি এই পব্রিকায় ধারা- 
বাহক ভাৰে প্রকাশ করেন। একটান। ফাল্গুন মান পযস্ত ১১ মাস ধরে 
প্রকাশিত হয় | 


পরে ১৮+৩ এর ১ল। জুন “বিষবৃক্ষ' বই আকারে প্রকাশিত হয়। “বিষবৃক্ষ' 

কাটালপাড়ায় বাড়ির বজদশ'ন প্রেমেই ছাপা হয়েছিল। এই বইয়ের ১ম 

হস্করণের আখ্যাপত্রে লেখ! ছিল-_-কাটালপাড়] | বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীহারাণ- 
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত। ১২৮*। 


“ৰিষবৃক্ষ' ১ম সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্য। ছিল-__-২১৩ । 
ত্রজেন্জনাথ ও সজনীকান্ত তাদের “বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? গ্রন্থে লিখেছেন 
-_-১৮৭৩ খ্রীপ্ঠাবের এপ্রিল মাপে ( বৈশাখ ১২৮০) কাটালপাড়াম় বঙ্গদশন 


দ্বাপাধান! প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কলিক[তা হৃহতে বঙ্গদশ'ন কাধালয় সেখানে 
স্বানাত্তরিত হয়|, 


আমার এই বইয়ের ৯৬-৯৭ পৃষ্ঠায় বণিত সব্জীবনী যন্ত্রালয় বা প্রেস 
ক্রাত্ত টুকরো! কাগজটি খষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার 
অসংখ্য কাগজের মধ্যে আবিষ্কার করার আগে আমিও অনেকের মত জাযার 
অন্ত বইয়ে বজদশ'ন প্রেস স্থাপনের তারিখের ব্যাপারে ব্রজেনবাবুদেরই অনুসরণ 
করেছি। কিন্তু এখন একাধিক কারণে দেখছি, এদের দেওয়া তারিথ 
ভুল। সঞ্জীবনী প্রেস সংক্রান্ত এ আবিষ্কৃত কাগজটি বড় প্রমাণ তো বটেই, 
তাছাড়াও জার একট কথা_-১২৮০ সালের ১ল। বৈশাখেই যদি কাটালপাড়ায় 
ৰ্দদণ'ন প্রেল স্থাপিত হয়, তাহলে এপ্রিলের মাঝ।মাঝি থেকে ১ল। জুনের 
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মধ্যে মাত্র দেড় মাসে একট। ছোট বা মাঝারি প্রেসে বঙ্গদশ'ন পত্রিক। ছাপার 
সজে সঙ্গে এ ২১৩ পাতার বইও ছাপ] হতে পারে না। 


বঙ্গদ্শনে প্রকাশিত “বিষবৃক্ষ' প্রায় হুবুই ১ম সংস্করণ “বিষবৃক্ষ' বই হয়ে 
বেরিয়েছিল । বঙ্ষিমচন্দ্রের জীবিতকালে এই বইয়ের ৮টি সংস্করণ হয়েছিল. 
ষ্ম সংস্করণ হয় ১৮৯২ গ্রীষ্টাব্দে। ১ম সংস্করণের পর অন্য সংসক্করণগুলিত্কে 
বঙ্কিমচন্দ্র কিছু কিছু পরিবর্ডন ও পরিবর্জন করেছিলেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' বইটি উৎসর্গ করেছিলেন, তার প্রিয় বন্ধু জগদীশনাঁখ 
বায়কে ৷ উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেন-__ 

কাব্যপ্রিয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্তধাবু জগদীশনাথ রায় সুহ্থদ্বরকে 

এই গ্রস্থ বন্ধুত্ব ও স্নেহের চিহ্ৃত্বূপ অপিত হইল । 


বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুর যাওয়ার আড়াই বছর পরে বদন সম্পাদন।, সক 
করেছিলেন। বহরমপুর যাওয়ার আগে ২ বছর ৩ মাসের মত সময় তিনি 
ছিলেন আলিপুরে । তার আগে মাস দুই কাজ করেছিলেন গবর্ণমেণ্ট আমলা 
দের বেতন নির্ধারণের কমিশনে । তারও আগে ছিলেন বারুইপুরে । 

এই সব দেখে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র “বিষবুক্ষ' রচনার স্চনাও করেছিলেন 
বহরমপুরেই । 

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তথা সংগ্রহে ১৯৫৬ শ্বীষ্টাব্বে আমি একবার আগেকার 
ৰারুইপুর মহকুমার অন্তগত (বর্তমানে আলিপুর মহকুমার অন্তর্গত ) 
মজিলপুর গ্রামে গেলে এ গ্রামের এতিহালিক ও প্রত্বতাত্বিক কালিদাল 
তত আমাকে বধলেছিলেন- বঙ্কিমচন্দ্র মজিলপুরে তাদের ৫বঠকখানায় 
বসে বিষবৃক্ষ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন । এই বলে তিনি তাদের বৈঠকখানার 
দেওয়লে পাথরে লিখে রাখ! এই লেখাট। দেখিয়ে ছিলেন-_ 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৪ গ্রীষ্টাবে কিছুদিন এই বাটীতে ছিলেন। 

এসময় এখানে তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বিষবৃক্ষের প্রথমাংশ রচিত হয়। 

আমার এই বই লেখার সময় আর একদিন মজিলপুরে গিয়েছিলাম । 

কালিদাসবাবুদের সম্পত্তি তার জ্ঞাতিদের ও তাঁর পুদের মধ্যে এখন তাগ হয 


যাওয়ায় এ পাথরটি বর্তমানে কালিদামবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র অমল দত্তর. বাড়িতে 
আছে । 
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কালিদাসবাবু সেদিন আরও বলেছিলেন-_-তাদের বংশেই নগেন্দ্রনাথ দত্ত 
নাষে একজন গণ্যমান্য জমিদার ছিলেন। তার সঙ্গে বস্কিমচন্দ্রের বন্ধুত্ব ছিল। 
বন্কিমচন্দ্র তাকে দেখেই বা তার কথা ম্মরণ করেই বিষবৃক্ষের নগেন্দ্র দত্তর চরিক্রটি 
অঙ্কন করেছেন । 

ৰক্কিমচন্দ্র বারুইপুরে ডেপুটি ম্য।জিষ্টেট থাকাকালে মাঝে মাঝে যে মূুজিল- 
পুরে বেতেন এবং গিয়ে সেখানকার দত্তদের বাড়িতেই থাকতেন, সেটা সত্য । 
কারণ, ৰারুই পুর ৰেজিগ্রি অফিসের হেড ক্লার্ক, বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ ম্েহভাজ 
কালীনাথ দণ্ড (এরও বাড়ি মজিলপুরেই ) তার “বঙ্কিমচন্ত্র প্রবন্ধে লিখেছেন_ 
একৰার ৰষ্কিমচন্দ্রের মজিলপুরে অবস্থিতিকালে, দীনবন্ধু মিত্র ও জগদীশনাথ 
বাক্স বঙ্ষিম্চন্দ্রের এই ছুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তার কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন। 

ক/লীনাখবাবু আরও লিখেছেন_বঙ্কিমবাবু কি অপর হাকিমেবা 
বখন মজিলপুরে জাসিতেন, তখন মজিলপুরস্থ বাবু হরমোহন দত্তের বৈঠকথানা 
বাঁঈজীতে অবস্থিতি করিতেন । সে সময় « হরমোহন দত্তের এস্টেট কোর্ট অফ 
গল্বার্ডের তত্বাবধানে ছিল এবং তাহার উত্তরাধিকারী পুত্রদ্ধ় ওয়ার্ডস ইনষ্টিটি- 
উশানে বাস করিতেছিলেন। __বস্কিম প্রসঙ্গ । 

হুয়মে।হন দণ্তর ছুই নাবালক পুত্র হেমন!থ ও স্থরেন্দ্রনাথ পিতৃমাতৃহীন হয়ে 
জখনকার সরকারী নিষম অন্রমায়ী সরকার পরিচালিত ওষার্ডস ইনিষ্টিটিউশনে 
খাকতেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এরু পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র জমিদারির কাজ তত্বাবধান 
করতেন । স্বরেন্ত্রনাথের পুত্র পুর্বোক্ত কালিদাস দত্ত । 

তখনকার দিনে একট] মহকুমার অন্তর্গত ছোট ছোট শহরে বা বধিষুই 
থ্রাষেও ক্যাম্প কোর্ট বসত। মহকুমা শাসক নিদিষ্ট দিনে সেই ক্যাম্প 
কোর্টে গিয়ে স্থানীয় মামল। মোকদ্দমার বিচ/র করে আসতেন । 

মজ্জিলপুরের পাশে বিষুপুরে ক্যাম্প কোর্ট হত। সেই ক্যাম্প কোর্টের ডাক 
ৰাংলে। অজও ( ১৯৮১শ্রীঃ ) আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ক্যাম্প কোর্টে বিচারে 
অন্ত মাঝে মাঝে বারুইপুর থেকে আসতেন । এসে ডাক বাংলোয় না থেকে 
এ দৃত্তদের টবঠকখানা বাড়িতেই থাকতেন । তখন দত্ত বাড়ির কোন নগেকন্দ 
দ্র সঙ্গে তার পরিচয়ও হয়ে থকতে পারে। 

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার “বঙ্কিম জীবনী, ১ম সংস্করণের ৪৪১ পৃষ্ঠায় 
লিখেছেন_-“বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রনাথের অট্রালিকার বর্ণনা! পড়িলে মজিলপুরের 
দত্তবাবুদের অট্রালিক। মনে পড়ে ।"-বন্কিমচন্ত্র যখন বারুইপুরে ছিলেন, তখন 
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তিনি দত্তবাবুদের অট্র।লিক1 বহুবার দর্শন করিয়াছিলেন, বারুইপুর ত্যাগ 
করিবার কিছু পরে বঙ্কিমচন্দ্র বিষবুক্ষ লিখিতে আরম্ভ করেন ।, 

এই লেখা থেকেও দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষে যেভাবেই হোক 
মজিলপুরের দত্ত বাড়ির কিছু প্রভাব রয়েছে । আর শচীশবাবুও বলেছেন, 
বঙ্কিমচজ্জ বারুইপুর ত্যাগ করার কিছু পরে বিষবৃক্ষ লিখতে আরম্ভ করে 
ছিলেন। 

বিষব্ক্ষ গ্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র সরকারেরও একট। লেখা এখানে উদ্ধৃত করা 
যেতে পারে । বহরমপুরে থাকাকালে বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শন বার করেন, 
তখন অক্ষয়বাবু সেখানে থেকে বহরমপুর কোর্টে ওকালতি করতেন বঙ্গ- 
দশনের প্রথম সংখ্যাতেই অক্ষয়বাবুরও লেখা বেরিয়েছিল। বঙ্গদশ'ন প্রথম 
বেরোবার পর দেড় বছরেরও বেশী সময় অক্ষয়বাবু বহরমপুরে ছিলেন। তিনি 
লিখেছেন 

“নিজের লেখা নিজে ন্ট করিতে প্রাণ ধরিয়। মানুষ যে সেরূপ পারে বস্কিম- 
বাবুর সাধন1 দেখিবার পূর্বে আমার জ্ঞান ছিল নী। বিষবৃক্ষের এবং আনন্দ- 
মঠের স্থতিকা-সমাচার আমি কিছু কিছু জানি। বিষবুক্ষ বহরমপুরে হয়। 
প্রথম নাম হইয়াভিল, উভয়েরই দোষ"; নগেন্দ্র এবং দেবেজ্রে 'বিপুল একট! 
মোকদ্দম৷ হাইকোর্টে পর্যন্ত হইয়াছিল। আমার সাক্ষাতে সেই খণ্ড খণ্ডীকৃত 
হইয়া অতলে গিয়াছে । সমগ্র উভয়ের দেষ পাল্টাইয়। লেখ! হইয়াঙ্তে “বিষ- 
বৃক্ষ" । সমীচীন পাঠক বুঝিতে পারিবেন, উভয়েরই দোষ সাব্যস্ত হইলে 
স্র্যমুখীর নিতান্তই দুর্দশা হইত । এখন যে ভাল হুইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। 
কিন্ত তাহার সাধনার কথ| ভাবিলে এখনও মন্ত্স্ত হইতে হয় ।_ বঙ্কিমচন্দ্র ও 
তাহ|ব প্রথম গছ্য রচনা । -_বঙ্গদশশন ( নবপধায় ) ভান্র ১৩১৯। 

এই প্রসঙ্গে আর একট] কথ! প্রফুল্নকুমার দাশগ্রপ্ত তার 'উপন্য|স-সাহিত্যে 
বঙ্কিম বইয়ে বিষবুক্ষ উপন্যাসের “নগেন্দ্রর তে-মহল?' বাড়ির কথায় পাদ্টীকায় 
লিখেছেন__হেমেন্্রনাথ দাশগুঞ্ধ মনে করেন, এই বর্ণনায় কাট।লপাড়ার 
চট্টোপাধ্যায় পরিবারের গৃহদেবতা রাধাবন্তুভজীর বাড়ির ছায়া বুয়েছে।, 
_ বঙ্ষিমচন্তর, প্রথম ভাগ, ১৪-১৬ পৃঃ” 

প্রস্ন্ধবাবু এই কথ। লিখে ভুল করেছেন। কারণ, বঙ্কিম নগেন্দ্রের 
ৰাড়ির “বাহিরে তিন মহল, ভিতরে তিন মহল । এক একটি মহল, এক একটি 
বৃহৎ পুরী ।” বলে ষে বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন, তার সঙ্গে রাধারল্পভজীর বাড়ির 
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বা মন্দিরের কেন, কোন বিখ্যাত ধনী পরিবারেরও গৃহ দেবতার বাড়ির ভুলন' 
হতে পারে না। রাধাবল্পভজীর মন্দির চিরকালই একটি মাত্র ছোট্ট 
বাড়িতেই সীমাবদ্ধ। নগেন্ত্র দত্তর প্রথম মহলেরই একাংশ "পূজার বাড়ি'র 
নাট-মন্দির, পূজারীদের থাকার ঘর, অতিথিশালা প্রভৃতির মত রাধাবন্জভজীর 
মন্দির কোন কালেই ছিল না। 

প্রফুল্পব।বু হেমেন্দ্রবাবুর লেখা উদ্ধত করতে গিয়েও ভূল করেছেন। কারণ, 
হেমেক্দ্রবাবু শুধু রাধাবক্পভের মন্দির বলেন নি। তিনি বলেছেন-__“রাধাবজ্পভের 
মন্দির ও চাটুজ্যে বাড়িরই ছায়া । অবশ্ত হেমেন্দ্রবাবুও বিষবৃক্ষে বিত নগেন্ 
দত্বর বিরাট বিরাট মহলের সঙ্গে বস্কিমচন্ত্রদের ক্ষুপ্র মহল ও ঠাকুর বাড়ির 
তুলনা! করতে গিয়ে ঠিক করেন নি। 


শচীশচন্দ্র তার “বস্কিম-জীবনী'তে লিখেছেন- বিষবুক্ষে 'হবদেব ঘোষালের 
পত্র ছুইখানি শুনিতে পাই স্বর্গীয় জগদীশনাথ রায় কতৃক লিখিত ।”- পৃষ্ঠা ২৭০ 
৩য় সংস্করণ। 

১৩০১ সালের শ্রাবণ সংখ্য। 'লাধনা' পঞ্জিকায় শ্রাশ মজুমদার তার “বস্থিম- 
বাবুর প্রসজ' প্রবন্ধে লিখেছেন--"'আমি ( বস্কিমচন্দ্রকে ) বলিলাম__শুনেছি 
বিষবৃক্ষে আপনার নিজেব্র জীবনের একট৷ ছবি আছে, ইহ1 কি সত্য কথা? 

উত্তর__কতক সত্য বই কি, তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাইতে 
হইয়াছে |? 

নবীন সেন তার “আমার জীবনে'ও লিখেছেন_-“আমাকে অক্ষয়ব|বু (নব- 
জীবন-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরক।র ) সত্যই বলিয়াছিলেন যে বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর 
চরিব্রই তাঁহাকে 'নভেলিষ্ট' করিয়াছে । তিনিই শুধমুখী।' 

শ্রীশ মজুমদার ও নবীন দেন এব। এই কথা লিখে বস্কিমচন্দ্রের পতিভক্তি- 
পরায়ণ] দ্বিতীয়া স্ত্রী রাজলন্মী দেবীর কথাই বলেছেন। 


ইন্দিরা 

১২৭৯ সালেয় ঠত্র সংখ্যা 'বজদশনে' ইন্দিরা প্রথম প্রকাশিত হয়। 
তারপর বঙ্গদর্শনের এ লেখাই ১২৮* সালে “ইন্দিরা নামে পুম্তকাকারে 
প্রকাশিত হয়। ইন্দিরা কাটালপাড়ার বঙ্গদর্শন প্রেসেই ছাপ! হয়েছিল। 
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১ম সংফরণে এই বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪৫ এবং বইয়ের দাম ছিল-_চার 
আন]। 

বন্ধিমচন্দ্রের জীবিতক|লে এই বইয়ের ৫টি সংস্করণ হয়েছিল। বঙ্কিমচন্্র 
মৃত্যুর এক বছর আগে ১৮৯৩ গ্রীষ্টান্ে ইন্দিরাকে বাড়িয়ে ১৭৭ পৃষ্ঠার বই 
করেন। ইন্দিরাকে এই বড় আকারের করা সম্বন্ধে তখন এ ৫ম সংস্করণের 
ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন-__ 

« পাঠক বোধ হয়, ইন্দিরার কলেবর বুদ্ধির কারণ জানিতে ইচ্ছা করিতে 
পারেন। তাহা বুঝাইতে গেলে, আপনার পুস্তকের আপনি সমালোচনায় 
প্রবৃত্ত ইইতে হয়। সে অবিধেয় কাধে আমার প্রবৃত্তি নাই। যিনি বোদ্ধা, 
তিনি ছোট ইন্দিরাখানি মনঃসংযোগ দিয়] পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন 
যে, তাহাতে কি কি দোষ ছিল এবং এক্ষণে তাহা কি প্রকারে সংশোধিত 
হইয়াছে । প্রকৃত পক্ষে, পুরাতন নামে এ একখান নৃতন গ্রন্থ |... 

১ম সংস্করণ ইন্দিরা ৮ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ ছিল, ৫ম সংস্করণে করা হয় ২১ 
পরিচ্ছেদ। ১ম সংস্করণে পরিচ্ছেদের সঙ্গে পরিচ্ছেদের নাম করণ ছিল না। 
€ম সংস্করণে প্রতিটি পরিচ্ছেদের সঙ্ধে, পরিচ্ছেদের নামও দেওয়] হয়। যেমন 
প্রথম পরিচ্ছেদ_-আমি শ্বশুর বাড়ি যাইব। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শ্বশ্থরবাড়ি 
চলিলাম, ইত্যাদি । 

ইন্দিষ। উপন্যাসে গল্পের নায়িকা! ইন্দির! নিজের জবানীতে কাহিনীটি বলে 
গেছে। ই*রাঙ্জি সাহিত্যের অন্নুকরণে বস্কিমই প্রথম বাংলা সাছিত্যে এইরূপ 
উপন্যাসের একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে কাছিনী বলার রীতি প্রবর্জন করেন। 


যুগলাঙ্গুরীয়-_ 

১২৮ সালের বৈশাখ সংখ্যা বজদর্শনে “যুগলাঙ্গুরীয় প্রথম প্রকাশিত হয়। 
বছর খানেক পরে ১২৮১ সালের জোট্ঠ মালে (১৮৭; এর ২র] জুন) যুগলাঙ্ু- 
স্বীয় বই আকারে বেরোয়। এই বইও কাটালপাড়ার বঙ্গদর্শন প্রেসে ছাপা 
হয়েছিল। প্রথম সংস্করণ যুগলাঙ্ুরীয়ের পৃষ্ঠ! সংখ্যা ছিল ৩৬। বঙ্কিমচন্দ্রের 
জীবিতকালে যুগলাঙ্থুরীয়ের ৫টি সংক্করণ হয়েছিল। €ম সংস্করণ হুয় ১৮৯৩য়ে। 
বঙ্কিমচন্দ্র ৫ম সংস্করণে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছিলেন । . তখন এর 
পৃষ্ঠ। সংখ্যা দাড়ায় ৫০ 


১০৫ 


যুগলাজুরীয়ের কাহিনীর উৎস সম্বন্ধে শচীশচন্ত্র তীর 'বন্বিম-জীবনী'কে 
লিখেছেন_- 

“তাত্রলিপ্তের ঘটন' লইয়। ষুগলাহ্থুরীয় রচিত। খুগলাঞ্ুরীয় রচিত হইবার 
প্রায় পনের বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র একব/র তমলুকে আসমিয়াছিলেন।"* 
তমলুকের দৃশ্য তাহার হাদযে গভীর অঙ্কপাত করিয়াছিল। পনর বৎসরে 
তিনি তাহা ভোলেন নাই। পনের বৎসর পরে তিনি তমলুকের সেই চিত্র 
উঠাইয়! লইয়৷ যুগলা্গুরীয়তে আ্বাকিয়া ছিলেন ।” 

১৮৬* খ্ীষ্টাৰ নাগাদ বঙ্কিমচন্দ্র যখন তমলুকে গিয়েছিলেন, তখন তার 
ৰড়দা শ্যামাচরণবাবু সেখানে ডেপুটি ম্যাজিছ্েট ছিলেন, আর বঙ্ধিমচজ 
ছিলেন নেগুয়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট । বঙ্কিমচন্দ্র তখন বড়দার কাছে বেড়ান্ছে 
গিয়েছিলেন । 


লোক রহ্য__ 

“লোক রহস্য" বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রথম প্রবন্ধ পুস্তক। এই পুস্তকটি প্রথম 
প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ শ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর অর্থাৎ ১২৮১র অগ্রহায়ণে। এই 
বইয়ের প্রথম সংস্করণে মেট ৮টি প্রবন্ধ ছিল। প্রবন্ধগুলি সবই প্রথম ও দ্বিতীয় 
ৰৎসরের ব্গদশ'নে প্রকাশিত হয়েছিল । 

“লোক রহস্ত' বঙ্গদশ'ন প্রেসে ছাপ] হয়েছিল । পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৯৯ । 
বইয়ের আখ্যাপজ্জে কৌতুক ও রহৃন্া' কথা লেখ! ছিল। প্রথম সংস্করণের 
বিজ্ঞাপনে বা ভূমিকাম বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন-__ 

“.-"বজদেশের সাধারণ পাঠকের এইবূপ সংস্কার আছে যে, রহৃশ্ত মাত্র গলি, 
গালি ভিন্ন রহস্য নাই । স্থতরাং তাহার] বিবেচন1! করেন যে, এই সকল প্রবন্ধে 
যে কিছু ব্যজ আছে, তাহ। ব্যক্তি বিশেষকে গলি দেওয়। মাত্র। এই শ্রেণীর 
পাঠকদিগের নিকট নিবেদন যে, তাহাদের জন্য এ গ্রন্থ লিখিত হয় নাই। তাহার, 
জন্ুগ্রহ করিয়া পাঠ না করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। 

সামাজিক যে সকল দোষ, তাহাতে রহস্য লেখকের অধিকার সম্পূর্ন 
ব্যক্তি বিশেষের যে দোষ, তাহাতে বহস্ত লেখকের কোন অধিকার নাই-- 
কদাচিৎ অবস্থা বিশেষে অধিকার জন্মে; যথা শ্রান্ত রাজ-পুকুষের ভ্রান্তি- 
জনক কার্ধের প্রতি, অথবা মূর্খ গ্রস্থকর্তাব গ্রন্থের প্রতি রহস্য প্রযুক্ত । এ গ্রন্থের 


১৯০৬ 


সে সকল উদ্গেস্ত নহে । এ গ্রন্থে শ্রেণী বিশেষ ব1 সাধারণ মন্তষ্য ব্যতীত ব্যক্তি 
ৰিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।, 

বর্ধিত আকারে “লোক রহস্তের” ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ খ্ীষ্টাবে । 
এবার পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ১৭৪। এই ২য় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বঙ্িমচন্ত্র লিখে 
ছিলেন-__লোক রহস্যের দ্বিতীয় সংস্করণে অর্ধেক পুরাতন ও অর্ধেক নৃতন। 
সতেরটি প্রবন্ধের মধ্যে আটটি নৃতন, আটটি পুরাতন, এবং একটি ,( রামায়ণের 
সমালোচন ) পুরাতন হইলেও নৃতন করিয়া লিখিত হইয়াছে। সকলগুলিই 
বঙ্গদশ'ন ও প্রচার হইতে পুনমুদ্রিত। 

১৮৮৪র জুলাই মাসে বঙ্কিমচন্দ্র জ্য8 জামতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
লম্পাদক করে প্রচার? পত্রিক৷ বার করেন। প্রচার বছর পাচেক চলেছিল । 


বিজ্ঞান রহস্য-_ 

প্রথম ছু বছরের বঙ্গদশ'নে অর্থাৎ ১২৭৯ ও ১২৮০ সালের বঙ্গদশ নে বঙ্কিষম- 
চন্দ্রের যে সব বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি নিয়ে এবং সেগুলির 
লক্ষে ১২৮১ সালের বজগদশণনে প্রকাশিত আর একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নিয়ে এই 
গ্রন্থটি রচিত হয়। ১ম সংস্করণ “বিজ্ঞান রহস্য? প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ এব ১৯শে 
এপ্রিল অর্থাৎ ১২৮২র বৈশাখে ৷ তখন এই বইয়ের পৃষ্ঠ! সংখ্যা ছিল ১৭০ এবং 
বইয়ের দাম ছিল আট আনা। বই ছাপা হয়েছিল বাড়ির ব্দশন প্রেসে। 

১ম সংস্করণ বিজ্ঞান রহস্যের “বিজ্ঞাপনে” বস্থিমচন্ত্র লিখেছিলেন__ 

“বজদশ'ন হইতে উদ্ধৃত হইয়া এই কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল । প্রবন্ধ- 
গুলি লেখকের সন্তোষজনক হয় নাই-_কৃতবিদ্য পঠকেরও হইবার সম্ভাবন। 
নাই। বৈজ্ঞানিক তত্বের আলোচনায় অনেক পুস্তকের সাহাধ্য প্রয়েজন করে; 
এ সকল প্রবন্ধ যেখানে লিখিত হইয়াছিল, দেখানে বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাওয" 
কষ্টকর । অনেক কথা কেবল স্বৃতির উপর নির্ভর করিয। লিখিত হইয়াছে-_ 
জথচ শ্বতিব ন্যায় বিশ্বাসঘাতিনী কেহ নাই। লিখিত বিষয়ের যথার্থ নিরূপন 
জন্য অনেক সময় আবশ্যক, লেখক সময়াতাবে নিতান্ত কাতর। অতএব এই 
লকল প্রবন্ধে যে অনেক ভ্রান্তি আছে, ইহা নিতান্ত সম্ভব । যিনি যেখানে ভ্রম 
দেখিবেন, অঙ্থগ্রহ করিয়া তাহ! লেখককে জানাইবেন। ভবিষ্যতে তাহ! 
সংশোধন করা যাইবে ।":. 


লেখকের প্রধান উদ্দেশ্ত এই যে, আলোচিত বৈজ্ঞানিক তত্ব সকল সাধারণ 
বাঙ্গালী পাঠক, বাঙ্গাল। বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকের! এবং আধুনিক 
শিক্ষিতা৷ বাঙ্গালী স্ত্রী, বুঝিতে পারেন। কতদুর সে উদ্দেশ্ঠ সফল হইবে, 
বলিতে পারি ন11, 

ৰস্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে ১৮* ৪ শ্রীষ্টাব্ধে এই বইয়ের আর একটি সংস্করণ 
হয়েছিল। এই ২য় সংস্করণে ১ম সংস্করণের অন্তগণ্ত 'সর উইলিয়ম টমসন কৃত 
জীবসৃষ্টির ব্যাখ্যা” প্রবন্ধটির পরিবর্তে ১২৮১ সালের চৈত্র সংখ্য। শ্রমর' 
পত্রিকায় প্রকাশিত 'চন্দ্রলোক' প্রবন্ধটি দেওয়] হয়েছিল। 

'ভ্রমর' সন্ধীবচন্দ্র সম্পাদিত একটি মাসিক পত্রিক' । বঙ্কিম এই পত্রিকাতেও 
বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । 


চন্রশেখর-__ 

“চন্দ্রশেখর' প্রথমে ১২৮ সালের শ্রাবণ সংখ্য। থেকে ১২৮১র ভান্র সংখ্যা 
পর্ধস্ত এই ১৪ মাস ধার[বাছিকভাবে “বঙ্গদশ'ন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে 
বই হয়ে বেরোয় ১২৮২ সালে (১৮৭৫ এর ১লা জুন)। বই ছাপা হয়েছিল 
কাটালপাড়।র বঙ্গদর্শন প্রেসে | ১ম সংস্করণ চন্দ্রশেখরের পৃষ্টা সংখ্যা ছিল 
১৯৫ | 

১ম সংস্করণ চন্দ্রশেখরের “বিজ্ঞাপনে? বা ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন-__ 

চন্দ্রশেখর প্রথমে বজগরশ'নে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ইহার 
অনেকাংশ পরিবন্তিত হইয়াছে । অনেক।ংশ পরিত্যাগ করা গিয়াছে এবং 
কোন কোন স্থান পুনর্বার লিখিত হইয়াছে । 

ইহাতে যে সকল এতিহামিক ঘটন]র উল্লেখ আছে, তাহার কোন কোন 
কথ সচরাচর প্রচলিত ভারতবষাঁয় ব1 বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়। যায় না। 
সয়ের মতাক্ষরীণ নামক পারস্য গ্রস্থের একখানি ইংরেজি জন্ববাদ জাছে 
প্রতিহাসিক বিষয়ে কোথ।ও কোথাও এ গ্রন্থের অনুবর্তা হইয়াছি। এ গ্রন্থ 
অত্যন্ত তুল ভি, এ গ্রন্থ পুনমু্র/হ্কনের যোগ্য ॥ 

বন্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে এই বইয়ের আর ছুটি সংস্করণ হয়েছিল। ২য় 
এবং ৩য় সংস্করণে ও বস্িমচন্দ্র সংশোধন ও পরিবর্তন কৰরেছিলেন। ৩য় সংস্করণের 
পৃষ্ঠা সংখ্য। ছিল-_-২৩১। 


দুগেশিনন্দিনী ও ম্বনালিণীতে যেমন জ্যোতিষের কখা আছে, এই বইয়েও 
তেমনি জ্যোতিষ গণনার কথা আছে। এতে আরও অতিরিক্ত জাছে 
আধ্যাত্িক যোগবলের কথা । 

ছুর্গেশনন্দিনীর অভিরাম শ্বামী ও মুনালিণীর মাধবাচাষের ন্যায় চন্তর- 
শেখরেও ঠিক এ ধরণেরই একটি চবিজ্র হল রমানন্দ স্বামী । 

দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুগুল! ও মৃনালিণীতে যেমন নায়িকাদের চরিক্র 
সম্বন্ধে সন্দেহের স্থষ্টি করে পরে তার নিরসনের কথা আছে, চন্ত্রশেখরেও তাই 
করা হয়েছে। 

বঙ্কিমচন্দ্র এই বইটি তার ছোট ভাই পূর্ণচন্ত্রকে উৎসর্গ করেছিলেন । উৎ- 
সর্গ পত্রে লিখেছিলেন-_ 

অনুজ শ্রীমান্‌ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যাকে 
এই গ্রন্থ নেহ-চিহ্ন স্বরূপ উপহার প্রদত্ত হইল । 


বঙ্কিমচন্ত্রের চন্্রশেখর উপন্যাসে লেখার মধ্যে দু এক জায়গায় একটু করে 
অসঙ্গতি থেকে গেছে বলে আমর মনে হয় । যেমন-- 

চন্্রশেখর পড়ে জানা যায়, মুশিদ|বাদের অনতিদূরে গঙ্গাতীরে বেদগ্রামে 
চন্ত্রশেখর, প্রতাপ ও শৈবলিনী তিন জনেরই বাড়ি। আর এও জানা যায়, 
প্রতাপ গ্রামে চন্দ্রশেখরের প্রতিবেশী । 

শৈবলিনীর বাড়ি বেদগ্রামে বইয়ে এ কথায় ঠিক উল্লেখ না থাকলেও, 
টশবলিনী প্রতাপের জ্ঞ।তি কন্যা, বাল্য ও কৈশোরে ছুজনে একসঙ্গে মেলামেশা 
করে, গঙ্গার একই ঘটে নেমে জলে সাতার দেয়__-এ সব থেকে শৈবলিনীর 
বাড়িই শুধু বেদগ্রাম নয়, তাকে প্রতাপের প্রতিবেশিনী বলে মনে হয়। 

বঙ্কিম লিখেছেন_ চন্দ্রশেখর ডুবন্ত প্রতাপকে তাদের বাড়িতে নিয়ে এলে 
প্রতাপের মা চন্দ্রশেখরের পর্প্রান্তে পড়ে তাকে আতিথ্য ক্বীকার করাল। 

চন্দ্রশেখর মহ! উপকার করলেও বয়োজ্োষ্ঠা প্রতাপের মা প্রতিবেশী বয়ো 
কনিষ্টের পায়ে পড়েছিল, এ কি সম্ভব? 

বঙ্কিম লিখেছেন__প্রতাপের ম] চন্ত্রশেখরকে আতিথ্য স্বীকার করাল। 
চন্রশেখর ভিতরের কথ! কিছু জানলেন ন1। 

শৈবলিনী আর প্রতাপকে মুখ দেখাল না। কিন্ধু চন্দ্রশেখর তাকে দেখলেন, 
__দেখে বিমুগ্ধ হলেন। 


শৈব্জিনীকে দেখে সংযমী চন্ত্রশেখরের ব্রত ভঙ্গ হল। ভেবে চিন্তে কিছু 
ইতস্তত করে অবশেষে চন্দ্রশেখর নিজেই ঘটক হয়ে শৈবলিনীকে বিয়ে করেন। 

এখানে চন্দ্রশেখর ভিতরের কিছু জানলেন না” এই কথা থেকে একটা অর্থ 
হতে পারে-_প্রতাপের মা চন্দ্রশেখরকে আতিথ্য স্বীকার করিয়ে ভিতরে 

ভতরে চন্দ্রশেখরের সঙ্গে শৈবলিনীর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে ছিলেন । 

কিন্তু বইয়ের, ৫শবলিনী আ।র প্রতাঁপকে মুখ দেখাল না লেখা থেকে তা 
মনে হয না। কারণ, যে খেবলিনী স্থির করেছিল প্রতাপকে মুখ দেখ|বে ন।, 
লে সেইদিনেই আবার প্রত।পদের বাড়িতে এসেছিল? 

আর একট! কথা, চন্ত্রশেখর যে সেদিন শৈবলিনীকে দেখে মুগ্ধ হল, সে 
কি গ্রামের বা পাড়ার মেয়ে শৈবলিনীকে আগে কোনদিন দেখেনি? না এ 
দিন বিশেষ করে দেখে ছিল? 

চন্দ্রশেখরের ২য় খণ্ড ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে বস্ষিম লিখেছেন-_প্রতাপ ঠৈবলিনীকে 
ধললে_তোমার বিয়ের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করেছিলাম । আঙি 
তে।মার কি করেছি? 

শৈবলিনী গর্জে উঠে বললে_তুমি কি করেছ? কেন তুমি তোমার এ 
অতুগ্য দেবমূত্তি নিয়ে আব|র আমায় দেখা দিয়ে ছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ 
(যৌবনকালে, ও কপোব জোত কেন আমাব সামনে জ্বেলে ছিলে? যা 
একবার ভূলে ছিলাম, আব।র কেন তা উদ্দীপ্ত করেছিলে ?...ইত্যাদি। 

এখানে শৈবলিনী এ যে বলেছে-__-আবার কেন আমায় দেখা দিয়ে ছিলে? 
_-সমগ্র বইয়ে শৈবলিনীর বিয়ের পর এ “আবার? দেখা দেওয়ার কোন হদিস 
বা! উল্লেখই নেই । অথচ বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বঙজগদশনে' ধারাবাহিকভাবে চন্রশেখর 
লিখছিলেন-_-তখন সেখানে এ আবার দেখা দেওয়ার একটা কথা আছে। 
বঙ্কিমচন্দ্র তখন বঙ্গদর্শনে লিখেছিলেন-_ 

'চন্দ্রশেখর প্রতাপের ছুইটি উপকার করিলেন । প্রথম ঘটকালি করিয়। 
রূপনীর সঙ্গে বিবাহ দিলেন । দ্বিতীয় মুশিদাবাদে চাকরি করিয়া দিলেন। 

চাকরি আরম্ভ করিয়। প্রতাপ ছুই চারি বৎসরে প্রাধান্য লাভ করিলেন। 
সে সকল ক।লে ছুই এক বৎসর চাকরি করিয়! লোকে জমিদার হইত। প্রতাপের 
হার! পূর্বতন নবাব একদিন বিশেষ উপকৃত হইলেন । প্রত্যুপকার স্বরূপ তাহাকে 
একখানি জমিদারি দিলেন। প্রতাপ চাকরি ত্যাগ করিয়া জমিদারিতে 
বলিলেন । 


৯৯৪ 


শৈবলিনী গ্রতাপকে না দেখিয়া ভূলিয়া৷ গেল। রূপশীর সঙ্গে গ্রতাপের 
বিবাহ না হইলে কে।ন গোল ছিল না। জমিদারিতে বমিয়৷ প্রতাপ মধ্যে 
যধ্যে শ্বগুর-শাশুড়ীকে দেখিতে আমিতেন। টশবলিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। 
শৈবলিনী দেখিল, তাহার সেই বাল্যসখা প্রতাপ মহেম্্-নিদ্দিত বারকাস্তি 
ধারণ করিয়াছে । শৈবলিনী সৌন্বধতৃষ্ণায় পুঁড়িতে লাগিল ।” 

বঙ্কিম বইয়ে এই লেখার শেষাংশট। সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন । তাই বইয়ে এ 
“আবার' দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি ছিন্ন হয়ে গেছে । 

এই লেখার রূপসী ছিল চন্দ্রশেখরের ভগিনী সদৃশ প্রতিবেশিনী সুন্দরীর 
ছোট বোন। টৈবলিনী স্বামীর বাড়ি এলে তা সখী বা বান্ধবী হয়েছিল 
স্থন্দরীই ৷ হ্ন্দরী তার ম্বামীকে নিয়ে বাপের বাড়িতেই থাকতে । 

চন্রশেখরে 5র্থ খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন- ইংরেজের সঙ্গে 
নবাবের যৃদ্ধ হবে জেনে 'জমিদার? ও দদস্থ্য' প্রতাপ আহ্লাদিত হয়ে ভাবল-_ 
ঘার যেমন *ক্তি তার কর্তব্য এই কাজে নবাবের সাহায্য করা । আমার সৈন্ত 
নেই কেবল লাঠিয়াল আছে, দস্থয আছে। তাদের দ্বারা কোন্‌ কার্য হতে 
পারে? আর কিছু কাজ না হোক্‌ লুঠপাঠ হতে পারে ।...ইত্যাদি। 

কিন্তু এই বইয়েই ৬ষ্ঠ খণ্ড ৮ম পরিচ্ছেদে দ্রেখছি, বস্কিমচন্ত্র লিখেছেন-_ 
»মানন্দ শ্বামী, চত্দ্রশেখর ও ট&শৈবলিনী নবাবের পলায়ন-উদ্যত সেনাদের অন্- 
গামী হযে অকন্মাৎ দেখল__সামনে একদল সুসত্জিত অস্ত্রধ|রী হিন্দুসেন।। 
স্ণষত্ত হয়ে দৃঢ় পর্বতরন্্রপথে নিগণত হয়ে ইংরেজরণে সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। 
সাদের নায়ক অশ্বারোহী প্রতাপ । 

এখানে প্রতাপের হিন্দুসেনা বলতে তার লাঠিয়াল দস্থ্য দল হওয়াই সম্ভব। 

বঙ্কিম বইয়ে লিখেছেন_ ইংরেজ কামান নিয়ে নবাবের তাবু আক্রমণ 
করেছিল । 

প্রতাপের হিন্ুসেনার। কি লাঠি নিষ্চেঃুছে গিয়েছিল, না এখানে “অস্ত্র 
বলতে বঙ্কিম লাঠি ছাড়া অন্য অস্ত্রের ইন্থিত করেছেন ? 

আর একটা কথা। বন্ধিম লিখেছেন_প্রতাপ পর্বতরন্রপথে নিত হয়ে 
স্বণে যাচ্ছে ।__এই গ্রসছ্েই আরও লিখেছেন_ প্রতাপ পর্বতমালামধ্যস্থ 
নির্গমন পথ সকল সবিশেষ অবগত ছিলেন ॥, 

চন্্রশেখর পড়ে জান। যায়, ইংরেজ নবাবের মুশিদাবাদের তাবু আক্রমণ 
ক্ধরেছিল। কারণ-_বইয়ের ৬ষঠ খণ্ড ৬ঠ পরিচ্ছেদে আছে, বেদগ্রামে চন্দ্রশেখর 
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নিজের বাড়িতে রুণ্না স্ত্রীর যোগবলে চিকিৎসার সময় বাড়িতে উপস্থিত 
সকলকে বলেছিল-_“এ নিন্ত্রা যাইতেছে । নিদ্রা! ভঙ্গ হইলে, এই পাক্সস্থ বধ 
থাওয়াইও। সম্প্রতি নবাবের টসনিক আসিতেছে, কল্য শৈবলিনীকে লইয়! 
যাইব । তোমর। সঙ্গে যাইও ।' 

পরের দিন যথ] লময়ে তাবুর মধ্যে নবাবের দরবারে টশবলিনী হ।জিরও 
হয়েছিল। আমরা জানি বেদগ্রাম মৃশিদাবাদের অনতিদুরে | তাই অনতি- 
দুরে মুশিদাবাদে সেদিন রুগ্ন শৈবলিনীর যাওয়াও সম্ভব হয়েছিল। 

এ সব থেকে দেখা যাচ্ছে, সেদিন বুহৎ তাবুতে নবাবের দরবার বসেছিল 
মুশিদাবাদেক রাজধানীতেই, মুঙেরে নয় । 

অতএব বঙ্ষিমের বর্ণনা মত ইংরেজের সঙ্গে নবাবের বা প্রতাপের বৃদ্ধ 
হয়েছিল মুশিদাবাদে | তাই যদি হয়, তাহলে মুশিদাবাদে “পর্বতমালা আসে 
কোথ। থেকে ? এখানে পর্বতের নাম গন্ধও নেই । আমার মনে হয়, এখানে 
প্রতাপের বুদ্ধে যাওয়ার কথা লিখতে গিয়ে, বঙ্কিমচন্ত্রের মনে অজ্ঞাতসারে 
হলদিঘাটার যুদ্ধের রাণ? প্রতাপের কথাই মনে এসে গিয়েছিল 


চক্রাশেখরে বঙ্কিমচন্দ্রের অসঙ্গতির কথা লিখতে গিয়ে স্ধাকর চট্টো- 
পাধ্যায় তাৰ কথা সাহিত্যে বন্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে চন্রশেখরে বস্কিমচন্দ্রের ক্রটি ও 
অসঙ্গতি বলে যা লিখেছেন, সেকখাও মনে পড়ছে । স্থধাকরবাবু লিখেছেন-__ 

“প্রতাপ সম্বন্ধে আমর] এক স্থলে শুনি__“চন্রশেখর নবাবের দরবারে 
প্রতাপের চাকরি করিয়া দিলেন। প্রতাপ স্বীয গুণে দিন দিন উন্নতি করিতে 
ল[গিলেন। এক্ষণে প্রতাপ জমিদার । তাহার বুহৎ অট্টালিকা এবং দেশ 
বিখ্যাত নাম'__( চন্দ্রঃ ২৪ ).. 

অন্যত্র নবাব যে তাকে জানেন না, এ কথাই আমরা শুনতে পাই। 
টশবলিনীকে পরবর্তীকালে (চন্ত্রঃ ৩২ ) মীরকাশিম প্রশ্ন করছেন__ 

প্রতাপ কে? তাহার বাড়ি কোথায়? 

শৈবলিনী গ্রাতাপের সত্য পরিচয় দিল। 

ন। এখানে কি করিতে আসিয়াছিল? 

শৈ। সরকারের চ।করি করিবেন বলিয়]। 

প্রতাপ নবাব সরকারে চ।করি করে শ্বীয়গুণে উন্নতি লাভ কৰে বর্তমানে 
জমিদার হয়েছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ), তিনি নৃতন করে আবার 
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সরকারে চাকরির জন্য আসবেন, এ কথার অর্থ কি? এখানে দেখা যাচ্ছে 
নবাব তাকে জানেন না।, 

স্থধাকরবাবুর এই লেখাটি সম্বন্ধে প্রথমেই বলছি-_এখানে বস্কিমের কোথাও 
অসঙ্গতি বা ক্রি নেই । তিনি ঠিকই লিখেছেন। 

স্ুধ/করবাবু নিজেই না বুঝে বন্কিমের লেখায় ক্রটি বলেছেন। আর 
নিজের সমর্থনে বঙ্কিমের লেখার মাঝখান থেকে নিজের পছন্দ মাফিক 
সামান্য একটু লেখা উদ্ধত করে দেখিয়েছন। অথচ স্ৃধাকরবাবুর এই উদ্ধৃতির 
অ|গের ও পরের কয়েকট] কথা দেখালেই একজন অতি সাধারণ পাঠকেও 
বুঝতে পারবেন যে, বঙ্কিম ঠিকই লিখে গেছেন। এখন স্থধাকরবাবুর উদ্ধৃতির 
আগের ও পরের কথাগুলি সহ সবটাই উদ্ধত করে দেখাচ্ছি । বঙ্কিমচঙ্র 
লিখেছেন-__ 

নবব আবার জি-াসা করিলেন__কেন তাহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, 
জন? 

শৈবলিনী এতক্ষণ মত্য বলিতেছিল, এখন মিথ্যা আরম্ভ করিল। বলি 
_না। 

ন। প্রতাপ কে? তাছার বাড়ি কোথায়? 

টশৈবলিনী প্রতাপের সত্য পরিচয় দিল। 

ন। এখানে কি কৰ্রিতে আসিয়াছিল? 

টৈ। সরকারে চাকরি করিবেন বলিয়। । 

ন। তোমার কে হয়? 

শৈ। আমার ম্বামী। 

ন। তোমার নাম কি? 

শৈ। বূপসী। 

অনায়াসে শৈখলিনী এই উত্তর দিল 1." 

প্রতাপ কে এবং তার বাড়ি কোথায়? -_এই প্রশ্বের সত্য উত্তর ব্যতীত 
অ]র সকল কথাই যে শৈবলিনী মিথ্া। বলেছিল, সে তো বঙ্কিমচন্দ্র লিখেই 
দিয়েছেন । 

মুণিদাবাদ ছাড়া মুঙদেরেও নবাবের রাজধানী ছিল। বঙ্কিম লিখেছেন__ 
“মীর কাসেম খা মুগ্ধেরের ছুর্গে বসতি করেন ।, (১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ) 
তাই নবাব প্রতাপকে নাও চিনতে পারেন। 
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অতএব স্ধাকরবাবু বঙ্কিমের লেখা থেকে নিজের ইচ্ছামত একটু উদ্ধত 
করে যে প্রশ্ন তুলেছেন_ জমিদার প্রতাপের আবার নতুন করে চাকরি প্রাথা 
হওয়ার অর্থকি? বা নবাব প্রতাপকে তে। চিনতেন না । -_-এ তার নিজের 


ক্রুটি। বঙ্কিমের ত্রুটি নয় । 


কমলাকান্তের দঞ্তর-_ 

শচীশচগ্র চট্টরোপাধ্য|য় তার “বঙ্কিম-জীবনী'তে লিখেছেন_-১৮৭৬ খ্ীষ্টাব্দেব 
২র] ফেব্রুয়ারি ত।রিখে “কমলাকান্তের দপ্তর” প্রথম ছাপা হয়েছিল। এবং 
প্রথমব।রে দু হাজার ছাপ। হয়েছিল। 

ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত তাদের সম্|দিত “কমলকান্তের দপ্তরে” বলেছেন 
১৮৭৫ শ্রীষ্টাব্দে এ বই প্রথম ছাপ। হয়েছিল। 

ব্রজেনবাবুরা “কম্লাকান্তের দপ্তরের' প্রথম সংস্করণ দেখে যদি এ তারিগ 
লিখে থাকেন, তাহলে তাদের কথা ঠিক বলা যেতে পারে। 

“কমলাকান্তের দপ্তর ১ম সংস্করণের আখ্যাপত্রে ছিল-_কাটালপাড়।। 
বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রাউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 

বঙ্গদশন প্রেসের উপর পৃর্ববৎ সঞ্ীবচন্দ্রেরই ম[লিকান! থাকলেও, এবার 
মুদ্ররকর ও প্রকাশক হিসাবে হারাণচন্ত্র বন্দে]াপাধ্য|য়ের স্থানে উমাচরণ বন্দেযা- 
পাধ্যায়ের নাম থাকে । বঙঞ্ষিমচন্ত্রের গ্রন্থ সমূহ ছাপানো এবং বিক্রয় ব্যাপারে 
দেখাশ্তন। করতেন উমাচরণ। তিনি ছিলেন বস্থিমচন্দ্রের বেতনভূক্‌ কর্মী । 

১ম সংস্করণে পৃষ্ট। সংখ্যা ছিল--১৬২ | 

বঙ্কিমচন্দ্র তার “কমলাকান্তের দপ্তর” বইটি উৎসর্গ করেছিলন বন্ধু বহরম- 
পুরের র।মদ1স সেনকে । উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেন_ 

পগতা গ্রগণ্য শ্রযুক্তবাবু র/মদাস সেন মহাশয়কে 
এই গ্রন্থ প্রণয়োপহার স্বরূপ অপিত হইল। 

“কমলা কান্তের দপ্তর” এর ১ম সংস্করণে মোট ১১টি প্রবন্ধ ছিল। সবগুলি 
আগে বঙ্গদশনে প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম সংস্করণের ভূমিকায় বস্কিমচন্ 
লিখেছিলেন_- 

“কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্গদর্শন হইতে পুনমুপ্রিত করা গেল। বঙ্গদর্শনে ষে 
কয় সংখ্য। প্রকশ হইয়াছে তাহার মধ্যে চন্দ্রালোকে”, 'মশক' এবং ন্্ীলোকেন 
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বূপ' এই তিন সংখ্যা আমার প্রণীত নহে, এই জন্ত এ তিন সংখ্যা পুনম 
করিতে পারিলাম না । 

বঙ্গদশ'নে কমলাকান্তের দপ্তর সমাপ্ত হয় নাই । এই জন) এই গ্রস্থের নাম 
করণে “সুথম খণ্ড' লেখ হইল ।, 

১৮৮৫ শ্বীষ্টাব্বের ৪ঠ1 সেপ্টেম্বর কমলাকান্তের দপ্তর পৰিবর্ধিত আকাৰে 
প্রকাশিত হয়। তখন এই বইয়ের নাম হয়--কম্লাকান্ত। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা 
হয় ২৫০। 

“কমলাকান্ত' বইয়ে ৃষ্কিম্চন্ত্র কমল।কান্তের পত্রঁ এবং “কম্লাকান্তের 
জোবান বন্দী" ন/মে ছুটি নতুন অংশ যে|জনা করেন। আর 'কমলাকান্ত্বের 
দপ্তরে অ।শের পরিত)ক্ত চচন্দ্রালোকে' ও ব্ত্রীলে।কের রূপ প্রবন্ধ ছুটিও দিয়ে 
দেন। অবশ্য এ ছুটি রচন। যে যথ ক্রমে অঙ্ষয়নন্দ্র সরক!র ও বাজকৃষ্ণ মুখো- 
পাধ্য/যের লেখ। সে কথ। ভূমিকাতে উল্লেখ করেন। 

এই “কমল|কান্ত' বইয়ের ২য় সংস্করণ বেরোয় ১৮৯১ শ্রীষ্টান্দের ২৭শে 
জুল[ই অর্থ/ৎ ১২৯৮ সালের শ্র/বণ ম|সে। 

এই সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বা ভূমিকায় বঞ্ষিমচন্দ্র লিখেচিলেন-_ 

“ঢে কি? শীর্ষক প্রবন্ধটি ভূল ক্রমে পূব সংস্করণ তূক্ত হয় নাই। উহাঁও 
বর্দশণে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রথম পুনমমূর্দ্রিত হইল ।' 

কমল[ক1.*র অন্তর্গত এহ “টাক? এবং 'কমলাকান্তের পত্র ও 'কমলা- 
কান্তের জোবানবন্দী সবই প্রক্াাশত হয়েছিল, সঞ্ীবচন্ত্র সম্পাদিত বঙ্গদশনে। 


ব্রজেন্্রনাথ বন্দে]প|ধায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
থেকে পক্যাশত, তাদের সম্পাদিত “কমলাকান্তঃ গ্রন্থের পরিশিষ্টে “কাকাতুয়” 
ন।মে একটি প্রবন্ধ দিয়েছেন । এটি প্রকাশিত হত্ছিল ১২৮৯ স।লের কাতিক 
মাসের বঙ্গদশনে। 

কমলাকান্তের 'প রশিঞ্টে' এই রচনাটি দিয়ে এ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রন।থ ও সজনী- 
কান্ত তাদের খহইএর ভূঁমকায় লিখেছেন__ 

কাক হুয়। কাহার লেখা জোর করিয়া ধলা যায় ন।। তথাপ যখন 
শ্বীকমসাকান্ত চক্রবর্তী প্রণাত থলিয়। বঙ্গদশনে উল্লেখ অ।ছে এবং এ বংসবেই 
প্রক।াশত “আকমল।ক1৪্ চক্রব তা শ্রণীত' ঢকি" যখন “কমলাকাণ্ডে স্থান 
পিহয়।ছে এবং যখন “চশ্র।লে।কে , স্ত্রী শোকের রূপ' ও 'মশকের মত অপর 
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কোন লেখকের উপর ইহার রচন। দায়িত্ব অর্পণ কর! যাইতেছে না, তখন 
কষলাকান্তের সর্বশেষ রচন। বলিয়1 “কাকাতুয়া'র সম্মান হওয়! উচিত। এই 
বিবেচনায় এই বিশ্বৃত রচনাটি 'পাঠভেদে*র পর পরি শিষ্টে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল।” 

ব্রজেন্্রনাথ ও সজনীকান্তর এই লেখাটি সম্বন্ধে এখন আমার কিছু বলার 
আছে-_ 

“কাকাতুয়া কার লেখা জোর করে বলা যাঁয় না ব্রজেনবাবুরা একথা 
বলেও অহেতুক তাদের সম্পাদিত “কমল|কান্তে'র পরিশিষ্টে এ রচনাটি দিয়ে 
গেলেন। “কাকাতুয়া, কমলাকান্ত চক্রবর্তী প্রণীত শেষ রচনা এট] সত্য! 
কিন্তু তাই বলে এ রচন। কমলাকান্ত নামধারী “মশক" গ্রভৃতির লেখকদের উপর 
বা বস্কিম ব্যতীত কমলাকান্ত নামধারী অপর কোন লেখকের উপর এর রচনা 
দায়িত্ব দেওয়া যাবে না কেন? কমলাকান্ত নাম নিয়ে অন্ত লেখকেও 
লিখতেন খন দেখা যাচ্ছে, তখন এ লেখ বঙ্কিম ছড়া অন্য লেখকেরও তো 
হতে পারে? 

'কাকাতুয়া যে বন্ধিমের লেখ। নয় বা হতে পারে না, সে সন্বদ্ধে আমাৰ 
ঝুক্তিগুলি এই__ 

১1 “ঢেকি' প্রকাশিত হয় ১২৮৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা বঙ্গদশনে। 
আর “কাকা তুয়া” প্রকাশিত হয় এ ১২৮৯ সালেরই কাতিক সংখা বঙ্গদশণনে । 

বঙ্গদশন তখন নিয়মিত ঠিক সময়ে প্রকাশিত হত না, একথা মনে রেখেও 
বল! ষেতে পাবে যে, ঢে কি ও কাকা তুয়! বঙ্গদশনে প্রকাশিত হওয়ার অন্তুত 
বছর ছুষেক পরে “কমলাকান্ত? গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এরও ছ বছর গরে 
কমলাকান্তর যখন ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়ঃ তখন পূর্ব সংস্করণে দিতে ভুল 
হয়েছিল বলে বঙ্কিমচন্দ্র এতে ঢে"কি প্রবন্ধটি দেন। 

কাকাতুয়া বস্কিমচঞ্জ্রের রচন। হলে কমলাকান্তের ১ম সংস্করণে না হলেও, 
২য় লংস্করণেও এ ঢেকি প্রবন্ধটি অন্তভূক্ত করার মত কাকাতুয়াও অন্ততৃক্তি 
কবতেন। 

তাই কাকাতুয়া বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নয় বলেই আমি মনে করি। 

২। “কাকাতুয়া” প্রবন্ধের প্রথমেই আছে-কমলাকান্ত সকালে ন্নানাি 
সেরে গুড় ছোল। খেয়ে তাম।ক টানছে। 

বঙ্কিমচন্দ্রের কমল|কান্তে' কোথ[ও কমলাকান্তকে গুড় ছোলা খেতে দেখ: 
ধাধ না। তার খাওয়া বা এরূপ হালক। খাওয়। সম্বন্ধে সার! বইয়ে বা আছে, 
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লে কেবল প্রসন্নর দেওয়। দুধ, ছান। ইত্যাদির কথা । আর তাও ম্বান সেবে 
সকালে খাওয়া নয়। 

আরও বস্কিমচন্দ্রের “কমলাকান্তে' কমলাকান্তকে কোথাও তামাক খেছ্ে 
দেখা যায় না। কেবল “বিড়াল” প্রবন্ধে আছে--আহার প্রস্তত না হওয়ার 
জন্যই কমল।কান্ত হু কা হাতে ঝিমূতে ঝিমুতে (নিশ্চয় আফিং খেয়েই ) চোখ 
বুজে ভাবছিল, মে নেপোলিয়ন হলে ওয়াটালু'র যুদ্ধে জিততে পারত কি না। 

অতএব গুড় ছোল। খেয়ে তামাক টানা! কমলাকান্ত, বঙ্ধিমচন্দ্রের কমলা 
কান্ত নয় বলেই আমার দৃঢ় ধারণ । 

কাকাতুয়ার লেখক কাকাতুয়ার মুখ দিয়ে বার বার 018066এ শবটা। 
উচ্চারণ করিয়েছেন। 

বন্ধিমচন্দ্র হলে একটা পাখীর মুখ দিয়ে এমন অর্থহীন অথচ কঠিন শব 
উচ্চারণ করতেন না, বলেই মনে কবি। 

৩। কাকাতুয়ার লেখক বলেছেন-__কাকাতুয়া তাকে বলোছল-_131977077 
এন্দ থেকে 21866০05 শব্দট। হয়েছে । 

বঙ্কিম হলে 0181)0917) থেকে ঢ01866510] হয়েছে, এমন অডভুত কথা 
গলতেন না বলেও মনে হয়। 

9। কাকাতুয়ার লেখক লিখেছেন__কাকাতুয়! তাকে বলেছিল-_আম)ৰ 
নাম কাকাতুয। অর্থাৎ তুয়াকাক1 (তোমার ক।কা)। তোমাদের 01)016- 
971) (কাক।গিরি বা কাকাত্ব ) শেখাবার জন্ত আমার এদেশে আগমন। 

এও বঙ্কিমের লেখা হতে পারে ন1। 

৫ | কাকাতুষাঁয় পেখছি, প্রসন্ন বলছে-_হেমানটি মটর শ্ুটি। 

বঙ্কিম তার কমল|কান্তে কোথাও প্রসন্নকে দিযে বিকৃত করেও ইংরাজি শন 
উচ্চারণ করাবার চেষ্টা করেন নি। 

৬। কাকাতুয়ার লেখক কাকাতুয়ার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন__কৃষ্ণসাগরেৰ 
নিকটের অধিবাসী মানুষর1 শূকর ধরে ধরে খেত। 

কৃষ্ণস[গরের লাগে! দক্ষিণে তুরস্ক দেশ। তুরস্কের অধিবাসীদের তুকা৷ 
বলে। তুকী মহম্মদ ঘোরা কয়েকবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে লুঠপাট 
ও নানা অত্যাটার করেছিল এবং পরে ভারতে মুসলমান রাজত্বও স্থাপন করে। 
এর পরে আবার তুকণ বখতিয়ার খিলজি গৌড় বঙ্গ আক্রমণ ও জয় করে 
এখানে মুসলমান শাসন প্রবর্তন করে। 
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আমার অনুমান তুকীদের এ ভারত ও বাংল! আক্রমণ এবং অত্যাচারের 
কথ! মনে করেই কোন গোৌঁড] হিন্দু নোংর।মি করে তুরস্কবাীদের সম্বন্ধে এ 
কথা লিখে ছিলেন: 

ভারত ও বাল: আক্রমণকারী তুকী মুসলমানদের সম্বন্ধে বন্কিমের ধারণ! 
বাই থাক, এ কম লেখা তার কলম দিয়ে কথনই বেরোতে পারে না । 

ৰক্কিম তার “চক্্রশেখর? উপন্যাসে এক জাবগাঁয় লিখেছেন-__প্পৃথিবীতে যত 
প্রকার মনুষ্য আছে, ইংবাজদ্রিগের মুসলমান খানসাম। সর্বাপেক্ষা নিক । 

শুকর মাংস £ংরাজদেব অন্যতম প্রিয় খাদ্য! অথচ মসলমানদের কাছে 
শকর একেব1বেই অস্পৃশ্ত । কিন্তু মুসলমানর। ইংবাঁজদের খানসামা হলে 
কি করে? 

এইরূপ কোন অন্ম[নেই হয বঙ্ষিমচন্দ্র ইংরাজের মুসলমান খানসাম' 
মন্বন্ধে এ কথা বলেছেন । 

এই গ্রসঙ্গে উল্লেখযে[গ্য যে, বঙ্কিম তার চন্্রশেখবে” সাপারণভাবে মুসল; 
মানদের সম্বন্ধে কেন৭ বিরূপ কথা বলেন শি! বং ডল কথ|ই বলেছেন; 
এবং হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মপে সদ্ভাবের উদাহরণ দেখিয়েছেন । 

তাই যে বঙ্কিমচন্দ্র, একবপ মুসলমানদেব পক্ষ নিয়েই হংরজের মুসলমান 
খানল/মাদের প্রলঙ্গে এ কথ। বলেছেন, তিনিই আব!ব কুষ্ণসাগরের নিকটেল 
অধিবাসীদের সগৃ্ধে এ কথ! বলবেন, 'এ হতেই পারে ন!। 

কাকাতুয়া বচনাটিতে মুসলমানেব পোষ কাকাতুঘা বন্ জন্ম অগে শুক 
ছিল এবং কাকা'তুদটি মুসলমানের স্বীকে ঠোকর।তে চেষ্টা করছে ও বাড়ির 
ছোট ছেলের নেড নাথ। ঠোকরাযঘ,এই ধরণেব আপন্তিকব লেখ!ও কখনই 
ক্কিম্রে নয় 


কাকাতুষা ক'ব লেখা জোর করে বল। যায় না, বলেও ব্রজেনবাবুন। 
দের সম্পাদিত “কমলাকান্তেব” পরিশিষ্টে কাকাতুয়া' রচণ|টি দিযে যাওষ,য় 
একট] বিপদ হয়েছে এই যে, বস্কিম-গবেষক ও বন্কিম-প্রসঙ্গের লেখকর] ব্রজেন- 
ৰাবুদের এঁ কার লেখা বলা যায় না, কথাটাকে উডিয়ে দিয়ে এটাকে বঙ্কি্- 
চন্দেরই লেখা বলে চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আলোচনাও করে চলেছেন । 

যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত «সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত বঞ্চিম- 
রচনাবলীতে দেখছি. কোনরূপ মন্তব্য ছাড়াই এটাকে বঙ্কিমেরই রচনা বলে 
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কমলাকান্তের অন্তভূক্ত করা হয়েছে। শুধু “কাকাতুয়র মাথাদ “পরিশিষ্ট 
কথাট। লিখে দেওয়া হয়েছে । 

এই “পরিশিষ্ট” যে ব্রজেন্দ্রন[থ ও সজনীকান্তর একট। মন্তব্য সহ 'পরিশিষ্ট”, 
"বাগেশ বাগলের বই থেকে তা অ|দৌ বোঝা যাবে না। এ বই পড়লে পাঠক- 
পাঠিকার। ভাববেন, বস্কিম্চন্ত্র নিজেই তার মুল বইযে এ রকম করে গেছেন । 

যোগেশ বাগলের ন্যা ডঃ অশো!ক কুওও তার পি. এইচ. ডি. পাওয়া বই 
'বঙ্কিম অভিধ[নে” কাকাতুয়। সম্বন্ধে ব্রজেনবাবুদের এ সন্দেহস্থচক মন্তবা পড়ে« 
কাকাতুয়াকে বঙ্কিমেরই রচনা বলে গেছেন। অশে'কবাবু লিখেছেন-_ 

বঞ্ষিমচন্ত্র চেষ্টা করলে যে একজন সার্থক ছোট গল্পকার হতে পারতেন, 
“কাকাতুয়া” রচনাটি তাব একটি প্রকট উদাহরণ । -কাকাতুষ|কে বস্ষিমচন্র 
প1শ্চাত্য পুরাতবববিদের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেন। " ইত্যাদি । 

কোকাতুয়া” পড়ে বন্কিমকে, সার্থক ছোট গল্পকার হতে পারতেন বলে 
কল্পন1 কর] যে ঠিক নয, ভুল তা আমি আগের আলোচনতেই দেখিষেছি | 
আর কাকাতুয়।র লেখক কাকাতুয়কে ভারতের শাসক হংরাজের গ্রতীক 
হিসাবেই খাঁড়। কবেন বলে আমার মনে হয। কারণ, কাকাতুয়া বপছে__ 

১। সমুদ্র মধ্যস্থিত একটা গিরিগুহায় তারা আগে ছিল। 

এটা কি সমুদ্র মধ্যস্থিত বা সমুদ্রবেষ্টিত বুটিশ দ্বীপপুঞ্জের কথ।? 

২। সাদ! সাদা ডানা বিস্তার করে সমুদ্র পার হযে কাকাতুযারা এদেশে 
দেশে যেতে লাগল । 

এট] কি বুটিশদের বাণিজা-যাত্রা ও বিভিন্ন দেশ জয নয়? 

৩। কাকাতুয়ার বর্ণ লাল, আগে সে সিংহ ছিল। 

এতেও কি ইংর।জদের গান্মবর্ণ এবং 'বুটিশ সিংহের” কথা মনে হয় না? 

৪। কাকাতুয়ার বাড়ি অনেক পশ্চিমে । 

ইংরাজরাও তো পাশ্চাত্যদেশীয়। 

৫। কাকাতুয়া বলছে যে, এ দেশের যথা সবন্ব লুঠ করে তারা, এদেশের 
লোকদের ৪1015117 শেখাতে তার আগমন। 

এও ভারতের শাসক ইংরাজদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য । 

৬। কাকাতুয়ার লেখক যাদের “বঙ্গজ' বলেছেন, সেই বঙ্গজ ব। বাঙ্গালীরা 
শসক ইংরাজের কাছে চ।করি প্রার্থা ও কৃপাপ্রাথা ছিল। আর লেখার মধ্যে 
বড় বড় মাথার বঙ্গজদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, সেও সত্য । 
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একদিক থেকে দেখলে, সাহেবদের বেশী সেলাম না করলেও বঙ্কিমচন্দ 
নিজেও একজন এঁ বড় মাথার বঙ্গজ ছিলেন। 

কাকাতুয়ায় যে ঝে টিয়ে বঙ্গজগুলোকে ফেলে দেবার জন্য প্রসন্নময়িকে বলা 
হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র এই লেখার লেখক হলে কি ত। বলতেন? 

এই সঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে, কাক।তুয়ার লেখক প্রসন্নকে প্রসন্নমধি 
বলেছেন; বঙ্কিম প্রসন্নকে কোথাও গ্রসন্মময়ি বলেন নি । 

যাই হোক, এই লব নান? কারণে আমার সিদ্ধান্ত যে “কাকাতুয়া বঙ্কিম- 
চন্দ্রের রচন1 নয় । তাই যতক্ষণ ন। এই লেখাকে কেউ বস্কষিমচন্জের রচনা বলে 
সঠিক ভাবে প্রমাণ করতে পারছেন, এ লেখা বস্ষিম-রচনাবলী থেকে বাদ 
দেওয়া! উচিত। 

মুসলমানর1 একেই তো! বন্কিমচন্দ্রের উপর ক্ষুব্ধ, তার উপর সঠিক না জেনে 
অকারণে এই লেখা বস্কিম-রচনাবলীর মধ্যে দিয়ে বন্থিমের উপর মুসলমানদের 
আরও ক্ষোভ ও রাগ বাড়ানে। কখনই উচিত নয়। 


“কমলাক্ন্ত' বন্কিমচন্দ্রের এক অপূর্ব বচনা। এই বইয়ে এমন কয়েকটি 
লেখ! আছে যে, সেগুলির মত লেখ| আজও কোন বাঙ্গলী লেখকই লিখতে 
পারলেন ন!। 

কমল|কান্তের কোন কোন লেখয হাসি, ব্যঙ্গ ও দেশ[জ্মবোধ একই জঙ্গে 
হন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে । আর সেই সঙ্গে তাতে কিছু কিছু বাস্তবেব? 
ছাযাচ রয়েছে । যেমন, একট] উদাহরণ দিচ্ছি-_ 

বন্কিমচন্দ্র “বড় বাজার" প্রণদ্ধে লিখেছেন__কমলাকান্ত বিদ্যার বাজাবে ঢুকে 
প্রথমে তসর গর পর! নামাবলি গায়ে ফৌটাকাট1 টিকিওয়াল। ব্রাহ্মণদের 
ঝুনা নারিকেলের দোক।নে গেল । গিষে তাদের সঙ্গে নানা কথাবার্তার পর 
তাদের নমস্কার করে পশের দোকানে গেল। গিয়ে দেখল, কমলাকান্তেব 
জব]নীতেই বলছি__ 

“দেখিলাম, ইহাদিগের সম্মুখেই এক্সপেরিমেণ্টেল সায়েন্সেয় দোকান | কতক- 
গুলি সাহেব দোকানদার ঝুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, স্থপারি প্রভৃতি ফল 
বিক্রয় করিতেছেন । ঘরের উপরে বড বড় পিতলের অক্ষরে লেখা আছে-_ 
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দেকানদার ডাকিতেছে-_আয় কাল] বালক, ঢ:য06117061768] 90161706 
খাবি আয়। .আমি এই মকল দেখিতে শুনিতে ছিলাম, এমত সময়ে সহস! 
দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকানদারেরণ লাঠি হাতে দ্রুতবেগে ব্রহ্ষণদিগের ঝুনা 
পারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন,. সাহেবের সেই সকল নারিকেল 
দেকানে উঠাইয়! লইয়। আসিয়া, বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া, স্থখে আহার 
করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিল।ম যে,এ কি হইল ?--সাহেবেরা 
বলিলেন, ইহ।!কে বলে £5121010 13655620165. 

. বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্ষ পযন্ত কলকাতার এশিয়াটিক 
'সাসাইটির সদস্ত ছিলেন। এখানে তিনি গ্রচ্ছন্নভাবে এশিযাটিক সোসাইটিব 
কখাই কিছুটা বলেছেন । এশিয়াটিক সোসাইটির ঘরেও এর প্রতিষ্ঠাতা আরবি, 
প|রসী ও সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিত সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম 
"জোন্সের নাম পিতলের অক্ষরে লেখা আছে । 

এখানে সাহেবদের দোক|ন পল|শীর মাঠে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত বলে 
বঙ্কিমচন্দ্র পলাশীব যুদ্ধে বাঙ্গলার স্ব|ধীনতা স্থয অস্তমিত হওযা 5 বাংলায় 
*ংর|/জ শাসন প্রতিষ্ঠিত ইওয়।র কথ|ই বলেছেন । 


বিবিধ সমালোচন-_ 

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন" সম্পাদন|! করেছিলেন ১৮৭২, এপ্রিল থেকে ১৮৭৬, 
মচ পর্ষস্ত। এই চার বছরের বঙ্গদদশনে তিনি বিভিন্ন সময়ে যে সব গ্রস্থকারের 
গ্রন্থ সমালোচনা করেছিলেন, সেই লেখাগুলিরই অধিকাংশ নিষে, কিছু কিছু 
পরিবর্তন করে এই বিবিধ সমালোচন গ্রন্থটি করেন। এই বই প্রথম প্রকাশিত 
হয ১৮৭৬ এর ১৬ই জুলাই । 

এই বইয়ের “বিজ্ঞাপনে? বঙ্কিম্চশ্্র তখন লিখেছিলেন-_“বঙ্গদর্শনে মত্প্রণীত 
হয সকল গ্রন্থসম|লে।চন প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধেয কতকগুলি পরিত্যাগ 
করিয়াছি । যে কয়টি প্রবন্ধ পুনমুন্রিত করিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে 
স্থানে পরিত্যাগ করিয়াছি । আধুনিক গ্রন্থের দোষগুলি প্রায়ই পরিত্যাগ কর 
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গিয়াছে । যে যেস্থানে সাহিত্য-বিষয়ক মূল কথার বিচার আছে, সেই সকল 
ংশই পুনমুদ্রিত করা গিয়াছে ।, 


রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহ|দুরের জীবনী-_ 

দীনবন্ধু মিত্র বস্কিমচন্দ্রের প্র/ণতুল্য বন্ধ ছিলেন বলে বদ্ষিমচন্ত্র দীনবন্ধুর 
পুএ্দের ভ্রাতৃষ্পুত্রের ম্থ।র সেই করতেন । দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনি সর্বদ' 
দাঁনবন্ধুর পুত্রদের সংবাদ নিতেন এবং আবশ্তক হলে সৎ পরামর্শও দিতেন। 
তিনিই দীনবন্ধুর রচণ।গুলি একত্র করে গ্রন্থবল]রূপে প্রকাশ করবার জন্তু 
দীনবন্ধুর পুত্রদেব পবামশ দেন এবং এ সময দীনবন্ধব একটি ছোট জীবনীও 
লখে দেন। 

এই জীবনাটি দীনধন্ধুব বচশ/বলীব ১ম সংস্করণে ১২৮৩ অ!লে (১৮৭৭ এর 
এপ্ুল) সব প্রথম মুদ্রত হয । 

পরে বাঞ্ষিমচন্দ্র এ জাব্নাটিকে পথক পুস্তক[ক।রে ভাপাখ|ব জগ্ত দীনবন্ধুর 
পুত্রদের বলেন এব" গ্রন্থের উপসত্বও প্রথম থেকেই তাদের দন করেন। 

আরও কিছুদিন পরে বঙ্গিমচন্ত্র "দীনবন্ধু মিত্রেব কবিত্ব' নামে অপর একটি 
প্রবন্ধ লিখেও দীনবন্ধুর পুত্রদেব দিয়েছিলেন । তাব| সেটিও পরে দীনবন্ধু 
রচনাবলীবৰ অন্ততুক্ত বরেছিলেন। 


বরজনী-_- 


“রজনী” প্রথম ধাবাব[হিক ভাবে “বঙ্গদশনে' প্রকাশিত হয়। ১২৮১ সালের 
আশ্বিন থেকে ঠচত্র এবং ১২৮১ সালের বৈশ।|খ ও ভাদ্র থেকে অগ্রহাষণ সংখ্যার 
বঙ্গদরশনে বেরোয় । “রজনী” বই হয়ে বেরোয় ১২৮৪ সালের জ্যেষ্ঠ মাসে 
( রা জুন ১৮৭৭ )। বই করার সময় বস্কিমচন্দ্র বঙ্গররশনে প্রকাশিত রজনীর 
বনু পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিবর্ধন করেন | এ সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে 
বই সম্পর্কেও ১ম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন-_ 


“রজনী প্রথমে বঙ্ষদর্খশনে প্রকাশিত হয়, এক্ষণে পুনমু্রাঙ্কনকালে এই গ্রন্থে 
এত পরিবর্তন কর! গিয়াছে যে, ইহাকে নৃতন গ্রস্থও বল! যাইতে পারে | কেবল 
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প্রথম খণ্ড পূর্ববৎ আছে; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইযাছে। কিছু 
স্থানান্তরে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে, অনেক পুনলিখিত হইয়াছে । 

প্রথম লর্ড লিটন প্রণীত ণু,৪5৮ 10855 ০£ [0107১611 নামক উৎকৃষ্ট 
উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি “কানা ফুলওযালী, আছে; রজনী তৎম্মরণে 
স্থচিত হয। যে সকল মানসিক ও নৈতিক তত্ব গ্রতিপা্ন করা এই গ্রন্থের 
উদ্দেশ্ব, তাহ অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা ল/ভ কবিতে পারিবে 
বলিয়াই এরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চবিত্র নির্ম/ণ কর] গিয়াছে । 

উপন্ত(সের অংশ বিশেষ, নায়ক ব। ন|য়িক বিশেষের দ্বার। ব্যক্ত করা, 
প্রচলিত বচনা-প্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু ইহ] নৃত্তন 
নহে । উইলকি কলিন্স কৃত “৬৬ 017081 1] ৬1010, নামক গন্থ প্রনয়ণে ইহ! 
প্রথম ব্যবহাত হয । এ প্রথাব গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল 
লগ, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায় । এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি 
বলিষাই, এই উপন্য/মে যে সকল অনৈসগিক বা অপ্রাকৃত বাপার আছে 
আমাকে তাহার জন্য দায়ী হইতে হয় নাই ।' 


উপকথী- - 

১১৮২ স।লেব কাত্তিক 5 অগ্রহায়ণ 'এই ছুট সংগা “ব্জদর্শনে' বক্ষিমচন্দ্রে 
“বাধাবর।ণী ন[মে একটি গল্প প্রকাশিত হয। 

১২৮৪ স[লের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৭৭ এর ২৪শে নভেম্বর ) বঙ্ষিমচন্র 
'উপ্কথা' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ে তিনি তার পূর্ব 'প্রকা* 
শত “ইন্দিবা ও “যুগলাঙ্গুরীয়' গল্প ছুটিব সঙ্গে 'রাধ[বাণী'ও দিয়ে এ নামকরণ 
করেছিলেন । 

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই "উপকথা" বইয়েব ২য় মুদ্রণ হয়। 'এরপব “উপকথা 
এইয়ের আর ওয় মুদ্রণ হয় নি। 


কবিতা পুস্তক-_ 
বঙ্কিমচন্দ্র, কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে ঈশ্বর গুঞ্চের কাগজে যে সব কবিত। 
লিখেছিলেন, প্রধানত সেইগুলি নিয়েই ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে "ললিতা । পুরাকালিক 
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মন্প। তথা মানস" নাম দিযে একটি কবিতা] পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন । এট 
বইটি তখন কলকাতার শ্রীবৈকুনাথ দাসের অনুবাদ যন্ত্রালযে ছাপা হয়েছিল । 
বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪১। 

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র দীঘক।ল কবিতা লেখ। একরূপ ছেড়েই দিয়েছিলেন । 
১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'মুণ।লিনী' লেখার সময় এ বইয়ে কয়েকটি গান লেখেন। 

আরও পরে ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্দে (১২৭৯ সালে) যখন তিনি “বঙ্গদর্শন মাসিক 
পত্রিক। প্রকাশ কবেন, তখন বঙ্গদশ'নে উপন্থ।স ও প্রবন্ধ লেখার সঙ্গে সঙ্গে 
মাঝে মাঝে কবিতাণ্ড লিখেছেন ।। বঙ্গদর্শন চল। কালে সম্তীবচন্দ্র “ভ্রমব 
পত্তরিক1 বর কবলে, তাতে এবং বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে জ্যেষ্ঠ জামাত] বাখ!ল 
চক্র বন্দ ।পাধ্য/ধকে সম্পাদক করে “প্রচার? পত্রিকা প্রক।শ করলে তাতেও 
কখন কখন দু একট| করে কবিতা লিখেছিলেন । 

প্রচার" প্রক।শিত (১৮৮৪ব জুলাই ) হওয়ার আগে ১৮৭৮ শ্রীষ্টাব্দে বক্কিম- 
5গ্র বঙ্গদশনে ও ভ্রমরে প্রকাশিত তার কবিতাগুলি, এ সর্জে আগে প্রকাশিত 
ললিতা ও মানস কবিত ছুটি এবং বঙ্গদশ'নে ও ভ্রমরে প্রকশিত তিনটি ছোট 
গছ্য বূচন। নিয়ে “কবিতা। পুস্তক” নাম দিয়ে একটি বই করেন। 

এ গগ্ভ রচন। তিনটি হ'ল ১২৮০ সালের ভাদ্র সংখ্য। বঙ্গদশনে প্রকাশিত 
“মেঘ, ১২৮১র মাষচ সংখ্যা ভ্রমরে প্রকাশিত “বৃষ্টি এবং ১২৮১র €জ্য্ 
মাসের বঙ্জদশনে প্রক[শত থছ্যেতি? | 

'কবিতা। পুস্তকে'ব মপ্যে এই তিনটি ক্ষুব্ গছ্য রচন। দেওধার কৈফিয়ৎ সম্বন্ধে 
বদ্ধিমচন্দ্র এ বইয়ের “গাড়ায় বিজ্ঞপনে লিখেছিলেন__. এক্ষণে যে বীতি 
প্রচলিত আছে যে, কবিত! পছ্যেই লিখিত হইবে, তাহা সঙ্গত কিনা, আমার 
সন্দেত আছে । ভরমা করি অনেকেই জানেন যে, কেবল পছ্যই কাব্য নহে । 
আমার বিশ্ব।(স আছে যে, অনেক স্থানে পছ্ের অপেক্ষা গছ্য কাব্যের উপযোগী । 
'বষয় বিশেষে পদ্য ক|ব্যেব উপযোগী হইতে পারে, কিন্ত অনেক স্থানে গণ্ঘেব 
ব্যবহ।রই ভাল । - কাঝোর গছ্যের উপযে|গিতার উদাহরণ শ্বরূপ তিনটি গদ্য 
কবিত। এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম 1::7 

বস্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এই “কবিতা পুস্তকে'র আর এক 
বার পুনমু্রণ হয়েছিল। সেবার তিনি এই বইয়ে ১২৯২ লালের বৈশাখ অংখা। 
প্রচারে প্রকাশিত তার বজার উপর রাজ কবিতা ও ১২৯২ সালের শ্রাবণ 
“সংখা প্রচারে প্রকাশিত “পুষ্পনাটক” এবং ১২৮৫ সালের ভাত্র মাসের বজদশনে 
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প্রকাশিত তার “দুর্গোৎসব কবিত|টি সংযুক্ত করেন। ফলে বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্য। 
১১২ থেকে বেড়ে দাড়ায় ১৪৪এ। 

বঙ্কিমচন্দ্র “কবিত। পুস্তকে'র ২য় সংস্করণের সময় এই বইয়ের নামও বদল, 
করে দেন__গগ্য পদ্য বা কবিতা পুস্তক । বইয়ের এই নাম পরিবর্তন সম্বন্ধে 
তিনি বিজ্ঞাপনে ব1 ভূকিমায় লেখেন__“কবিতা পুস্তক অপেক্ষা “গঞ্ পদ্য” নামটি 
এই সংগ্রহের উপযোগী, এই জন্য এইরূপ নামের কিছু পরিবর্তন কর। গেল।” 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্প|দনায় বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষদ থেকে যে বঙ্কিম-রচনাবলী প্রকাশিত হস, তার মধ্যে যে খণ্ডটিতে 
'লোক রূহম্ত”, কমল।কান্ত, গ্য পদ্য ও মুচির।ম অ।ছে, সেই খণ্ডের ৩য় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় ১৩৫৯ সালের ভাব্র মাদে। এই সংস্করণে সম্পাদকদ্য় “গছ পদ্চ 
ব৷ কবিতা পুস্তকে" প্রসঙ্গে তাদের ভূমিকায় লেখেন__ 

'গছ্য পদ্ের ন্মন্ততৃক্তি কবিত্রাগুল ছাড় 'বঙ্গদশনে' (কান্তন ১২ ৯, পৃষ্টা 
৫২১ ) তাহার ( বন্থিমচন্দট্রের) অন্তত আর একটি কবিত। “বিরহিণীর দশ দশ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা! যে কারণেই হউক, পুস্তকে পরিত্যক্ত হইযাছে! 
কবিতাটি “বিবিধ খণ্ডে (২য় সংস্করণ ) মুদ্রিত হইবে।' 

এদের সম্পাদিত বঙ্ষিম-রচনাবলীর “বিবিধ” খণ্ড ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় 
১৩৪৮ সালের পৌষ ম[সে। দেখাযাচ্ছে, বিবিধ" খণ্ড ১ম সংস্করণের সময় সম্পা- 
দকঘয় ধরতে পারেন নি যে, “বিঝহিণীর দশ দশা” বঙ্ষিম্চন্দ্রের রচনা । পরে 
এরা এটি বুঝেছিলেন। 

আমার বক্তব্য--কবিতাটি বঞ্ষিমচন্দ্রের হলে তিনি নিজেই তো তার গ্রস্থের 
অন্ততূক্ত করে যেতেন। তাছাড়া এই কবিতায় ব্রজবুলি শব্দের ব্যবহার এবং 
কবিতা! শেষে কবির ভনিতা দেখেও মনে হয়, এ বঙ্কিমের কবিতা নয়। কারণ, 
বন্ধিমের কোন কবিতায় এসব নেই । 


কুষ্ণকান্তের উইল-_ 

বস্কিমচন্দ্রের নিজের সম্পাদিত বঙ্গদশনের শেষ বছরের অর্থাৎ ১২৮২ 
স/লের পৌষ, মাঘ ও ফাল্কন সংখ্যায় এবং সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদিত বজজদশ'নের 
গ্থম বছরের অর্থ/ৎ ১২৮৪ স/লের বৈশাখ থেকে মাঘ সংখ্যায়, “কুষ্ণকান্তের 
উইল" প্রথম ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এরপর ১২৮৫ সালের ভাজ 
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মাসে (২৯শে আগষ্ট ১০৭৮ শ্রী£) বই হয়ে বেরোয়। বইটি ছাপ! হয়েছিল, 
বাড়ির বঙ্গদর্শন প্রেসেই। বইয়ে মুদ্রাকর ও প্রকাশক হিসাবে নাম ছিল-_ 
শীরাধান।থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের । বঙ্গদর্শন প্রেসের কর্মী হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
অবসর গ্রহণ করলে সঞ্জীবচন্দ্র তার জায়গায় এই রাধানাথববুকে নিয়োগ করে 
ছিলেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র মালদহে ডেপুটি কালেকটর ও রোডসেসের দায়িত্বে থাকাকালে 
অস্্স্থতাবশত ২২ জুন ১৮৭৫ থেকে ২০ মার্চ ১৮৭৬ পযন্ত ন মাস ছুটি নিয়ে 
কাটালপাড়ার বাড়িতে ছিলেন । ছুটির শেষে আর মালদহে ফিরে না গিষে 
বডির কাছে ভগলীতে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছিলেন। ছুটি নিয়েন মাস 
বাড়িতে থাক।র সময় বঙ্কিমচন্দ্র বাড়িতে বসে তখন এই বইটি লিখেছিলেন। 

বঙ্গদর্শনে “কৃষ্ণকান্তের উইল" লেখা শেষ হলে তার বছর দেড়েক পরে 
বঙ্কিমচন্দ্র বাড়ির একটা বিষয় সংক্রান্ত ব্যাপ|রে পিতার উপর এবং মেজদাব 
উপর অভিম|ন করে ক্ষুব্ধ হয়ে হুগলীর পাশে চুঁচুড়ায় গিয়ে সপরিবারে বাস 
করেন। সেই সময় বঙ্ষিমচন্দ্রের স্েহভাজন নৈহাটার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একদিন 
চুচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাকে বলেন__আপনি তে। 
চূচূড়ায় বাস করছেন, এব মণে] কি কিছু কৃষ্ণক|ন্তী অছে ?__বঙ্ষিমচন্দ্র উত্তবে 
বলেছিলেন__তুমি ঠিক বুঝেছ। 

হর প্রসাদের এই কথা উদ্ধত করে কেউ কেউ বলেছেন--বঙ্কিমচন্দ্রের 
“কুষ্ণকান্তের উইল”, অন্তত উইল সংক্রান্ত লেখাটির ব্যাপ|রে মূলে বস্কিমচন্দ্রেব 
পিতার উইলের ব]1 দ।নপত্রের একট] যে!গ আছে । বস্কিমচন্দ্রের পিত ১২৭১ 
সালে দানপত্র করে তার বিষয় সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। 
কিন্তু সে তো। বঙ্কিমচন্দ্রেব কৃষ্ণকান্তের উইল লেখ শুরু করার .০ বছর আগের 
ঘটন। । 

যাই ছোক্‌, আমার “অন্য এক বন্কিমচন্দ্র' বইয়ের প্রথমেই এ সন্ধে বিস্তৃত 
আলোচনা করেছি । 

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে কৃষ্ণকান্তের উইলের চারটি সংস্করণ হয়েছিল। 

বঙ্কিমচন্দ্র প্রতি সংস্করণেই কিছু না কিছু পরিবর্তন করে চিলেন। ৪র্থ 
সংস্করণের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল--অ|গে বইয়ের শেষে গোবিন্দ 
লালের জলে ডুবে আন্মহত্য।র কথা ছিল; ৪র্থ সংস্করণে গোবিন্দল।লের মৃত্যু 
শ] দেখিয়ে তার সন্য।স জীবন দেখিয়ে বই শেষ করা হয়। 
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বঙ্গদর্শনে “কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রকাশিত হওয়ার সময় যখন গোবিন্দলালের 
গুলিতে রোহিনীর মৃত্যু দেখানে৷ হয়, সেই সময়েই অনেক পাঠক বঙ্কিমচন্দ্রকে 
প্রশ্ন করেছিলেন__রে।হিনীকে মারলেন কেন? নেই থেকে আজও পর্যন্ত বন 
পাঠক ও সমালোচক এই নিয়ে বস্কিমচন্দ্রকে গৌড় নীতিবাগপীশ বলে দোষ 
দিযে আসছেন। এদের মধ্যে শরৎচন্দ্রের অভিযোগটাই সব চেয়ে চড়া । সে 
কথা পরে “পমালোচনার সন্মুখে' বন্ধিমটন্দ্র অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। 


শরৎচন্দ্র তার “নারীর লেখা” প্রবন্ধে গ্রসঙ্গত বন্ধিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের 
উইলে? অন্য একট| ভূলের কথা উল্লেখ করেছেন! তিনি লিখেছেন-_বস্কিমব|বু 
কষ্ণক।স্তের উইলের গোড়াতেই “ইহলো কাস্তে” ণা বলে একাধিকবার “পর- 
লোকান্তে বলেছেন। 

“পরলে|কান্তের বদলে ইহলোকান্তে হওয়াই ঠিক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র থে 
একথা জানতেন না, ত। বল। যায় ন।। হয়ত এমনও হতে পারে যে, বঙ্কিম- 
চন্দ্রের সময়ে উইলে এ ভাষাই প্রচলিত ছিল, তাই বিচারক বঙ্কিমচন্দ্র ত। 
জেনেও উইলের ক্ষেত্রে এ শবই ব্যবহার করে গেছেন। কোর্টে খোজ নিয়ে 
দেখেছি, অজকাল উইলে সাধারণত দ্রেহান্তে বা “মৃত্যুর পরে? লেখা হয়। তৰে 
এখনও কোন কোন উইল লেখক পরলোকান্তেও লিখে থাকেন। এদের মতে 
পরণে[কান্তের অর্থ পরলে|কান্তরিত হওয়ার পরে । 


সামা-_ 

সাম্য? বইটি প্রথম প্রক1শত হয় ১২৮৫ স।লের মাঘ মাসে (৬ই ফেব্রুয়ারি 
১৮৭৯ )1 এই বইয়ে মোট €টি পরিচ্ছেদ আছে । ১ম, ২য় ও ৫ম পরচ্ছেদটি 
অ]গে “বঙ্গদর্শন” পত্রিকায় ১২৮০ স।লের টজ্যষ্ট ও আষাঢ় এবং ১২৮২ সলের 
ক|তিক সংখ্যায় যথাক্রমে “সাম্য, সম) [দ্বিতীয় সংখা? ] ও “সময, তৃতীয় 
প্রস্তাব_ স্ত্রীজাতি' নামে প্রকশিত হয়েছিল। আর ২৭৯ সালের ভার, 
কাত্তিক, পৌষ ও ফাল্তন ম।সের বঙ্দখ নে ্গঈদেশের কৃষক নামে যে দীঘ 
প্রবক বেরিয়েছিল, তার কিয+ংশ নিয়ে ৩য় ও ১ পরচ্েদ হয়। 

“সাম্য গ্রন্থের “বিজ্ঞাপনে” বঙস্কিমচন্ত্র 'লখেছিলেন- “১5 গ্রবন্ধের প্রথম, 
দ্বিতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ বঙ্গদশ'নের সাম্যশীর্ষক প্রবন্ধ তৃতীয় ও চতুর্থ 
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পরিচ্ছেদ এ পত্রে প্রকাশিত “বঙ্গদেশের কৃষক' নামক প্রবন্ধ হইতে নীত ! 
কৃষকদের কথা যে আধুনিক সাম[জিক বৈষম্যের উদাহরণ স্বরূপ লেখা হইয়াছে 
এমত নহে। প্র।চীন বর্ণ বৈষম্যের ফল স্বরূপ লিখিত হইয়ছে। পাঠক যেন 
এই কথাটি ম্মরণ রাখেন । 

সাম্যনীতি নৃতন তত্ব নে, কিন্তু ইউরোপীয়েরা ষেভাবে ইহার বিচার 
করেন, আমি তাহা করি নাই। আমি সাম্যনীতি যেমন মোটামুটি বুঝিয়াচি 
সেইরূপ লিখিয়াছি। অতএব ইউরোপীয় নীতিশাস্ত্রের সহিত গ্রভেদ দেখিলে: 
কেহ রাগ করিবেন না। অ|রও, স্বদেশীয় সাধরণ জনগণকে এই তত্ব 
বুঝাইব|র জন্য লিখিয়াছি। স্থশিক্ষিত যদি ইহাতে কিছু পঠিতব্য না পান, 
আমি ছুঃখিত হইব না। অশিক্ষিত পাঠকদিগের হৃদয়ে এই নীতি অস্কুরিত 
হইলে অমি চরিতার্থ হইব ।' 

বঙ্কিমচন্দ্র এই “সম্য' গ্রন্থের আর ২য় সংস্করণ প্রকাশ করেন নি। তিনি 
“বৃ্নঈদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি ১৮৯২ শ্রীগ্রান্বে তার “বিবিদ প্রবন্ধ-দ্বিতীয় ভাগ' 
গ্রস্থের অন্তভূক্তি করার সময় এই “সাম্য গ্রন্থের উল্লেখ করে প্রসঙ্গত ভূমিকাষ 
লিখেছিলেন__ 

“আমি বঙ্গদশনে “সাম্য নামে একটি প্রবন্ধ রচন। করিষা পশ্চাৎ তাহা 
পুনমু্রিত করিয়া ছিল[ম। 'বঙ্গদেশের রুষক' আর পুনমুর্রিত করিব ন 
বিবেচনায় তাহার কিয়দংশ “সাম্য মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়া ছিলাম । এক্ষণে 
সেই 'সাম্য' শীর্ষক পুস্তকখানি বিলুপ্ত করিয়াছি । স্থতরাং 'বঙ্দেশের কুষক' 
পুনমুর্্রিত করার আর একটি কারণ হইয়াছে ।” 


প্রবন্ধ পুস্তক-__ 

প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৮৭৯র এপ্রিলে । এই বইয়ের বিজ্ঞাপনে 
বহ্কিমচন্দ্র লেখেন__ 

“এহ গ্রন্থে যে কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইল, তাহা! সকলই বঙ্গদশনে প্রকা- 
শিত হইয়াছিল। কোন কোন প্রবন্ধের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিত্যাগ করা 
গিয়াছে । কখনও বা! প্রবন্ধেব নাম পরিবর্তন করা গিয়াছে। 

এই জাতীয় আরও কয়েকটি মত্প্রণীত প্রবন্ধ বঙ্গর্শনে প্রকাশিত হুইয়! 
ছিল। নান1 করণে সেগুলি এক্ষণে পুনমুদ্রাঙ্কণের অযোগ্য বিবেচন। করিলাম 
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এই বইয়ে মোট ১০টি প্রবন্ধ ছিল। সেগুলি এই- বাঙ্গালির বাহুবল, 
ভালবাসার অত্যাচার, জ্ঞান, সাংখ্যদশ'ন, হিন্দুধর্মের নৈসগিক মূল, ভারত 
কলঙ্ক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা, প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, 
প্রাচীন এবং নবীন, বুড়া বয়সের কথ! । 

“বুড়া বয়সের কথা?য় লেখক হিসাবে নাম ছিল কেবলরাম শর্মা । পরে 
এই প্রবন্ধটি কমপাকান্ত” গ্রন্থের অন্তভূক্ত হয়। বাকি প্রবন্ধগুলিও পরে 
“বিবিধ প্রবন্ধ” গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। 


রাজমিংহ-_ 

সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় ১২৮৪ এর বৈশাখ থেকে “বঙ্গদর্শন, আবার প্রকা- 
শিত হতে থাকলে বঙ্কিমচন্দ্র এর প্রথম সংখ্য। থেকেই এতে লিখতে থাকেন। 
এঁ বছরের মাঘ সংখ্যায় তিনি কৃষ্ণকান্তের উইল শেষ করেন। এক মাস বাদ 
দিয়ে চৈত্র ম।স থেকে বঙ্গদর্শনে আবার শুরু করেন “'রাজমিংহ' । পরবর্তী 
বছরের অর্থাৎ ১২৮৫ সালের ভাদ্র সংখা পর্যস্ত মোট ৬ সংখ্যায় লিখে অসমাধ 
অবস্থায় ফেলে রাখেন। বঙ্গদর্শনে আর কোন কিস্তি না লিখে ১২৮৮ মালে 
(গঠ! কেব্রুয়ারি ১৮৮২) “রাজসিংহ' গ্রস্থাকারে প্রকাশ করেন। বইয়ের 
আখ্যাপত্রে “রাজসিংহ' লেখার পরে পৃথক ভাবে 'ক্ষুত্র কথাও লেখ। ছিল। 
এই প্রথম সংস্করণ রাজসিংহের পৃষ্ঠ। সংখ্যা ছিল ৮৩। 

“রাজনিংহ'র ২য় সংস্করণের সময় বন্কিমচন্দ্র এটিকে তার ক্ষত ক্ষুব্দ উপন্যাস 
গ্রন্থের অন্ততূক্তি করেন। ৩য় সংস্করণ হয় “কষুতত ক্ষুত্র উপন্যাপে'র ২য় সংস্করণে । 
'রাজসিংহ'র ৪র্থ সংস্করণের সময় বস্কিম্চন্দ্র এই বইকে পরিবধিত আকারে 
আবার নতুন করে লেখেন। তখন এর পৃষ্ঠা সংখ্য। দাড়ায় ৪৩৪। এই ৪র্থ 
সংস্করণ পৃথক হয়ে প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ শ্রীষ্টাবে । 

বঙ্কিমচন্দ্র ৪র্থ সংস্করণ বাজসিংহের একট] দীর্ঘ বিজ্ঞাপন বা ভূমিক! 
লেখেন । তাতে তিনি বলেন-_ 

'-.. ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে । কিন্তু তাহার পুর্বে 
কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণ 
স্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি। মহারাস্ত্রিয় অপেক্ষা! রাজপুত বাহুবলে 
বলবান ছিলেন বলিয়। আমার বিশ্বাস।... 


বন ১২৯ 


যখন বাহুবল আমার প্রতিপাগ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়! যাইতে 
পারে। উপন্ত।সে সেকথা পাঠকের হুদয়ক্গম করাইতে গেলে, রাজসিংহের পূব 
পূর্ব সংস্করণে যে ক্ষুদ্র ঘটনাটি অবলম্বন কর] গিয়াছিল, তত্বারা অভিষ্ট সিদ্ধ 
হয় না। রাজমিংহের সঙ্গে মোগল বাদশাহের যে মহাষুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা 
সমস্তই উপন্য।সভুক্ত করিতে হয়। তাহা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি বলিয়। 
গ্রন্থের কলেবর এত বাড়িয়ছে। বিশেষত উপন্তাসের ওপন্তাসিকতা। রক্ষা 
করিবার জন্য কল্পনাপ্রস্থত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমধ্যে লন্নিবেশিত করিতে 
হইয়াছে 1: 

স্থল ঘটন। অর্থ[ৎ যুদ্ধার্দির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায় তেমনি 
রাখিয়াছি। কোন যুদ্ধ বা তাহার কল কল্পনা প্রস্থত নয়। তবে যুদ্ধের 
প্রকরণ, যাহ] ইতিহাসে নাই, তাহ] গড়িয়া দিতে হইয়াছে 1... 

পরিশেষে বক্তব্য যে, আমি পৃবে কখনও এঁতিহানিক উপগ্ত।স লিখি নাই। 
দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে এতিহাসিক উপন্তাস বল! যাইতে 
পরে না। এই প্রথম এতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম 1, 

বঞ্ষিমচন্দ্র তার ছুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর ও সীতার।মকে এঁতিহাসিক 
উপন্তাস বলতে না চ[ইলেও বাংল। সাহিত্যের অধিকাংশ লমালোচকই, এমন 
কি এতিহা সিক যদুনাথ সরকারও এগুলিকে তো বটেই, সেই সঙ্গে মুনা- 
লিণীকেও এতিহামিক বা ইতিহাস ভিত্তিক উপন্য।স বলেছেন । 

বাঙ্কমচন্দ্রের ষে মাসে মৃত্যু হয়, সেই ১৩০০ সালের চেত্র মাসে রবীন্দ্রনাথ 
বস্কিম্চন্দ্রের ৪র্থ সংস্করণ বাজসিংহ উপন্ত(সের উপর একটি সমালোচনা লিখে 
'স|ধন। পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের এ সমালোচন। 
দেখেও থাকতে পারেন। 

রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহের সমালোচনায় মূলত বস্কিমচন্দ্রের প্রশংসাই করে 
ছিলেন। 

মুসলমানরা, রাজসিংহ লেখার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপর বিশেষ ক্ষুব্ধ । সেকথা 
পরবে “সমালোচনার সম্মুখে' অধ্যায়ে আলোচন। করেছি । 


আনন্দমঠ-- 
'আনন্দমঠ, প্রথমে সম্রীবচন্দ্র সম্পাদিত বন্গদর্শনে ১২৮৭ সালের চৈত্র থেকে 
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১২৮৮ সালের আশ্বিন এবং ১২৮৯ সালের টবশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 
হয়। ১২৮০র কার্তিক থেকে চচত্র পর্যন্ত ছ মাস বক্বদর্শনের প্রকাশ বন্ধ ছিল। 
আনন্দমমঠ প্রথম গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৮৯ সালে ( ১৫ই 
ডেসেম্বর ১৮৮২)। বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের উতপর্গ পত্রে কাকে উৎন্্গ 
করেছেন, পরিষ্কার ভাবে তার নাম উল্লেখ না করে শুধু লিখেছিলেন 
ক নু মাং ত্বদধীন জীবিতাং 
বিনিকীর্ধ ক্ষণভিন্ন সৌহাদঃ | 
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো 
জল সংঘ।ত ইবাসি বিদ্রতঃ ॥ 
স্বর্গে মর্তে সম্বন্ধ আছে | সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এহ গ্রস্থের এইরূপ 
উৎসর্গ হইল । 
এই লেখার মধ্যে সংস্কৃত শ্লেকটির ভাবাথ হ'ল, জলধারা৷ যেমন সেতৃবন্ধণকে 
ভেঙ্গে জলে অবস্থিত পন্মকে ভাসিয়ে নিয়ে যায, তেমনি ক্ষণমাত্রেই আমদের 
প্রগাট বন্ধুত্বকে বিচ্ছিন্ন করে এবং আমাকে ছুঃখিত করে তুমি কোথায় 
গেলে? 
শ্রশ মজুমদার তার 'বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ __তৃতীয় প্রস্তাবে লিখেছেন__বক্কিম- 
চন্দ্র তার জ্যষ্ঠা কন্যা শরৎকুমারীর একটি শিশু পুত্রের মৃত্যুতে কাতর হয়ে, 
এভাবে লিখে তাকেই বইটি উৎসর্গ করে ছিলেন। 
অপর দিকে ললিতকুমার মিত্র তার “বস্কিমবাবু” প্রবন্ধে লিখেছেন__“আমার 
পিতৃদেব তাহাকে (বস্কিমচন্দ্রকে । নবীন তপদ্ষিনী নাটক উত্স্গ করেন। 
বঙ্কিমবাবুও তাহাকে মনালিণী উৎসর্গ করেন। তাহাদের বন্ধুত্ব যে বন্ধুর 
জীবনের সহিত শেষ হয় নাই, তাঁহ। দেখাইব।র জন্য আনন্দমমঠের অভিনব উৎ- 
সর্গের স্থষ্টি হইয়াছে । **নারায়ণ_-বৈশাখ ১৩২২। 
ললিতবাবুর মত, তার সত পিত] দীনবন্ধু মিত্রকেই বঙ্ধিমচন্ত্র আনন্দমঠ 
উত্সর্গ করেছিলেন। এ সম্পর্কে কেবল একটা! প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্র একই ব্যক্তিকে 
'কি একাধিক বই উৎসর্গ করেছিলেন? | 


আনন্দমমঠ রচনার প্রেরণা ৰ1 উৎস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই পুর্ণচন্্ 
লিখেছেন__বঙ্কিমচন্দ্র ও তার অপর তিন ভাই ছেলেবেলায় তাদের খুলল পিতা 
মহে'র কাছে ছিয়াগুরের মন্বপ্তরের গল্প শুনেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সে কথ! মনে 
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বেখেছিলেন এবং সেই কথ! নিয্নে কিঞ্চিৎ পরিণত" বয়সে আনন্দমঠ লেখেন। 
_বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা | 

বঙ্কিমচন্দ্র ছেলেবেলায় ঠাকুরদার কাছে ছিয়াত্বরের মন্বস্তরের গল্প শুনে 
থাকতে পারেন । কিন্তু ছেলেবেলায় শোনা সেই কথা মনে রেখেই পরিণত 
বয়সে আনন্দমমঠ লিখেছিলেন, একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। বঙ্ষিমচজ্জ্ের 
হুর্গেশনন্দিনী রচন! সম্বন্ধেও পর্ণবাবু এইরূপ তদের খুল্পপিতামহের কাছে শুনে 
লেখ] বলে য। লিখেছেন, তা! যে সঠিক নয়, ত1 আমি আগেই দেখিয়েছি । 

এ সম্পূর্কে ডঃ অতুল স্থর তার “আনন্দ মঠের পটভূমিকা, প্রবন্ধে যা লিখে- 
ছেন, সে কথাই বিশ্বাযোগ) বলে আমি মনে করি । অতুলবাবু 
লিখেছেন__ 

৭৬. ৬৬. [7019061 এর 41010915০0৫ [২019] 736159], এই বইথানাতেই 
ছিঘাত্তরের মন্বস্তরের ভয়াবহ বর্ণনা ও ওর পদক্ষেপে সন্্যাসী বি্রোহের কাহিনী 
বিবৃত আছে। এই বইখানাই বঙ্কিমকে উদ্ধ,দ্ধ করেছিল আনন্দমঠ রচনা 
করতে । "তিনি যে হাণ্টারের দ্বার। প্রভাবাস্থিত হয়েছিলেন, সেকথা অবস্ঠ 
তার আনন্দমমঠের কোন জায়গায় লেখেন নি। কিন্তু আনন্দমমঠের পরিপূরক 
গ্রস্থ হচ্ছে তার পরবর্তী উপন্যাস দেবী চৌধুরাণী। দেবী চৌধুরাণীর ভূমিকায় 
বঙ্কিম অবশ্ঠু হাণ্টারের স্ট্যাটিস্টিক্যাল একাউণ্ট এর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 
এই ছুই গ্রন্থের কোন জায়গাতেই তিনি হাণ্টারের আনালস অব রুরাল 
বেঙ্গলের উল্লেখ করেন নি। অথচ আনন্দমমঠ লিখবার জময় “আযানালস অব 
করাল বেঙ্গল' যে তার সামনেই খোল। ছিল এবং সেই গ্রন্থ থেকেই যে ছিয়াতরের 
মনম্তরের ভয়াবহ বর্ণন৷ ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনী পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই । আমি ছিয়াতরের মন্বন্তরের যে বর্ণন। হাণ্টারের বই থেকে 
দিচ্ছি, তার সঙ্গে বস্কিমের বর্ণনার ছুবহু মিল দেখে কি মনে হবে, তা পাঠক, 
বিচার করবেন । আনন্দবাজার রবিবাসরীয়, ৪1 শ্রাবণ ১৩৮৭ । 

এই বলে অতুলবাবু হাণ্টারের বই থেকে এবং আনন্দমঠ থেকে পর পর যেসব, 
উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সেই ছিয়াত্তরের ভয়াবহ বর্ণনাটি একেবারে একই । বঙ্ষিম, 
তার আনন্দমঠের জন্য হাণ্টারের এ বই থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। বঙ্ষিম নিজেই আনন্দমঠের তৃতীয় সংস্করণ থেকে গ্রন্থ 
শেষে হান্টারের এ বইয়ের ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের কথা না দিলেও এ 
বই থেকেই সন্ন্যাসী বিজ্রোহের কিছুট৷ উদ্ধত করেছেন। অতুলবাবু আননদমঠের 
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গ্রন্থশেষের এ অংশটুকু দেখেন নি; তাই বঙ্কিম কোথাও হাণ্টারের নাম উল্লেখ 
করেন নিঃ বলেছেন । 

আনন্দমঠে মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী বাসুদেব বলবস্ত ফড়কে এবং তার গুপ্ত দলের 
প্রভাব আছে বলেও মনে হয় । কারণ, ফড়কে সন্্যাপীর বেশে থাকতেন, আর 
তার গুপ্ত দলের কার্ধ পদ্ধতিও ছিল আনন্দমঠের সন্তান দলের কাজেরই প্রায় 
অন্থরূপ। 

ফড়কে তার গুপ্তদল নিয়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। করেন ১৮৭৯র 
ফেব্রুয়ারিতে । এরই কমান পরে ফড়কের গ্রেপ্তার, বিচার, দ্বীপাস্তর ইত্যাদি 
নিয়ে কাগজে কাগজে ও দেশের জনমানসে বেশ কিছুদিন ধরে আলোডন 
চলে। 

১৮৮০র জুলাইয়ে নবীন সেনকে লেখা বস্কিমচন্দ্রের একট! চিঠি থেকে জানা 
যায়, তিনি আনন্দমঠ লিখছেন। অতএব আনন্দমঠে সত্যানন্দ ও সন্তান 
দলের কল্পনায় যে ফড়কে ও তার গুপ্ত দলের প্রভাব আছে, তা! বলা যেতে 
প|রে। 


বঙ্কিমের জীবিতকালে আনন্দমঠের ৫টি সংস্করণ হয়েছিল। ৫ম সংস্কবণ 
হয় ১৮৯২ খ্রীষ্টাকে। ১ম সংস্করণের “বিজ্ঞাপনে” বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন__ 
“বাঙ্গালীর স্বী অনেক অবস্থাতেই বাঙ্গালীর প্রধান সহায়। অনেক সময়ে নয়। 
সমজ বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র । বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী । 
ইংরেজেরা বাঙ্গাল! দেশ অরাজকত। হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল 
কথা এই গ্রন্থে বুঝান গেল ।” 

আনন্দমমঠের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ২০শে জুলাই ১৮৮৩। ২য় সংস্করণের 
বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম লেখেন_ “প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে যাহ] লিখিয়াছিলাম, তাহার 
টীক' স্বরূপ কোন বিজ্ঞ সমালোচকের কথা অপর পৃষ্ঠে উদ্ধাত করিলাম 1, 

এই বলে তিনি কৃষ্ণবিহারী সেনের 16 [166751 পত্রিকায় ৪-4-1883 
তারিখে প্রকাশিত একটি সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধত করে দেন। 

লিবারেল পত্রিকায় আনন্দমঠের সমালোচন! প্রকাশের তারিখটা ৪-4 
1883, এর বদলে বরাবর ৪-4-1882 চাপ] হয়ে আসছে । চিত্তরঞ্জন বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ১৩৮৪ সালের পুজা সংখ্যা! আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত আনন্দমঠ 
বিষ্বয়ক তার একটি প্রবন্ধে প্রথম এই ভূলটির কথা উত্তেখ করেন। 
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লিবারেল পত্রিকায় প্রকাশিত এ সমালোচনাটির প্রসঙ্গে চিত্তবাবু ওর 
প্রবন্ধে লিখেছেন_ আনন্দমমঠ প্রকাশিত হলে তখন এখানকার অনেক ইংরাজ 
বন্কিমের উপর অদন্তষ্ট হন। সেই সময়ে বঙ্ধিমেরই চাকরির ক্ষেত্রের এক 
উপরওয়াল! ইংরাজ বস্কিমকে বলেন-আনন্দমমঠ নিয়ে তুমি বিপদে পড়বে। 
এক কাজ কর, কেশব সেনের সজ্জে ইংরা'জ সরকারের বেশ সন্ভাব আছে । ভুমি 
কোন কাগজে তাকে দিয়ে তোমার বইট। সম্বন্ধে লেখাও যে, এতে ইংবাজের 
বিরুদ্ধে রাজপ্রোহমূলক কোন কথা নেই। 

তখন বহ্কিমচন্দ্র বন্ধু কেশব সেনকে একথা বললে, কেশব সেন বলেন, 
আমার ভাই কৃষ্ণবিহারীকে দিযে তারই কাগজে তুমি লিখিয়ে নাও। 
ৰস্কিম শেষে তাই করেন। 

কেশব সেনদের পারিবারিক কাহিনীতেও ন|কি একথা লেখা আছে । 

চিত্তবাবুকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম--এসব কাহিনী আপনি কোথায় 
পেলেন? উত্তরে তিনি বললেন-_সতীকুমার চট্টেপাধ্য|য় নামে এক বুদ্ধ ত্রান্ম 
কেশব সেনের পৌত্রের কাছে শুনে আমাকে বলেছেন! 


আনন্দমঠের ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৮৬র এপ্রিলে | 

বস্কিম ৩য় সংস্করণের ভূমিকায় লেখেন-_'এবার পরিশিষ্টে বাঙ্গালার সন্গ্যাসী 
বিদ্রোহের যথার্থ ইাতহাস ইংরেজী গ্রস্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। 
পাঠক দেখিবেন, ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল। 

আরও দেখিবেন যে, ছুইটি ঘটন1 সম্বন্ধে উপন্যাসে ও ইতিহাসে বিশেষ 
অনৈকা আছে। যে ষুদ্ধগুলি উপন্যাসে বণিত হইযাছে, তাহা বীরভূম প্রদেশে 
ঘটে নাই, উত্তর বাঙ্গালায় হইয়াছিল । আর 0806910 চ:081:095 নামের 
পরিবর্তে 910: ৬০০৫ নাম উপন্যাসে ব্যবহৃত হইয়াছিল । এ অনৈক্য অমি 
মারাত্মক বিবেচনা করি না-_কেন না উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে।” 

বন্ধিম ৩য় সংস্করণে শ্বধু হাণ্টারের বই থেকেই নয়, তার আগে 016165 
[৬1০10019 0৫ 0১০ [16 0£ ভা212 7585017,55 বই থেকেও সন্যাসী 
বিদ্রোহের কথ! উদ্ধৃত করেছিলেন । 

১৮০২ গ্রীষ্টাবে প্রকাশিত আনন্দমঠের ৫ম সংস্করণের “বিজ্ঞ(পনে' বস্থিমচন্তু 
লিখেছিলেন-__ 

তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপনে যে অনৈক্যের কথ! লেখ গিয়াছে, তাহ] বাঁখিবার 
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প্রয়োজন নাই, ইহাই বিবেচনা করিয়। এই সংস্করণে আবশ্যকীয় পরিবর্তন করা 
গেল। অন্যান্য বিষয়ও কিছু কিছু পরিবর্তন কর] গিয়াছে । শান্তিকে অপেক্ষা- 
কুত শান্ত কর! গিয়াছে । এবং তৎ সম্বন্ধে যে কথাট। অন্থুভবে বুঝিবার ভাব 
পাঠকের উপর ছিল, তাহা এবার একটা নৃতন পরিচ্ছেদে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া 
দেওয়। গেল । *"? 


আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্রের সবচেয়ে বিখ্যাত ও বিতকিত বই। বিখ্যাত এই 
জন্য যে, এই উপন্তাসে বণিত দেশাত্মবে!ধের কাহিনী ভারতবালীকে ইংরাজ 
বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অপরিসীম প্রেরণা জুগিয়েছিল। আর এই 
উপন্যাসের অন্তর্গত বন্দেমাতরম্‌ সংগীতের তো কথাই নেই। ভারতবাসী 
দেশের মুক্তি সংগ্রামে এই সংগীতকে জাতীয় সংগীত করেছিল এবং এই 
সংগীতের প্রথম ছুটি শব্দ “বন্দে মাতরম্'কে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজমন্ত্ 
হিস|বে গ্রহণ করেছিল। 

ভারতবাসী যখন বন্দেমাতরম্কে ভারতের জাতীয় সংগীত করে, তখন 
তার। এই সংগীতের অন্তর্গত “সপ্তকোটাকঞ্ঠ' ও “দিসপ্ডকোটাভূজৈ' এর জায়গায় 
করে নেয় ভ্রিংখশকোটীকণ্ঠ ও দ্বিত্রিংশকোটাভূজৈ । পরে আবার এ ছু জায়গায় 
করেছিল__কোটা কোটা ক ও কোটী কোটা ভূজৈ। বন্দেমাতরম্‌ সংগীতে 
বহু সংস্কৃত শব্ধ থাকায় এবং সংগীতে সংস্কৃত ঘেষা বাংল! থাকায় ভারতের 
সকলেরই গানের অর্থ বুঝতে অন্থবিধা হয় নি। 

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছে, এক দিকে অহিংস সত্যাগ্রহীদের 
দ্বাব, অপর দিকে সশস্ত্র বিপ্লবীদের দ্বারা । অর্থাৎ অহিংম ও সহিংস উ৬য় 
পন্থাতেই। এই উভয়পস্থীরাই আনন্দমমঠ ও বন্দেমাতরম্‌ থেকে প্রেরণ! 
পেয়েছিলেন। বিপ্রবীরা তো এক হাতে গীতা ও অপর হাতে আনন্দমঠ 
নিঘে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা নিতেন। 

আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র মুসলমান শাসনের অবসান এবং ইংরাজ শাসকের 
আগমন ও তাদের স্থশাসনের কথাই লিখেছেন । তবুও মুক্তিকামী ভারতবাসী, 
আনন্দমঠের সন্ত/নদলের মুনলমান শাসনের বিরুদ্ধের আন্দে।লনটাকে, ইংর1!জ 
শ|সনের বিরুদ্ধেই গ্রহণ করেছিল। কারণ, আনন্দমঠে বিত দেশ|ত্মবোপের 
কথ|টাই ছিল তাদের কাছে অ।সল। 

আনন্দমমঠের শেষে স্পষ্ট করে ইংরাজ শাসনের প্রশংস/র কথা থাকায়, 
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ইংরাজ গবর্ণষেণ্ট ভারতীয়দের মুক্তি সংগ্রামের সময় বইটাকে বাজেয়াপ্ত করল 
না বটে, তবে এক সময় “বন্দে মাতরম্‌ঃ ধ্বনি দেওয় নিষিদ্ধ করেছিল । দেশ- 
বাসী তখন সরকারের সে নিষেধ অগ্রাহ ক'রে সরকারের হাতে অশেষ 
অত্যাচারও সহ করেছে। 

বাংল। সাহিত্যের একটি বিখ্যাত বই যে চরম বিতকিতও হতে পারে, 
তারও উদাহরণ এই আনন্দমমঠ । বিতকিত এই জন্য যে, এই বইয়ে কিছু কিছু 
মুসলমান বিরোধী কথা থাকায়, মুসলমানরা, বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানরা 
অনেকেই বস্কিমচন্দ্রের উপর খুবই ক্ষুক্ধ। তার] এক সময় রাশি রাশি আনন্দ 
মঠ কিনে স্তুপীককত করে তাতে আগুন লাগিয়ে আনন্দমঠের বহু,ৎসবও 
করেছিল। আজও আনন্দমঠ নিয়ে এদের ক্ষোভ আদেৌ কমে নি। পরে 
এ সম্বন্ধে বিস্ত ত আলোচন। করেছি। 

বন্দেমাতরমূ্‌ সংগীতে পৌত্তলিকতার গন্ধ আছে বলে মুসলমানরা আপত্তি 
তোলায়, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাবধে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে এই সংগীতের 
মধ্যে ত্বং হি ছুর্গ] দরশপ্রহরণধারিণী থেকে শেষাংশ বাদ দ্রিয়ে কেবল প্রথমাংশ- 
কেই জাতীয় সংগীত কর। হয়। তখন অবশ্তঠ কংগ্রেসে যা মুসলমান ছিল, তার 
চেয়ে নংখ্যায় অনেক বেশী ছিল, ত!দের মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানে | 


যাই হোক্‌, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই “বন্দে মাতরম্” জাতীয় 
সংগীতটি নিয়ে এখন একটু বিস্তৃত আলোচন1 করছি । বন্দেমাতরমূ সংগীতটি 
রচনার স্থান ও কাল নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে-_ 

১। ২৪ পরগণ! জেলার জয়নগর-মজিলপুর অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ 
এই যে, বঙ্কিঘচন্দ্র একবার মজিলপুরের জমিদার বন্ধু নগেঙ্ছ দণ্তর বাড়িতে 
থেকে তাদের বাড়ির দুর্গাপুভ1 দেখেছিলেন । পুজা দেখে সেই রাজেই বন্দে- 
মাতরমূ সংগীতটি রচন। করেন। পরদিন সকালে বঙ্কিমচন্দ্র সগ্ভরচিত গানটি 
নিয়ে মজিলপুর নিবাসী শিবনাথ শান্ত্রীর পিতা হরানন্দ ভট্টাচাধের কাছে যান। 

আমার বক্তধ্য-_বন্কিমচন্দ্র মজিলপুরে গেলে নগেন্দ্র দত্তর বাড়িতে 
থাকতেন নী। থাকতেন হরমোহন দত্তর বাড়িতে । মজিলপুরবাসীদের শুধু 
এই মুখেব কথা ছাড়া অন্য কোন প্রমাণও নেই । মজিলপুরের এঁতিহাসিক ও 
প্রত্ুতাত্বিক কালিদ[স দত্ত আমাকে বলেছিলেন__বন্দেমাতরম্‌ মজিলপুরে 
রচিত বলে যে প্রবাদ আছে, তা আদৌ সত্য নয়। 
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১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্বের ১৫ই আগষ্ট যুগান্তর পত্রিকায় আমি “বন্দেমাতরম্, নামে 
একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলাম । তাতে নান। যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলাম__ 
মজিলপুরে প্রচলিত এ প্রবাদ সত্য নয়। মজিলপুরবাসীর। আমার লেখার 
কোন প্রতিবাদ করেন নি, বা করতে পারেন নি। 

২। ১৩৬২ সালের আষাঢ় সংখ্য। "গল্প ভারতী" পত্রিকায় অনিমা দেবী 
নামে এক মহিলা 'পুরাতন ডায়েরির কয়েকটি পাতা" নামে একটি প্রবন্ধ লিখে 
ছিলেন। তাতে তিনি লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট হয়ে 
গেলে, সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা একদিন এক সভায় বস্কিমচন্দ্রকে সম্বর্ধন। 
জানান। সেই সভায় অনিম। দেবী বন্দেমাতরম্‌ গানটি গেয়েছিলেন । অনিমা! 
দেবী লিখছেন__“মনে হয়, সভার উদ্বোধন সংগীত হিসাবে এইখানেই সব্বগ্রথম 
সে গান গীত হয়েছিল এবং বস্কিমচন্দ্রের নির্দেশ মতই।- 'সমবর্ধনার উত্তরে 
বস্কিমচন্দ্র যা বলেছিলেন, সব কথ! মনে থাকা সম্ভবপর নয়। তবু কিছু কিছু 
মনে আছে যাত্র £ আনন্দমঠের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল এই বন্দেমাতরম্‌ গান গাওযায় 
এবং জনসমাজে তার স্থরের রেশ ছড়িয়ে পড়ায়। .. এইখানে বসেই একদিন 
আনন্বমঘঠ রচনার অনুপ্রেরণা আমি পাই । আজ এইখানেই সে গানের প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা হ'ল।” 

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে যেতে না যেতেই তিনি আনন্দমঠ রচনার গ্েরণা 
পেলেনই বা কবে আর সেখানে আনন্দমঠ রচনী করলেনই বা কবে? বঙ্কিম 
'চন্দ্র বহরমণুরে যান ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্ধে এবং সেখানে ছিলেন বছর পাঁচেক। এর 
'অনেক পরে ১৮৮০ গ্রীষ্টান্বের ১৫ই জুলাই তারিখে বস্থিমচন্দ্র চুঁচুড়া থেকে কৰি 
নবীনচন্ত্র সেনকে যে চিঠি লেখেন, তাতে জান? যায়, তিনি আনন্দমমঠ রচনায় 
হাত দিয়েছেন। 

অনিম1 দেবী আরও লিখেছেন_-সভার দিন তার এক সঙ্গিনীকে বঙ্কিমচন্দ্র 
তার বিখ্যাত উপন্যাস দেবী চৌধুরাণীর নায়িকার নাম নিয়ে আদর ক'রে দেবা 
চৌধুরাণী বলেছিলেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমণুরে যাওয়ার ১৩।১৪ পরে আনন্দমমঠ রচনারও পরে দেবী 
'চৌথুরাণী রচিত হয়েছিল। 

অতএব দেখা গেল-_অনিম1 দেবীর বর্ণিত কাহিনী সবই বানানো অলীক 
গল্প । 

বঙ্থিমচন্ত্র যখন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক সেই সময়েই ১২৮২ সালের চৈত্র মাসের 
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অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রষ্টাব্ের ম)্চের অ|গেই কোন এক সময়ে তিনি তাঁর কাটাল- 
পাড়ার বৈঠকখানা ভবনে বসে ( এখানে বসেই তিনি লেখাপড়া করতেন। 
এই ভবনেই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ঝষি বস্কিম 
গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা" ) বন্দেমাতরম্* মংগীতটি রচনা করেছিলেন । আর 
শুধু রচনাই নয়, এ বৈঠকণানাতেই একজন গায়ক বন্দেমাতরমে স্থর দিয়ে 
তাকে একাধিক বার গেয়ে শুনিয়েও ছিলেন। 

আমার এই কথার সমথনের যুক্তিগুলে এখন বলছি। তার আগে বলে 
নিই, বঙ্গদর্শন প্রথম বছর কলকাতার এক গ্রেসে ছাপ! হলেও দ্বিতীয় বছর 
থেকে সব্রীবচন্দ্র নিজের বাড়িতে কাটালপাড়ায় যে বঙ্গদশ'ন প্রেস স্থাপন করে 
ছিলেন, তখন থেকে এই প্রেসেই বদন ছাপা ভ'ত। বঙ্গদশশন পত্রিকা 
দেখর জন্য একজন ম্যানেজার বা কাধাধ্যক্ষ ছিলেন, তার নাম রামচন্দ্র বন্দে" 
পাধ্যায়। তাঁকে সকলে পণ্ডিত মশায়ও বলতেন। 

বেন্দমাতরম্* সংগীতটির রচন। সম্বন্ধে বস্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্তর 
লিখেছেন__কঞ্চিৎ পরিণত বয়সে আনন্দমঠ লিখিলেন । বন্দেমাতরম্‌ গীতটি 
উহার বহুদিন পূর্ধে রচিত হইয়াছিল । বন্ধদশনে মধ্যে মধ্যে ছুই এক পাতা 
ম্যাটার কম পড়িলে পণ্ডিত মশ।য় আসিয়া সম্পাদককে জানাইতেন। তিনি 
তাহ] এদিনেই লিখিষ! দ্রিতেন। বন্দেমাতরম্‌ গীতটি রচিত হইবার কিছু 
দিবস পরে পগুত মশায় আসিফ জানাইলেন, প্র।য় এক পাতা ম্যাটার কম 
পড়িয়াছে। সম্পাদক বস্থিম্চন্ত্র বলিলেন_-আচ্', আজই পাবে। 

একখান। কাগজ “টবিলে পড়িয়াছিল, পণ্ডিত মশাযষের উহার প্রতি নজর 
পড়িয়! ছিল, বোধ করি হা পাঠও কবিয়াছিলেন। কাগজখানিতে বন্দে- 
ম/তরম্‌ গীতটি লেখা ছিল। 

পণ্ডিত মশ।য় বলিলেন__বিলম্বে কাজ বন্ধ থাকিবে, এই যে গীতটি লেখ! 
আছে, উহা মন্দ নয় ত, এটা দিন না কেন! 

সম্পাদক বঞ্ষিমচন্ত্র বিরক্ত হইয! কাগজখানি টেবিলের দেরীজের ভিতর 
রাখিয়৷ বলিলেন-_-উহ1? ভাল কি মন্দ, এখন তুমি বুঝিতে পারিবে না। কিছু- 
কাল পরে উহা! বুঝিবে। আমি তখন জীবিত না থাকিবারই সম্ভব, তুমি 
থাকিতে পার ।--এই গীতটির একটা স্থর বসাইয়] উহার %াওনা হইত । এক- 
জন গায়ক প্রথমে উহ? গাইয়াছিলেন। বহুকাল পরে 'বন্দেমাতরম্‌ সম্প্রদায়' 
কোরাসে গাহিবার জন্য মিশ্র স্বর বসাইয়! ছিলেন। বঙ্কিম গ্রসঙ্গ। 
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বঙ্কিমচন্দ্রের পরম স্ৃহ্থদ দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতবাবু বস্কিমচন্দ্রের অত্যন্ত 
েহভাজন ছিলেন। তিনি তীর 'বন্দেমাতরম' নামক বন্ধে জিখেছেন_- 
'বন্দেমাতরম” রচিত হইবার পরে বস্কিমচন্দ্রের গৃহে তদানীন্তন সক গায়ক 
ভাটপাড়ার ব্বগীয় ষছুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ইহাতে স্থবরতাল সংযুক্ত করিয়' 
প্রথম গাইয়াছিলেন। সেইদিন বিখ্যাত “বঙ্গদশ'ন, পত্রের কাধাধ্যক্ষ পণ্ডিত 
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। কাধান্থুরোধে 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কিসে বঙ্গদশনের পৃষ্ঠা স্বর পৃরিত হয়, সেই দিকেই 
লক্ষ্য ছিল। তিনি বস্কিমচন্দ্রকে বলিয়/ছিলেন, গ|ন যাহাই হউক, বন্দেমাতরম 
দ্বারা বঙ্গদর্শনের পেট ভরিবে না। আপনি একখানি উপন্যাস লিখিতে 
আরম্ভ করুন। তদুত্বরে বস্কিমচন্দ্র কহিয়াছিলেন, এ গনের মর্ষ তোমরা 
এখন বুঝিতে পারিবে না। যদি পচিশ বৎসর জীবিত থাক তখন দেখিবে, 
এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে |, 

ললিতবাবু আরও লিখেছেন--১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ “বন্দেমাতরম সম্প্রদায় 
একবার রথধাজ্রার সময় কাটালপাড়ায় গেলে, সেদিন তিনিও সেখানে গিয়ে 
ছিলেন এবং ভাগ্যক্রমে এ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার দেখাও হয়েছিল। 
যে কথাগুলি তিনি বললেন, এইগুলি তিনি তখন রামবাবুর নিজের মুখেই শুনে 
ছিলেন। 

পূর্ণবাবু এবং ললিতবাবুর লেখ|ব মধ্যে সামান্ যেটুকু পার্থক্য দেখা যাচ্চে, 
সে সম্বন্ধে বল! যেতে পারে- রামবাবু প্রথমে বজ্জদশনের জন্য এক পাতা লেখা 
চাইতে গেলে, বঙ্কিমচন্দ্র তখন রামবাবুকে যে কথ। বলেছিলেন, পূর্ণবাবু তাই 
লিখেছেন । আর যেদিন যছুনাথ ভট্টাচাধ বন্দেমাতরম গান করেন, সেইদিন 
রামবাবু সেখানে উপস্থিত থেকে গান শুনে বঙ্কিমচন্দ্রকে ষা বলেছিলেন এবং 
বস্কিমচন্দ্রও যা উত্তর দিয়েিলেন, ললিতব।বু তাই লিখেছেন। এদেব উভয়ের 
লেখার মধ্যে বন্দেমাতরমের রচন। নিয়ে মূলে কোনও পার্থক্য নেই, বরং সম্পূর্ণ 
এঁক্যই রয়েছে। 

অতএব এই প্রত্যক্ষদিদের কথ! অন্ধ্যায়ী ঈলাড়াচ্ছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে 
বঙ্গদশণনের সম্পাদক থাকাকালে কোন এক সময়ে তার কাটালপাড়ার বাড়িতে 
এই গানটি রচনা করেছিলেন । এখন এই কোন এক সময়ট] সম্বন্ধে কিছু হদিস 
পাওয়া যায় কিন। দেখ যাক্‌। 

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদশ'নে ১২৮১ সালের কাব্তিক সংখ্যায় তার “আমার 
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'ছুগোত্সব প্রবন্ধট! ছাপা হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পূজার ছুটিতে বাড়িতে এলে, 
বাড়ির পূজা দেখে আশ্বিন মাসে এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন । লিখে পরের মাসের 
বঙ্গদশনে এটি প্রকাশ করেছিলেন । 

আমার ধারণা, বহ্ছিমচন্দ্র তার “আমার ছুর্গোথ্সব রচনার পরই “বন্দে- 
মাতরম' সংগীতটি রচনা করেছিলেন। তার কারণ, ,আমার ছুর্গোৎ্সব 
গ্রবন্ধের__“এই আমার জননী জন্মভূমি-_-এই মুন্সয়ী মৃত্তিকারূপিণী অনন্তর ত্ু- 
ভূষিতা-দশভূজ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধবূপে নান। শক্তি 
শোভিত, পদতলে শক্র-বিমপ্দিত নান! প্রহরণ ধারিণী, শক্রমপ্রিনী, দক্ষিণে লক্ষ্মী 
ভাগ্যরূপিণী, বামে বিছ্াবিজ্ঞানমূত্তিময়ী এবং ছয় কোটি ক ও দ্বাদশ কোটি 
কর ইত্যার্দির সঙ্গে বন্দেমাতরম সংগীতের 'শশ্তশ্তামলাং মাতরম, বহুবল- 
ধারিণীং তারিণীম রিপুদলবারিণীং তোমারই 'প্রতিম! গড়ি মন্দিরে মন্দিরে, 
ত্বংহি ছুর্গা দশপ্রহরণধারিণী, কমলা...বাণীবিদ্যাদায়িনী, সপ্ত কোটি কণ্ঠ, 
দবিসপ্তকোটিতৃূজ' ইত্যাদির প্রায় হুবহু মিল এবং ভাবের দিক থেকেও বেশ 
একট] মিল পাওয়। যায়। তাছাড়! বস্কিমচন্দ্রের 'আমার ছুর্গোৎ্সব প্রবন্ধের 
শেষে, ২৬ লাইনের এই সহজ সংস্কতের «বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটির ন্যায় ২৭ 
লাইনের এরূপ সহজ সংস্কৃতের একটি স্ডোত্র দেখা যায়। তাতেও বন্দেমাতরম 
সঙ্গীতের ন্যায় “জয় বঙ্গজগদ্ধাত্রী, স্বখদে, অন্দে, বরদে, দুর্গে প্রভৃতি আছে। 

মনে হয়, বস্থিণচন্দ্র আমার দুর্গোৎসব রচনা কালে যেভাবে ভাবিত 
ছিলেন, সেই ভাবকেই দেশাত্মবোধে উন্নীত করে তখনই বা অল্প ছু একদিন 

'পরেই এই বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন । 

১২৮১ সালের আশ্থিনে বা ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বক্ষিমচন্ত্র 
মালদহের ডেপুটি কালেকটর ছিলেন। পুজার ছুটিতে মালদহ থেকে কাটাল- 
পাড়ার বাড়িতে এসে বাড়ির ছুগ্গাপূজ। দেখে প্রথমে “আমার ছুগোৎসব” এবং 
পরে বন্দেমাতরমূ রচন| করেছিলেন, বলেই আমার ধারণ] 

এই প্রসঙ্গে এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে, মালদহবাসীদেরও কেউ কেউ বলে 
থাকেন, বঙ্কিমচন্দ্র মালদ্ছে বন্দেমাতরম্‌ রচনা করেছিলেন। আমার ধারণা, 
তিনি কাটালপাড়ায় বসেই আমার ছুগেণিৎসব ও পরে বন্দেমাতরমূ রচনা 
করেছিলেন। তাহলেই পুর্ণবাবু এবং ললিতবাবুর বণিত পণ্ডিত মশায় বা 
রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কপি চাওয়া! এবং গান শোনার সঙ্ষে একটা সামঞন্যও 
পাওয়। যায়। 
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আমার এই যুক্তি, তথ্য এবং ধারণ! সত্য হলে দাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৪, 
্রীষ্টাব্বের সেপ্টেম্বর-অকটোবরেই বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন । 
আমার এই কথা কেউ বিশ্বাস না করলেও পূর্ণবাবু এবং ললিতবাবুর কথা 
অনুযায়ী এ কথা সকলেই নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র বর্জদশ নের 
সম্পাদক থাকাকানে ১৮৭৬ এর মার্চের আগেই কাটালপাড়ায় এই গানট। 
লিখেছিলেন । 

আমি আগেই বলেছি, এইসধ প্রমাণ সত্বেও কোন কোন জায়গায় বেশ 
কয়েকজন বন্দেমাতরম রচনার স্থান ও কাল নিয়ে বিতর্কের কৃষ্টি করে 
আসছেন। 

১২-৯-৭৬ তারিখে চুচুড়া ও হুগলীর কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং হ্গলী 
জেলার অন্য জায়গারও কয়েকজন চুচুড়ার জোড়াঘাটের এক বাড়িতে বন্দে- 
মাতরম রচনার শত ার্বিকী পালন করলেন। এব] এই উপলক্ষে 'বন্দেমাতরম 
শতবাধিকী স্মারক গ্রন্থ নামে বেশ বন্ড একট] বইও বার করেছেন। 

&ঁ ম্মারকগ্রস্থে বন্দেমাতরম শতবাধিকীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 
তার 'নিবেদনে” এবং অপর একটি প্রবন্ধে পরিষ্কার লিখেছেন_-“বন্দেমাতরম 
রচিত হয়েছিল ১৮৭৬ খ্রীষ্টান্ধে চুচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জোড়াঘাটস্থিত 
বাসভবনে ।, 

এখন এ সম্বন্ধেও কিছু বলছি-_বস্কিমচন্দ্র মালদহে কয়েক মস থাকার পর 
১৮৭৬ গ্রীষ্টান্দের ২*শে মার্চ হুগলীতে বদলি হয়ে আসেন । এবার বদলি হয়ে 
এসে তিনি প্রথম দিকে বেশ কিছুদিন কাটালপাড়ার বাড়ি থেকে গঙ্গা পা 
হয়ে হুগলীতে যাতায়াত করতেন। পরে চুচুড়ায় জোড়াঘাটের কাছে একটা 
বাড়ি ভাড়। নিয়ে সেখানে সপরিবারে বাস করেন। 

এখন দেখা যাক, বঙ্কিমচন্দ্র কতদিন বাঁড়ি থেকে হুগলীতে যাতায়াত করে 
ছিলেন। 

এ সম্বন্ধে বন্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র (সঞ্ীবচন্দ্রের পুত্র) জ্যোতিশচন্্র তার 
ডায়রিতে লিখে গেছেন--“১৮৭৯ জুন ৮। তৃতীয় পিতৃব্য ( বঙ্ধিমচন্ত্র ) চুচুড়ায় 
বাস করিতে থাকেন, সেটেন্ড ইন চিনস্থর1। বৈশাখ ব1 উজষ্ঠের কোন শুভদিনে 
কাটালপাড়া পরিত্যাগ করিয়। চলিয়। যান ।' 

এখানে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র জোড়।ঘাটে গিয়েছিলেন ১৮৭৯র এগ্রিল- 
মেতে । অতএব জোড়াঘাটে বন্দেমাতরম রচনায় শতবাধ্িক কমিটির সদন্রা 
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যে বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৬ সালে জোড়াঘাটে বন্দেমাতরম লিখেছিলেন, এ 
কি করে সম্ভব? এ সম্পর্কে এদের আর আর যে বক্তব্য আছে সেগুলোও 
বলছি। এর বলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের জোড়াঘাটের বাসার অদৃরেই ভূদদেব মুখো- 
পাধ্যায়ের বাড়ি। বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম রচন! করে ভূদেববাবুকে দেখতে 
দিষেছিলেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেববাবুকে শ্রদ্ধা করতেন একথা সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৯তে 
জোড়াঘাটে গিয়ে অথবা তার আগে যেদিনই ভূদেববাবুকে বন্দেমাতরম দেখতে 
দিন না কেন, তাতে এটা প্রমাণ হয় ন] যে, বস্কিমচন্দ্র ১৮৭৬ সালে জোড়াঁঘাটে 
বসে বন্দে তরম লিখেছিলেন । 

এদেব আর একটা যুক্তি চুচুড়ার অক্ষয়চন্দ্র সরকারের একটা লেখা । 
অক্ষয়বাবু লিখেছেন__যখন আ.নন্দমঠ স্থতিকাগারে তথন ক্ষেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
এখানকার একজন ডেপুটি ছিলেন, বঙ্কিমব|বুও একজন ছিলেন । উভয়েরই 
পাশাপ[শি বাস। | সন্ধ্যার পর তিনিও আসেন, আমিও যাই। তিনি স্ুরজ্ঞ, 
টেবিল হারমোনিয়াম লইয়া বন্দেমাতরম গানে মল্লারের সুর বস[ন। বন্কিম- 
বাবুকে সুরের খাতিরে সামান্য অদলবদল করিতে হয়|, 

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৯র এপ্রিল-যেতে জোড়াঘ|টে গিয়ে তারপরে কখনো 
আ|নন্দমগের কিছু অদল-বদল করলেও অক্ষয়বাবুর লেখা! থেকে এট প্রমাণিত 
হয় না বে, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বসে বন্দেমাতরম লিখেছিলেন । 

হর প্রস।দ শাস্ত্রী তার “বঙ্ষিমচন্দ্র কাটালপাড়ায়” প্রবন্ধে লিখেছেন_বস্কিম- 
চন্দ্র কয়েক বংমর ধরিয়। যছু ভট্টের নিকটে গান শিখিতেন। একটি হার- 
মোনিয়ামও কিনিয়ছিলেন। বসিয়! বসিয়। তিনি তাহ] বাজ।ইতেছেন, ইহাও 
দেখিয়াছি । 

ললিতবাবুর বণিত যছুনাথ ভট্রাচাধই মনে হয় এই যছু ভট্ট । কাটালপ|ড়া 
ভ|টপাড়ার বহু প্রবীণ ব্যাক্তর কাছে শুনেছি, যছু ভষ্টর বাড়ি বিষণুপুরে হলেও 
তিনি অনেকদিন এখানে বাস করে ছিলেন। তার এক বোনের বাড়ি ছিল 
এখানে । এই যছু ভষ্টই বস্কিমচন্দ্রকে গান শেখাতেন এবং বন্দেমাতরমে প্রথম 
স্থরও দিয়েছিলেন । 

তাই সেকালের বিখ্যাত স্থরশিল্পী এবং বঙ্কিমচন্ত্রের সঙ্গীতগুরু যদুভট 
বন্দেম[তরমে একট] স্থর দেওয়া সত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 
কথার “সামান্য অ্লবদল+ করেছিলেন, এতে "্বভাবতই একট? সন্দেহও হয় ! 
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তবুও একথা শ্বীকার কবে নিয়েই বলা যায়, সবরের খাতিরে লামান্য অদল- 


বদল করলেও বন্দেমাতরম ১৮৭৬তে জোড়াঘাটে বসে রচিত হয়েছিল; একথা 
কখনই প্রমাণিত হয় ন1। 


আনন্দমমঠ বইয়ে প্রথমেই উপক্রমণিক1"র শেষে আছে__ 
আর কি আছে? আরকি দিব? 
তখন উত্তর হুইল, “ভক্তি? | 
বঙ্গদশনে “ভক্তি'র বদলে ছাপা। হয়েছিল “প্রিয়জনের প্রাণসর্বস্ব' । 
আনু বর্তমানে প্রচলিত আনন্দমমঠ বইয়ের শেষ পংক্তিটি হ'ল-_বিসজন 
আ[সিয়! গ্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।__কিন্তু বঙ্গদর্শনে এবং আনন্দমঠের ১ম 
সংস্করণেও এই ব|ক্যটির পরে আরও ছিল-_বিষুমণ্ডপ জনশৃন্ত হইল। তখন 
সহসা সেই বিষ্ণণমণ্ডপের দীপ উজ্্লতর ইইয়! জলিয়! উঠিল; নিবিল না। 
নত্যানন্দ যে আগুন জালিয়1 গিয়াচিলেন, তাহ] সহজে নিবিল না। পারি ত 
সে কথ। পরে বলিব 1 


বঙ্কিম আনন্দমঠে মন্বস্তরের কারণ হিসাবে মীরজাফরের নিন্দা করেছেন। 
সুধাকর চট্টোপাধ্যায় তার “কথা! সাহিত্যে বস্কিমচন্জ্রঁ বইয়ে বলেছেন__ 
মন্বন্তধের ৫ বছর আগে মীরজাফরের মৃত্যু হয়েছিল । মন্বস্তরের সময় বাংলার 
মসনদে ছিলেন মীরজাফরের পুন্ত্র। 

যছুনাথ সরকার সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত আনন্দমমঠের ভূমিকায় 
এ সম্বন্ধে কোন কথ। বলেন নি। তবে তিনি একথা বলেছেন যে, বঙ্কিম যে 
সন্গ্যাসী ফকিরের, সত্য ইতিহাস থেকে আনন্মমঠের সন্তানদলের কল্পন' 
করেছেন, সেই 'সন্্য।সী ফকিররা' ছিল_-এলা হাবাদ, কাশী, ভে।জপুর প্রভৃতির 
লেক। তারা ছিল নিরক্ষর ও শৈব। মাতৃভূমির উদ্ধার, হুষ্টের দমন এসব 
তাদের চিন্তাতেই ছিল না। 


মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত-_ 
বহ্ধিমচগ্জের 'মুচির/ম গুড়ের জীবন চরিত" প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৭ 
সালের আশ্বিন সংখ্যা “বঙ্গদশণনে | বস্কিমচন্ত্র এই লেখার সঙ্গে লেখক হিস|বে 
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নিজের নামন দিয়ে দেন শ্রীদপনারায়ণ পতিতুও। এ নময় বঙ্গদর্শনের: 
মম্পাদক ছিলেন সঞ্তীবচন্দ্র। পরে এই লেখা বই হয়ে বেরোয় ১২৯০ সালের 
মাঘ মাসে (২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮৪ )। 
বঙ্গদর্শনে সপ্লীবচন্দ্রের “পদোন্নতির পন্থা" নামে একটি লেখা প্রকাশিত 

হয়েছিল। তাতে এক রামধনদাদার কাহিনী আছে । সেই কাহিনী পড়ে 
তারই আদর্শে বঙ্কিমচন্দ্র এই 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত? লিখে ছিলেন। 
তবে এই দুটি লেখার মধ্যে তফাৎ প্রচুর । বঙ্কিমের লেখায় যে তীব্র ব্যঙ্গ ও 
জাল! আছে, সঞ্জীবের লেখায় তার নামগন্ধও নেই। আমার 'সপ্জীবচন্ত্র ও 
কিছু অজ্ঞাত তথ্য” বইয়ে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচন। করেছি । 

'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত” বইয়ের "বিজ্ঞাপনে, বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন-_ 

'পাঠকদ্দিগকে বলিয়] দেওয়! আবশুক যে, এই গ্রন্থ কোন ব্যক্তি বিশেষ 
বা শ্রেণী বিশেষের লোককে লক্ষ্য করিয়! লিখিত হয় নাই। সাধারণ সমাঞ্জ 
ভিন্ন, কাহারও প্রতি ইহাতে ব্যঙ্গ নাই। ইহাতে পাঠক যেরূপ মনুষ্য চরিত্র 
দেখিবেন, সেরূপ মনুষ্য চরিত্র নকল সমাজে, সকল কালেই বিদ্যমান । আধু- 
নিক বাঙ।লী সমাজ, এই গ্রন্থের বিশেষ লক্ষ্য বটে, কিন্তু তৎস্থিত কোন ব্যক্তি 
বিশেষ বা শ্রেণী বিশেষ তাহার লক্ষ্য নহে । যদি কেহ বিবেচনা করেন যে, 
তিনি ইহার লক্ষ্য, তবে ভরসা! করি, তিনি কথাট। মনে মনেই রাখিবেন। 
প্রকাখে তাহার গৌরব বৃদ্ধির লম্ভাবন। দেখি না।' 

এই লেখার শেষের ছুটি বাক্য থেকে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিম শুধু জ্ঞাতসারেই 
নয়, দস্ত সহকারেই ব্যক্ষ করে লিখেছেন। আর ব্যক্তি বিশেষ বা শ্রেণী 
বিশেষকে লক্ষ্য করে লেখা হয় নি, বললেও, মুচিরামকে যে শ্রেণী বিশেষের বা 
ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক বলে চিন্ত্রিত কর। হয়েছে, এ ব্রান্ধণ সম্প্রদায় বহ্ছিমের 
এই লেখার জন্ত তার উপর রীতিমতই ক্ষুব্ধ । 

বঙ্কিমের জীবিতকালে এ বইয়ের আর কোন সংস্করণ হয় নি। 


দেবী চৌধুরাণী-__ 

সধীবচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গর্শনের তখন শেষ সময় । প্রতি মাসের বঙ্গদর্শন 
প্রকাশিত হয় অনিয়মিতভাবে অনেক দেরিতে দেরিতে । সেই সময় বস্কিম- 
চন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী উপন্যাস ১২৮৯ সালের পৌষ মাসের বঙজ্গদর্শনে ছাপা। 
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শুরু হয়। পৌষ থেকে চৈত্র পর্যন্ত চার সংখ্যায় মার এই উপন্তাস তখন প্রকণ- 
শিত হয়। তারপর বঙ্গদর্শন বন্ধ হয়ে যায়। 

ছ মাস বন্ধ থাকার পর শ্রীশ মজুমদারের উদ্যোগে ও মালিকানায় বঙ্গদশন 
আবার ১২৯০এর কাত্তিক মাস থেকে বেরোতে থাকলে তাতেও এ অসমাপ্ত 
দেবী চৌধুরাণী পুনরায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্ত 
শ্রীশবাবুর বঙ্গদর্শন মাত্র চার মাস অর্থাৎ মাঘ পর্যস্ত চলার পর বন্ধ হয়। দেবী 
চৌধুরাণীও তখন এ বঙ্গদর্শনে এ চার মাসই প্রকাশিত হয়েছিল। 

ছু বাপের বঙ্গদশনে মোট ৮ সংখ্যায় দেবী চৌধুরাণীর ১য় খণ্ড পযন্ত 
প্রকাশিত হয়। পরে বাকি অংশ লিখে বই সমাপ্ত করে বঙ্কিমচন্দ্র দেবী 
চৌধুরাণী বই আকারে প্রকাশ করেন ১৮৮3 শ্রষ্টান্দের ২০শে মে (১২৯১ এর 
জ্যষ্ঠে )। 

বঙ্কিমচন্দ্র তার এই দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছিলেন পিত। 
য|দবচন্দ্রকে । উংসর্গ পত্রে লিখেছিলেন__ 

ধাহার কাছে প্রথম নিষ্ধাম ধর্ম শুনিয়া ছিলাম, 
যিনি হ্বয়ং নিম ধর্মই ব্রত করিয়াছিলেন, 
যিনি এখন পুণ্যফলে ন্বর্গ।রূঢ, 

তাহার পবিভ্র পাদপন্সে 

এই গ্রন্থ ভক্তিভাবে উৎসর্গ করিলাম । 

দেবী চৌধুরাণী উপন্তাসের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন__ 

দেবী চৌধুরাণীর “একটি এতিহামিক মূল আছে। যিনি বৃত্তান্ত অবগত 
হইতে ইচ্ছ। করেন, তিনি হণ্টর সাহেব কতৃ্ি সংকলিত এবং গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
প্রচারিত বাজ্ালার 96919010981 /৯০০০: মধ্যে রঙ্গপুর জিলার এঁতিহাসিক 
বৃত্তান্ত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন । সে কথাট বড় বেশী নয়; এবং দেবী 
চৌধুরাণী গ্রন্থের সঙ্গে এতিহাসিক দেবী চৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবী 
চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, গুডল্যাড লাহেব, লেফটেনা-্ট ব্রেনান, এই নামগুলি 
এতিহাসিক। আর দেবীর নৌকায় বাস, বরকন্দাজ সেনা প্রভৃতি কয়ট। কথা 

ইতিহাসে আছে বটে। এই পর্যস্ত। পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক আনন্দ- 

মঠকে ব1 দেবী চৌধুরাণীকে “ীতিহাসিক উপন্াস' বিবেচনা না করিলে 

বাধিত €ুইব।, 
বন্ধিষচন্দ্র তার এই গ্রন্থে একট? ধর্মীয় আদশ" এবং মানুষের উন্নত জীবনের 
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কথা বলতে চেয়েছেন । উপন্তাসের নায়িকা! প্রফুল্ল চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি 
অনুশীলনতত্ব দেখাতে চেয়েছেন। এই বইযে আর যে ছুটি কথা বলেছেন, 
সে ছুটি হল-_-নিষ্কাম কর্মস|ধন। ও গাহস্থ্য ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব । 

বস্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে দেবী চৌধুরাণীর ৬টি সংস্করণ হয়েছিল। শেষ 
লংক্করণ হয় ১৮১১ শ্রীষ্টাব্ে। ১ম সংস্করণের পর বঙ্কিমচন্দ্র এই বইয়ে কিছু কিছু 
পরিবর্তন করেছিলেন। ১ম সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্য। ছিল ২০৬। ৬ষ্ঠ সংস্করণে 
পৃষ্ঠা সংখ্যা হয় ২৩১ । 


কুঞ্জ ক্ষ উপন্যাস__ 

১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দিরা (৪র্থ সংস্করণ), যুগল|হুরীয় (৪র্থ 
লংস্করণ ), রাধারাণী (৩য় সংস্করণ) এবং রাজসিংহ (২য় সংস্করণ ) একত্র করে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস” নামে একটি বই প্রকাশ করেছিলেন। এটি অ|সলে ইতি- 
পুবে প্রকাশিত “উপকথা'ই । কেবল “উপকথা র সঙ্গে 'রাজসিংহ' যোগ করা 
হুয়েছিল। 

বঙ্কিমচণ্র পরে আর এই "ক্ষুদ্র ক্ষুত্র উপন্যাস, গ্রন্থ পুনমু্্রণ করেন নি। 


বাধার ণাঁ- 

রাধারাণী প্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হওয়ার পর, ছুবার “উপকথা গ্রন্থে 
এৰং একবার “ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্তাসে' অন্যান্য গল্পের সঙ্গে প্রকাশিত হয়। 

'ক্ষু্র ক্ষুদ্র উপন্াসে' রাধারাণীর যে ৩য় সংস্করণ ছপা হয়েছিল, সেইটাই 
নিয়ে ১৮৮৬র ২৫শে জুন বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম “রাধারাণী'কে পৃথক ভাবে বই করে 
প্রকাশ করেন। 

বঙ্কিমচন্ত্র মৃত্যুর আগের বছর এই ৩য় সংস্করণ “র[ধারাণী'কে পরিবর্ধিত 
করে ৪ সংস্করণ প্রক[শ করেছিলেন। তখন এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮ থেকে বেড়ে 
দড়ায় ৬৫। 

'রাধারাণী'র উৎস সম্বন্ধে শচীশচন্দ্র তার “বঙ্কিম-জীবনী'তে লিখেছেন-__ 
গৃহ-ৰিগ্রহ রাধাবল্পলভজিউর রথযান্্। প্রতি বৎসর মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। 
পুজনীয় যাদবচত্দ্র তখন জীবিত। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮২ সালে রথযাত্রার মময় ছুটি 
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লইয়! গুহে আসিয়া ছিলেন। রথে বনুলোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই 
ভিড়ে একটি ছোট মেয়ে হারাইয়1যায়। তাহার আত্মীয়-স্বজনের অহুসন্ধা নার্থ 
বন্কিমচন্দ্র নিজেও কিছু চেষ্টা করিয়া ছিলেন। এই ঘটনার দুই যাস পরে 
'রাধারাণী” লিখিত হয়। আমার মনে হয়, এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়! বক্ষিম- 
চন্জ্র 'রাধারাণী” রচন! করিয়াছিলেন 1; 


কষ১রিত্র-_ 

বস্থিমচন্দ্রের “কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্বের ১২ই আগ 
(শ্রাবণ, ১২৯৭ )। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে কৃষ্ণচরিত্র ১২৯১ সালের 
শ্বআনি, কাতিক, মাঘ, ফাস্তন, চৈত্রঃ ১২৯২ সালের বৈশখ, জ্যেষ্ঠ, আষাঢ়ঃ 
শ্রাবণ, ভঃদ্রু, আশ্বিন, কাত্তিক, মঅগ্রহায়ণ-পৌষ, মাঘ, ফান্তন-চৈত্র এবং ১৯৯৩ 
সালের বৈশাখ ও উজ্ষ্ট-আষাঢ় সংখ্যা 'প্রচারে' প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম 
সংস্করণ কৃষ্ণচ রিত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল-_১৯৮। 

১ম সংস্করণ “কঞ্চচরিখ্রর বিজ্ঞাপনে বস্ষিমচন্ত্র লিখেছিলেন__ 

'ধর্ম সম্বন্ধে আমার যাহা! বলিবার আছে, তাহার সমস্ত আন্ুপুবিক 
সাধ/রণকে বুঝাইতে পারি, এমন সম্ভ1বনা অল্পই। কেন না, কথা অনেক, 
সময় অল্প । এই সকল কথার মধ্যে তিনটি কথা, অ।মি তিনটি প্রবন্ধে বুঝাইতে 
প্রবন্ত আছি । এ প্রবন্ধ তিনটি দুইখানি সাময়িক পত্রে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত 
হইতেছে । 

উত্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলন ধর্মবিষয়ক; দ্বতীয়টি দেবতত্ব 
বিষয়ক ; তৃতীয়টি রুষ্ণচরিত্র | শ্রথম প্রবন্ধ “নবজীবনে' প্রকাশিত হইতেছে। 
প্রায় দুই বৎসর হইল এই প্রবন্ধগুলি প্রকশ আবম্ত হইয়াছে, কিন্তু ইহার যধ্যে 
একটিও আজি পযন্ত সমা্ড করিতে পারি নাই ।""" 

নকলগুলি সণ্পূর্ণ হইলে তাহা। পুনমূ্্রিত করিব, এ আশায় বসিয়া থাকিতে 
গেলে, হয়ত সময়ে কোন প্রবন্ধ পুনমুর্্রিত হইবে না। কেন না. সকল কাজেরই 
সময় অসময় আছে । এই জন্য কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ড এক্ষণে পুনমূর্ক্িত করা 
গেল।... 

আগে অনুশীলন ধর্ম পুনমুর্দ্রিত হইয়া তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুনমূক্রিত হইলে 
ভাল হইত। কেন ন। “অনুশীলন ধর্ম” যাহা তত্ব মাত্র, কৃষণচরিত্রে তাহা দেহ- 
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বিশিষ্ট । জন্ুশীলনে যে আদশে উপস্থিত হইতে হয়, কষ্ণচরিত্র বর্মক্ষেত্রস্থ সেই 
জাপর্শ। অ|গে তত্ববুঝাইয়া, তারপর উদাহরণের দ্বারা তাহা ম্পষ্টীকৃত 
করিতে হয়। কুষ্চরিত্র সেই উদাহরণ; কিন্তু অন্থশীলন ধর্ম সম্পূর্ণ না কবিয়া 
পুনমুদ্রিত করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ হইবার ও বিলম্ব আছে।, 

রুষ্ণচবিত্র গ্রথম খণ্ড ব। প্রথম ভাগ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর, বদ্কিমচন্ত্র 
প্রচারে আবার রুষ্চরিত্রের দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ১২৯৩ 
লালের গ্রচারের অগ্রহায়ণ-পৌষ এই এক সংখ্যায় মাত্র লিখে আর লিখতে 
পারলেন ন।। শেষে ১৮৭৯২ এর ১১ই আগষ্ট (শ্রাবণ ১২৯৯) কৃষ্ণচবিজ্র প্রথম 
খণ্ডের ২ম সংস্করণের সময় সব মিলিয়ে সম্পূর্ণ “কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ প্রকাশ করেন । 
তখন এর পৃষ্ঠ! লংখ্যা ঈরাড়ায়__দর্বসমেত ৫২২ । 

কষ্ণচরিত্র ২য় সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন__ 

'ক্ুধচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথা সমালোচিত 
হইয়াছিল । তাহাও অল্লাংশ মান্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রয়ো- 
দবনীয় কথ ঘাহ। কিছু পাঁওয়। যায়, তাহা সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে। 
তাছাড়! হরিবংশে ও পুর।ণে যাহ! সমালোচনার যোগ্য পাওয়া যায়, তাহাও 
বিচারিত হুইয়াছে। তাহ ছাড়া উপক্রমণিকা-ভাগ পুনলিখিত এবং বিশেষ 
ক্বপে পরিবধিত হইয়াছে। ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রস্থ। প্রথম 

স্করণে যাই] ছিল, তাহ। এই দ্বিতীয় সংহ্করণের অল্লাংশ মাত্র । অধিকাংশই 
বৃতন।... 

অমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করদে যে সকল মত প্রকাশ করিয়া 
ছিলাম, এখন তাহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবত্তিত 
করিয়াছি । কৃষ্ণের বাল্যলীল? সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য । 
এন্সপ মৃত পরিবর্তন ম্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না।...মত পরিবহ্তিত 
বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। বাহার কখন মত পরিবর্তন 
ছ্সন?, তিনি হয় অভ্্রান্ত দৈবজ্ঞান বিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। যাহাআর 
লকলের ঘটিয়া থাকে, তাহ ত্বীকার করিতে আমি লজ্জাবোধ করিলাম না।.. 

পরিশেষে বক্তব্য, কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্প করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্ত নছে। 
ভাহার মানবচরিজআ সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্তট আমি নিজে তাহার 
উশ্বনন্ধে বিশ্বাস করি) __সেবিশ্বাসও আমি লুকাই নাই। কিন্তু পাঠককে 
লেই দতাঁবলম্বী করিবার জন্য কোন যত্ব পাই নাই।, 
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বন্ধিম কষ্ণচরিক্র গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রস্থের উদ্দেশ সম্বন্ধে লিখেছেন-- 
“ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিন্ধপ চরিত্র পূরাণেতিহাসে বণিত হইয়াছে, তাহা 
জানিবার জন্য আমার ঘত দূঝ নাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলেচনা 
করিয়াছি । তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপখ্যান 
জন-নমাজে গ্রচলিত আছে, তাহ! সকলই অমূলক বলিয়। জানিতে পারিয়াছি, 
এবং উপন্যাসকার কৃত রুষ সম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহ] বাকি থ|কে, 
তাহা অত বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র, অতিশয় মহত ইহাও জানিতে পারিয়াছি।, 


বস্কিমের আগে, এমন কি পরে আজ পর্যস্তও তার মত অত পড়াশুনা ও 
অত পরিশ্রম করে এতিহাসিক কৃষ্ণকে নিয়ে কেউই আলোচন1 করেন নি 
বস্কিমের কৃষ্চরিজ্র অআলোচন।র বিষয় সমূহের মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল, 
'কৃষ্ণদেষীদিগের নিকট যে কথা কুষ্ণচবিত্রের প্রধান কলঙ্ক, এবং আধুনিক কৃ 
উপাপকর্দিগের নিকট য|হ। কৃষ্ণভক্কতির কেন্দ্র স্বরূপ” সেই ব্রজগোপীতত্বকে তিনি 
সত্য নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। এর পক্ষে তিনি নান৷ যুক্তিও দেখিয়ে- 
ছেন। 

বন্ধিম লিখেছেন__ব্রজগোপীতত্ব মহাভারতে নাই, বিষুপুরাণে পৰিস্রভাখে 
আছে, হরিবংশে প্রথম কিঞ্চিৎ বিলামিতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পর 
ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়৷ছে এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তাহার 
লোত বহিয়াছে।, 

বঙ্কিম বলেছেন__মহাভারতের সভাপবেো শস্তপাল বধ অধ্যায়ে শিশুপাল 
কতৃকি রুষ্ণের বিস্তর নিন্দা আছে। মহাভারত রচনাকালে যদি কৃষ্ণের এ 
ব্রজগে। পীগণঘটিত কলঙ্ক থাকত, তাহলে শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপালবধ 
বৃত্তান্ত লিখেছেন, তিনি কৃষ্ণনিন্দা কালে কখনই এ নিন্দাটা করতে ত্বুলতেন 
না। 

বঙ্কিম তার 'কৃষ্ণচরিত্রে' ব্রজগোপীতত্ব তথ! রাধাতত্ব অস্বীকার করায় তিনি 
বন হিন্দুর বিরাগভাজন হয়েছেন। 

বঙ্কিমের মৃত্যুর পর চৈতন্য ল/ইত্রেরীর উদ্যোগে আয়োজিত যে সভায় 
রবীন্দ্রনাথ তার 'বস্কিমচন্ত্র প্রবন্ধটি পড়েছিলেন, সেই প্রবন্ধের এক জায়গায় 
তিনি লিখেছিলেন-- 

'বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন ন1 হইত, তবে কষ্চচরিজ্রে বর্তমান পতিত 
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হিন্দুপমাজ ও বিরত হিন্দুধর্মের উপর যে অস্ত্রাধাত আছে, সে আঘাতে বেদন।- 
ৰোঁধ এবং কথঞ্চি চেতনা লাভ করিত । বস্কিমের ন্যায় তেজস্বী গ্রতিভাসম্পন্ 
ৰাক্তি বাতীত আর কেহই লোকাচার দ্রেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নিভাঁক স্প্ 
উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না। এমন কি, বঙ্কিম 
প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি &তিহাসিক বিচার প্রয়োগ করিয়। তাহার সার এবং 
অসার ভাগ পৃথককরণ, তাহার প্রাষাণয এবং অপ্রামাণ্য অংশের বিশ্লেষণ এমন 
নিঃসস্কোচে করিয়াছেন যে, এখনকার দিনে তাহার তুলনা পাওয়! কঠিন 1, 


সীতারাম__ 

“লীতারাম' উপন্য|স প্রথমে প্রচ/র' মাসিক পত্রিকায় ১২৯১ সালের শ্রাবণ 
থেকে ১২৯৩ এর মাঘ মাস পধন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। অবশ্য 
এই লময্ের মধ্যে মাঝে মাঝে প্রচারে বেরেন বন্ধও থকে । যেমন- শ্রাবণ 
১২৯১ থেকে কাতিক পধন্ত বেরিখে অগ্রহায়ণ মাসে বন্ধ থকে । আবার পৌষ 
ষাঘ মাসে বেরিয়ে ১২৯২ স'লের আষাঢ় পধন্ত বন্ধ থাকে । এরপর ১২৯২ 
এর শ্রাবণ থেকে ১২৯৩ এর মাঘ মাস পর্যন্ত একট।ন। বেরোয়। তবে এই 
লময়ের মধে “প্রচার” কয়েকবার ছু মাসের একজে হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল । 

দীঙারাম বই হয়ে বেরোয় ১২৯৩ সালের ফাল্গুনে (৪ মার্চ ১৮৮৭) । 
সীতারাম প্রচারে যেমন বেরিয়েছিল প্রায় সেহ রূপেই বই হয়েও বেরোয়। 
লামান্য কিছু কিছু পরিবর্তন ও সংযোজন হযেছিল্‌ মাত্র । 

ব্রজেন্্রনাথ ও সজনীকান্ত তাদের সম্পাদিত সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ 
'সীতারাম' গ্রস্থের শেষে ণপাঠভেদ' প্রসঙ্গে লিখেছেন_-প্রচারে' প্রকাশিত 
“সীতারামে'র সহিত ১ম সংস্করণ পুস্তকের পার্থক] খুব বেশী নয়, কয়েকটি 
অনুচ্ছেদ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কয়েকটি শব পরিবব্তিত হইয়াছে মাত্র ।” 

প্রচারে প্রকাশিত সীতার।মের কয়েকটি অনুচ্ছেদ পরিত্যাগ এবং কয়েকটি 
শব্দ পরিবর্তন করা ছাড়াও বঙ্কিমচন্ত্র ১ম সংস্করণ সীতারামে “প্রচারের অতি- 
রিস্ক কিছু নংযোজনও করেছিলেন । যেমন-_ প্রচারে বই শেষ হয়েছিল, এই 
কথাগুলি দিয়ে-_ 

'বামচাদ ও হ্যামঠাদ তামাক ঢালিয়! সাজিয়া খাইতে থাকুক । আমর 
ততক্ষণ গ্রস্ব সমাপন করি এবং সর্বকল দাতার নিকট প্রার্থন! করি যে, পাঠকের! 
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মীতার|মের দুক্র্ম এবং শরীর অপকর্ম হইতে বিরত হুইয়! জয়ন্তীর কর্মানুকাবী 
হউন | 

বঙ্কিমচন্দ্র ১ম সংস্করণ 'পীতারাষে' কিন্তু এই কথাগুলির পর আরও লিখে 
যোগ করে বই শেষ করেছিলেন এই বলে-__ 

এখন, যাও জয়ন্তী ! প্রফুল্পের পাশে গিয়া ঈ্বাড়াও। প্রফুল্ল গৃহিণী, তুমি 
সন্নযাসিনী। দুই জণে একত্রিত হইয়। সনাতন ধর্ম সম্পূর্ণ কর। 

বঙ্কিমচন্দ্র পরের সংস্করণে এই লেখাগুলির মধ্যে “আমরা ততক্ষণ গ্রন্থ সম।পন 
করি'__পষস্ত রেখে বাকি সব বাদ দিয়ে ছিলেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র “সীতারাম' উৎসর্গ করেছিলেন, বই প্রকাশের কিছুদিন আগে 
মৃত ন্নেহভাজন বন্ধু সাহিতি)ক রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে | উৎসর্গ পত্রে লিখে 
ছিলেন__ 

সবশান্ত্ে পণ্ডিত, সব্গুণের আধার, সকলের প্রিয় 
আমার বিশেষ নেহের পাত্র ৬ রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্য|য়ের 
স্মরণ]র্থ এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম । 


“লীতারামে'র ১ম সংস্কবণের ভূমিকায় বা বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন-__ 

সীতার/ম এতিহামিক বাক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের এভিহাসিকতা। 
কিছুই রূক্ষ। করা যায় নাই। গ্রস্থের উদ্দেশ্য এতিহাসিকতা নহে । ধাহারা 
লীতার[মের প্রকত ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহার] ড$650121)0 
স[হেবের কৃত বাঙ্গলার ইতিহ|স পাঠ করিবেন । 

১৮৮৮ গ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে প্রকাশিত শীতারামের ২য় সংস্করণের বিজ্ঞ।পনে 
বঙ্কিম লেখেন__ 

সীতার[মের কিয়দংশ পরিত/ক্ত এবং কিয়দ্ংশ পরিবতিত হুইল। গ্রন্থের 
আক]র অপেক্ষ|কৃত ক্ষত্র হইল, এজন্য ইহার দামও কমান হইল। 

১ম সংস্করণ পীতারামের পৃ! সংখ্যা ছিল ৪১৯। ২য় সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা 
আনেক কমেযায়। 

১ম সংস্করণ লীতারামের “১ম খণ্ড ভ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ'টি বঙ্কিমচন্দ্র ২য় 

ংস্করণের সময় বাদ দেন। এ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র ঠাদশাহ নামক এক 

মুললমান ফকিরেব মুখে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর কথা দ্রিয়ে ফকিরের সঙ্গে 
সীতারামের এক আল।পের চিত্র দিয়েছিলেন । বঙ্কিম ২য় সংস্করণে এ ভ্রয়োদশ 
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পরিচ্ছেদের যার কয়েকটি কথ নিয়ে নতুন করে লিখে নব্য পরিছেবে তেই 
নবম পরিচ্ছেদটি ১ম সংস্করণে হয়েছিল চতুর্দশ পরিচ্ছেদ) দিয়েছেন। 


সতীশচন্ত্র মিত্র তার 'যশোহর খুলনার ইতিহাস বইয়ে লিখেছেন__ 
“যশোহর জেলার মাগুর] মহকুমায় মহন্মদপুরে সীতারাম রাজত্ব করিতেন। 
বস্কিমবাবু কিছুকাল মাগুরার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটে ছিলেন। তখনই তিনি 
একদা সীতারামের কীন্তিচিহন দেখিবার জন্য মহম্ম্পুরে যান। তখন সে স্থান 
বড় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল।-..তিনি তথাকার ৬রাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন 
গল্প-রসিক কর্মকুশল ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া তাহার নিকট হইতে অনেক গর্প গুজব 
শুনিয়া লন। কেহ কেহ বলেন, রাইচরণবাবু ২৩ মাস বঙ্কিমচন্জ্রের বেতনভূক 
হইয়। মাগুরায় থাকেন ও তাহাকে সময় মত গল্প শুনাইতেন। _-২য় খণ্ড, 
পৃ ৫১৪ । 

বস্কিমচন্দ্রের চাকরি জীবনের ইত্হি!স থেকে জান! যায়, তিনি আগষ্ট 
১৮৫৮ থেকে জানুয়ারি ১৮৬০ প্র্যস্ত যশে|হরে, নভেম্বর ১৮৬০ থেকে মার্চ ১৮৬৪ 
পর্যন্ত খুলনায় এবং ২৫ জুন ১৮৮৫ থেকে মে ১৮৮৬ পযন্ত বিনাইদহে ছিলেন। 

এ থেকে দেখা যাচ্ছে, ব্ধিমচন্ত্র কোন দিনই যশে|হরের মাগুর! মহকুমায় 
ছিলেন না। মতাশবাবু যদি বঙ্কিমচন্দ্রের ঝিনাইদহের চাকরিকেই মাগুর|ব 
চাকরি বল বুঝে থাকেন, তাহলেও দীড়ায়, বঙ্কিমচন্দ্র ঝিন|ইদহে যাওয়ার 
অনেক আগেই সীতারাম লিখতে আরম্ভ করেছিলেন । কারণ, তিনি ঝিনাই- 
দহে যান ১৮৮৫র জুনে বা ১২৯২ এর আষাট়ে, আর মীতারাম লিখে গ্রকাশ 
করতে আরম্ভ করেছিলেন ১২৯১ এর শ্রাবণ থেকে । 

তবে সীতারাম লেখার শেষ দিকে ঝিনাইদহে থাক1 কালে বঙ্ষিমচন্র 
রাইচরণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে সীতারামের গল্প শুনে থাকতে পারেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে যশোহটে এবং পরে খুলনায় ( খুলন! তখন পৃথক জেলা 
হয় নি, যশোহরেরই অন্ততুক্ত ছিল) থাকাকালে খুব সম্ভব সীতারামের 
কাহিনী লোকমুখে শুনেছিলেন। পরে 96৪: এবং ড/5361870 সাহেবের 
বই ছুটিও পড়েছিলেন। 

ব্রজেন্্রনাথ ও সজনীকাস্ত সম্পাদিত 'দীতার/মে”র 'এতিহ|লিক ভূমিকা? 
লিখতে গিয়ে যছুনাথ সরকার লিখেছেন-_'সীতারামের বাসস্থানে তাহার 
নিজের এবং লোকজনের বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত কাহিনী সীতারামের নিজ 
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জীবনের বিবরণের একমাত্র উপাদান। তাহার উপর বছদেশের ইতিহাস 
কয়েক পৃষ্ঠা মান্র ঈ,য়ার্ট ( তশ্ত পিতা রিয়াজ-উস-সলাতীন, তস্য পিতা সলি- 
মুল্লার তারিখ-ই-বংগাল। ) হইতে লইয়! বঙ্কিম নিজ কাহিনী পূর্ণ করিয়াছেন । 

বন্ধিমচন্দ্রের পীতার|মের উৎস হিসাবে যছুনাথ ই,য়ার্টের বই সম্বন্ধে “তম্য 
পিত।, তন্ত পিতা” বলে ব্যঙ্গ করে লিখলেও, বস্কিমচন্দ্র তো৷ নিজেই ৬/6505150 
এরও বইয়ের কথ! বলেছেন। বঙ্ষিম বরং তার সীতারাম উপন্যাসে 965৬৪16 
এর 15196075 06 721782] এর চেয়ে ভ/6561810 এর 4৯ [২০০০1 0: 076 
30150200০0৫ 1659012 বই থেকেই বেশী তথ্য নিয়েছেন । 


যছুনাথ তার সীতারামের এতিহাসিক ভূমিকায় লিখেছেন_-১৮৬১-১৮৬৩ 
এই. তিন বৎসর বস্কিম খুলন! জেলায় ডেপুটি কালেকটর ছিলেন এবং এ জেলার 
মাগ্তরা বিভাগের সব ডিভিসনাল অফিসার নিযুক্ত থাকেন। 

যছুনাথের একথা ঠিক নয়। কারণ, ১৮১১ খ্রীষ্টাব্ে খুলন। পৃথক জেল1 ছিল 
না। খুলনা তখন যশোহর জেলারই একট] মহকুম]। আর মাগুর! বরাবরই 
যশোহরের মহকুম্] | খুলন|র কখনই নয়। বঙ্কিমচন্দ্র ষে কোনদিন মাগুর! 
মহকুমায় থাকেন নি, সেতো আগেই দেখিয়েছি । বঙ্কিমচন্দ্র যদি মাগুরায় 
থকতেন, তাহলে বাঙ্গল। সরকারের গেজেটেড অফিসারদের চাকরির যে 
ইতিহাস বই আছে, তাতে নিশ্চয়ই মাগুরার কথাই লেখ থাকতো! 


বঙ্কিম তার উপন্য!সে যেভাবে সীতারামের শেষ পরিণতি দেখিয়েছেন, 
সতীশবাবু তা সমথন করেন নি। বরং এভাবে লেখার জন্য তিনি বঙ্কিম 
চন্দ্রের উপর ক্ষুপ্রই হয়েছেন । তিনি লিখেছেন_-সীত।র।ম চিত্তবিশ্রামে গ্রেম- 
বিলাসে মণ্ত, তার সৈন্য সামন্ত সময় বুঝে সবে পড়ল, মোগলর1 এসে অনায়াসে 
তার রাজ্য লুঠে নিল; “ব্যাপারটা এত সোজা! নহে ।...সীতারাম যে বিলামী 
ছিলেন, সেকথাও একেবারে অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু বিলাসীর পক্ষে 
বসশ্ততা স্বীকারই তো স্বাভাবিক হইত। শীতারাম তাহ! করিলেন না কেন? 
-*-ঘিনি কিনা স্থুরক্ষিত ছুর্গের অনতিরদ্দবরে অরক্ষিত চিত্তবিশ্রামের পর্ণকুটিরে 
বিশ্রন্তালাপে বিস্বত হুইয়] ৰহিলেন? ইহাও কি বিশ্বাস করিতে হইবে? "". 
সাহিত্য-সম্রট তো তাহার নভেলের এঁতিহামিকতা বিশ্বাম' করিতে নিষেধ 
করিয়। গিয়াছেন। কিন্তু আত্ম-বিস্বৃত বাঙ্গালী পাঠক কি সে নিষেধ মানে? 
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ন৷ নভেলী গল্পকে ইতিহাসের উপর স্থান দিয়া সীত।র|মের মুখে কালিমা 
মাথিয়! দিতেছেন? উপন্য।স ইতিহাসের সর্বনাশ সাধন করিতেছে বলিয়াই 
এত কথা বলিতে হইল ।, পৃঃ ৫৮৯-৯০ 

বক্কিমের সীতারামের এই শেষাংশট। নিয়ে আমারও একটা প্রশ্ন আছে। 
অবশ্থ সতীশব।বুর এ লেখা অনুযায়ী, রাজা সীতারামের চিত্তবিশ্াম পর্ণ- 
কুটারের ছিল কিনা, আর সে চিত্তবিআম অরন্দিত ছিল কিনা কিংবা! বিলাসীর 
পক্ষে বন্ঠত1 স্বীকার করাই স্বাভাবিক ছিল কি না, এ সব নিয়ে আমার প্রশ্ন 
নয়। আমার প্রশ্ন--শীতার।ম রাজ্যের সমস্ত হ্থন্দরী স্ত্রীদের নিয়ে পাপে 
লিপ্ত হ'ল, অথচ এ নিয়ে তার গুরু চন্দরচুড়, হিতৈষী টাদ শাহ, তার স্ত্রী নন্দা, 
রাজ্যের মন্ত্রীবর্গ, প্রজ।বুন্দ কেউই কিছু বলল না? 

বঙ্কিম লিখেছেন __সীত[র!মের “ভোগবিলাসে শেষ' সময়ে চিত্তবিশ্রামের 
ধন্ষিতা রমণীদের মধ্য থেকে ভানুমতী ক্ষোভে ও দুঃখে ধর্ম আছে? ধর্ম আছে? 
ৰূলে সীতারামকে ধর্মকথা শুনিয়ে ছিল। 

কিন্তু এর অপহ্ৃতা ও ধধিতা হওয়ার আগে একট। কথাও বলল না কেন 1 
আর এ সব নারীদের পুরুষ অভিভাবকর|ই বা তথন কোথায় ছিল? সীস্ভা- 
বামের অমন জঘন্য পাপের ক।জে, কেউ একট শব্দ পযন্ত উচ্চারণ করল না? 
অন্তত বঙ্কিমের বইয়ে ত: নেই । 

প্রফুল্তকুমার দাশখপ্ত তার “উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম গন্থে সীতারাম 
উপন্যাসে সীতারমের শেষ সময়ক।র কথায় লিখেছেন__ 

মৃত্যুর আহ্বানে তাহার মনুষ্যত্ব পুনঃ লঞ্জীবিত হইল। সাতারাম যখন 
তোপের মুখে মুসলমান সেন? ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্চীবুহের পথ উদ্মুক্ত করিয়া 
দিলেন, তাহার তৎকালীন কুপ্রমৃতি দেখিয়া অ।মরা জয়ন্তীর প্রতি অত্যাচার- 
কারী হিংনত্র পশুবং সাতারামকে ভূলিলাম--সীতার[ম পুনরায় আমাদের 

নৃভৃূতি ও শ্রদ্ধ/ আকর্ষণ করিলেন । তাহার রঙ্জা রক্ষ। পাইল না, পাপের 

প্রায়শ্চিত্ব স্বরূপ সীত1রাম পশ্চাতে ব|খিযা গেলেন জয়ন্কীর অশ্রু অভিশপ্ত 
রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ ।' 

্রচুল্লবাবু তার বইয়ে 'পরিশিষ্ট-গ'তে ৫৭৬ পাত।য় দেখিয়েছেন লীতারাম 
উপন্তালের শেষ তিনটি পরিচ্ছেদে বণিত ঘটনাগুলি একই দ্দিনে ঘটেছিল। 
প্রফুল্পবাবুর এই কথ! অনুযায়ীই দেখছি, এ শেষ দিনেই সীতারাম প্রথম দিকে 
“চিত্তবিশ্রামে স্থন্দরীমগ্ডুলী পরিবেষ্টিত হয়ে লীলায় উন্মত্ত ৷ তাই যে লীতারাম 
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সকালে প|পে মগ্ন, সে-ই ছুপুরে বা বিকালে, দেশরক্ষা বা বিরাট কিছু কাজও 
নয়, অপরের সাহাযো নিজের স্ত্রী ও পুত্তকন্ঠাদের রক্ষার চেষ্টা করল বলেই 
সহানুভূতি ও শ্রদ্ধ। আকর্ষণ করবে? প্রফুন্নবাবু সীতারামের শেষ কাজ দেখে 
৫1৬ মাস আগের ঘটন।র জন্য জয়ন্তীর প্রতি অত্যাচারী পশ্ুবৎ সীতারামকে 
তুললেন, কিন্তু এ শেষ দিনেরই চিত্বিশ্রামের পশ্তবৎ সীতারামকে ভূললেন 
কি করে? 

অ|র জয়ন্তী তে সীতারামকে কোন অভিশ[প দেয় নি। তাই সীতারাম 
জয়ন্তীর অভিশঞ্চ রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ রেখে যাবে কেন ? 

জয়ন্তী যদ্দি তার প্রতি এ পশুবৎ অত্যাটারের জন্য সীতারামকে কোন 
অভিশ।প দিত, তাহলে বোধ কবি জয়ন্তীর চরিত্রটা আরও কিছুট। স্বাভাবিক 
হ'ত। কিন্তু বন্কিম 'দযন্তীকে আরও মহীয়সী দেখাবর জন্ত তা করেন নি। 


বিবিধ প্রবন্ধ-_ 

“বিবিধ প্রবন্ধে র বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন__ 

“ইতিপূর্বে কতকগুলি প্রবন্ধ 'বিবিধ সমালোচন' নামে, আব কতকগুলি 
প্রবন্ধ পুস্তক' নামে প্রকাশিত করা গিয়াছিল। এক্ষণে উভয় গ্রস্থই অপ্রাপ্য। 

ছুইখানি পৃথক সংগ্রহ নিঃপ্রয়োজন বিবেচনায়, এক্ষণে এ প্রবন্ধগুলি এক 
পুস্তকে সংকলন করিয় “বিবিধ প্রবন্ধ নাম দেওয়া গেল। যে সকল প্রবন্ধ 
পূর্ধে “বিবিধ সমালোচন? এবং প্রবন্ধ পুস্তকে" প্রকাশিত করা গিয়াছিল, 
ত্বাহার মধ্যে কোন কোন প্রবন্ধ এবার পরিত্যাগ করা গিয়াছে । 

এই লকল প্রবন্ধ অনেক বৎসর পূর্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল । কোন 
কোন বিষয়ে এক্ষণে আমার মত পরিবতিত হইয়াছে; কোন কোন স্থানে 
ত্রম সংশোধন কর] গিয়াছে ! কিন্তু অনেক স্ত/নে বিশেষ কারণ বশত প্রবন্ধ 
ষেমন ছিল, তেমনি রাখিতে হইয়াছে ।' 

বঙ্কিমচন্দ্রের আগে প্রকাশিত «বিবিধ লমালোচন' গ্রস্থের ৯টি প্রবন্ধের 
ষধ্যে ৮টি এবং 'প্রবন্ধ পুস্তকে'র ১০টি প্রবন্ধের মধ্যে ৮টি এবার এই “বিবিধ 
প্রবন্ধ' বইয়ে স্থান পায়। এ বহ প্রকাশিত হয় ১৮৮৭র ৭ই জুলাইয়ে । 

“বিবিধ সমালোচন' গন্থের যে প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র বিবিধ প্রবন্ধে বাদ দেন, 
লে প্রবন্ধটি “ুষ্ণচরিত্র' । সেটি ১২৮১ সালের চৈত্র লংখ্য1 বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 
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'ক্ষয়চন্ত্র সরকারের প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ? গ্রস্থের আলোচনা । বঙ্কিমচন্দ্র পরে 
ঘে “কষ্ণচরিজ্র গ্রন্থ করেন, তাতে এর অনেক কথা দিয়ে দেন। 

“বিবিধ সমালোচন' গ্রন্থের "সেকাল আর একাল প্রবন্ধটি বিবিধ প্রবন্ধে 
“অনুকরণ শিরোনামে প্রকাশিত হয়। 

প্রবন্ধ পুস্তকের অন্তর্গত “বুড়া বয়সের কথা” কমলাকাস্তের অন্ততূক্ত হয়। 
আর “হিন্দুধর্মের নৈনগিক মূল” কিছু সংশোধিত ও পরিবভিত হয়ে “ক্রিদেব 
'সন্বন্ধে বিজ্ঞান শাস্ত্র কি বলে' নামে “বিবিধ প্রবন্ধ__দ্বিতীয় ভাগে, স্থান পায়। 


বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ__ 

“বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগ' গ্রন্থ শ্রকাশিত হয় ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে 
মে। এই বইয়ের “বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই লেখেন_-“যে সকল প্রবন্ধ এই 
সংগ্রহে পুনমুত্রিত হইল, তাহর অধিকাংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, 
অল্পভাগ প্রচারে ।. 

আম।র নিজের রচনার অধিকাংশই ইতিপূর্বে পুনমুদ্রিত করিয়াছি। যাহা 
বাকি ছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি এই প্রবন্ধে পুনমুপ্রিত করিলাম ।"". 

অবশিষ্ট প্রবন্ধ গুলি পুনমু্রিত করিব কিনা, তাহা এক্ষণে বলিতে পাৰি 
ন1।, 

এই বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগে মোট ২২টি প্রবন্ধ আছে। এই বইয়েও 
প্রবন্ধগুলি পুনমু্রণের সময় কোন কোন প্রবন্থের পরিবর্তন এবং পরিবর্জন ও 
করেন। 

বঙ্গিমচন্দ্রের জীবিতকালে “বিবিধ প্রবন্ধ' ও “বিবিধ প্রবন্ধ-_দ্বিতীয় ভাগ'__ 
বইয়ের দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় নি। 

এই ছুটি বইয়ের অন্ততুক্ত প্রবন্ধ গুলি ছাড়। অ।রও যেসব প্রবন্ধ ছিল, তার 
কিছু সংগ্রহ করে ব্রজেন্দ্রনথ ও সজনীকান্ত তাদের সম্পাদিত 'বস্কিম- 
রচনাবলী”র বিবিধ খণ্ডে দিয়েছেন । 


ধর্মতত্ব_ 
১২৯১ সালের শ্রাবণ ম|সে অক্ষয়চন্দ্র সরকার তার 'নবজীবন' মাসিক 
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পত্রিকা! প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় প্রথম সংখ্যাতেই বক্ষিমচন্দ্রের “ধর্ম- 
জিজ্ঞাসা নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে মাঝে মাঝে দু-এক 
মাস বাদ দিয়ে ১২৯২ সালের চৈত্র মাস পর্বস্ত ব্ষিমচন্ত্র নবজীবনে হিন্দুধর্ম নিয়ে 
নান' প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধগুলি নিয়ে কিছু পরিবত্তিত আকারে এবং এ 
সঙ্গে আরও কয়েকটি এ ধর্ম বিষয়েই প্রবন্ধ লিখে বঙ্কিমচন্দ্র তার ধর্মতত্ব প্রথম 
ভাগ, অন্থশীলন"_গ্রস্থটি প্রকাশ করেন। নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় প্রকা- 
শিত ধর্ম-জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধটিকে পরিবত্তিত করে এবং ছু ভাগে ভাগ করে ধর্মতত্ব 
গ্রশ্থের শেষে ক্রোড়পত্র ক ও খ করে মুন্রিত করেন । এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 
১২৯৫ সালে । পৃষ্ঠা সংখ্য। ছিল, সর্বসমেত ৩৬৮; দ|ম- দেড় টাকা। 

বইয়ের প্রথম ভাগ নাম দেখে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র এরপর ধর্মতত্ব নিম্নে 
অ]রও লিখে হয়ত এঁ বইয়ের দ্বিতীয় ভাগও প্রকাশ করতেন। খুব সম্ভব 
সময়ের অভাবের জন্রই তিনি আর লিখে উঠতে পারেন নি। 

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কিছুদিন আগে ধর্মতত্ব গ্রন্থের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়েছিল। ২য় সংস্করণে তিনি কিছু কিছু সংশোধন করে যান। 

বঙ্ধিমচন্দ্রের ধর্মতত্ব ১ম সংস্করণ প্রকাশের পর ১৮৯২ গ্রীষ্টাবে তার 'কৃষ্ঝ- 
চরিত্র গ্রন্থের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ কৃষ্চরিত্্র ২য় সংস্করণের উপ- 
ক্রমণিকায় বঙ্কিমচন্দ্র তখন তার ধর্মতত্ব বইটির কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন-__ 

ইতিপূর্বে ধর্মতত্ব' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতে আমি ফে 
কয়টি কথ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহ] এই-_ 

১। মন্ুপ্ের কতকগুলি শক্তি আছে । আমি তাহার বুত্তি নাম দিয়াছি। 
সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুস্ত্ব। 

২। তাহাই মনুস্তের ধর্ম। 

৩। সেই অন্শীলনের লীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য । 

৪। তাহাই স্থখ। 

এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রদ্ফুরণ, 
চরিতাথতা ও সামঞ্জস্য একাধারে ছুলভ। 


স্কুল পাঠ্য বই__ 
বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের একেবারে শেষ দিকে (মৃত্যুর ২।৩ বছর আগে) 'সহজ- 


১৫৭ 


ঝচন। শিক্ষা” ও 'সহজ ইংরাঞ্জি শিক্ষা নামে ছুটি বই রচনা করেছিলেন। বই 
ছুটি তখন স্কুলে স্কুলে ভাল চলেছিল বলে, ছুটারই কয়েকবার (৩1৪ বার) করে 
পুনমূরদ্রণও হয়েছিল। 

বঙ্কিমচন্ত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে ১৮৯২ শ্রীষ্টান্ে এনট্রান্দ 
পরীক্ষার্থীদের পড়ার জন্য একট বাংল! সংকলন গ্রস্থও করে দিয়েছিলেন। 
সাতে অন্তান্য ল্খেকদের সঙ্গে নিজেরও ক'টি রচনা! দিয়েছিলেন। এ বইয়ে 
তখন মহাভারতের একট! গল্প অন্থবাদ করে দিয়েছিলেন । এবং ইংরাজীতে 
বইয়ের একটা ভূমিকাও লিখে ছিলেন। সেই লেখা ছুট! এই বইয়ের শেষে 
লংযে।জন অংশে দিয়েছি। 

ছোট্ট ইংরাজি ভূমিকাটা ব্রজেনবাবুর] তাদের সম্পাদিত বঙ্কিম-রচনাবলীর 
বিবিধ খণ্ডে দিয়েছেন। তবুও আমি দিয়েছি এইজন্য যে, এই বইয়ে কয়েকটা 
আলোচনায় এ ভূমিকার কথ। এসে গেছে এবং কোথা ও উদ্ধৃতি দিতে হয়েছে । 


গীতার ব্যাখ্যা 

বন্থিমচন্দ্র প্রচার” পত্রিকায় গীতার ২য় অধ্যায় পর্যন্ত ব্যাখ্যা করেন । এই 
ৰ্যাখ্যাগুলি ১২৯৩ সালের শ্রাবণ, ভাত্র, আশ্বিন-কাত্তিক, অগ্রহাষণপৌষ এবং 
১২৯৫ স|লের বৈশাখ, জোষ্ট, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাপ্র-আশ্বিন, কাত্তিক-অগ্রহায়ণ, 
পৌষ-মাঘ ও ফাল্তন-চৈত্র সংখ্যা প্রচারে প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর প্রচার 
বন্ধ হয়ে যায়। তাই গীতার ব্যাখ্য। প্রকাশও বন্ধ হয়। 

গীতার আলোচন।র ভূমিক। হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমেই লিখেছিলেন__ 
“ভগবান শঙ্করাচার্ধ প্রভৃতি প্রণীত গীতার ভাস ও টীক। থাকিতে গীতার অন্য 
ব্যাখ্যা অনাবশ্তক । তবে-..এখন আমাদিগের "শিক্ষিত? সম্প্রদায় শৈশব হইতে 
পাশ্চাত্য চিন্ত। প্রণালীর অন্ুবত্তা। প্রাচীন ভারতব্াঁয় চিন্বাপ্রণালী তাহা- 
দিগের নিকট অপরিচিত। কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাব সকল 
তাহাদ্িগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য প্রথা 
অবলম্বন করিতে হয়, পশ্চাত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্য 
প্রথা অবলম্বন করিয়। পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম তাহাদিগকে বুধান 
"মার এই টাকার উদ্দেশ্ত |, 

বহ্গিমচন্দ্রের দৌহিত্র দিব্যেন্দুসন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় (রাখালবাবুৰ পুত্র) 
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বলেছেন-_বস্কিমচন্দ্র গ্রচারে গ্রকাশিত গীতার ২য় অধ্য।য় পর্ষস্ত বাখ্য। ছাড়া, 
গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ সংখ্যক শ্লোক পর্ষস্ত ব্যাখ্যা করেছিলেন । 

বন্িমচন্দ্রের মৃত্যুর পর দিব্যন্দৃহন্দর বহ্কিমচন্রের এ প্রকাশিত ও অপ্রকা- 
শিত ব্যাখ্যার সঙ্গে গীতার বাকি অংশ কালীপ্রসন্ন সিংহের গীতার অনুবাদ 
দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ "শ্রীমত্তগবদগীতা' প্রকাশ করে ছিলেন । 


অন্যান্য রচনা - 

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'নুপ্ধ রত্বোদ্ধার' নামে টেকাদ ঠাকুরের যে গ্রস্থাবলী প্রকা- 
শিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সেই বইয়ের একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন 

সব্গীবচন্দ্রের পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রের আথিক সুবিধা! করে দেবার জন্য 
সঞ্জীবনী স্বধা” নামে সন্ীবচন্দ্রের যে রচনা-সংকললন গ্রন্থ করে দেন, তাতে একটি 
সঞ্তীবচন্দ্রের জীবনীও লিখে দিয়ে ছিলেন। 

১৮৯১ খ্রাষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট কলকাতার সংস্কৃত কলেজে “সোসাইটি ফর 
হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন” নামে যে সভা প্রতিষ্ঠা! হয়, বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন সভায় 
উপস্থিত ছিলেন। [তিনি এ সভার সাহিত্য-শাখর স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। এই সভাই পরে “ইউনিভারপিটি ইনষ্টিটিউট, নামে পরিচিত 
হয়। এতে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি ও মাচ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বৈদ্রিক সাহিত্য 
বিষয়ে ছুটি ইংর[জি প্রবন্ধ পড়ে ছিলেন । সেই প্রবন্ধ ছুটি ৬৪৭1০ 116019- 
0৮7৪ নামে তখন ১৮৯৪ গ্রীষ্টাব্বের ১ল] মার্চ ও এ বছরেরই ১ল এপ্রিল সংখ্যা 
16 08158102 00151651515 118592156 পত্রিকায় ছাপ। হয়। 


১৫৯ 


গ্রন্থথবলীর অনুবাদ, নাট্যরূপ ও 
ছায়াচিত্রবূপ 


বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি প্রায় সবই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ 
হয়েছে । কয়েকটি উপন্যাস ইংরাজি প্রভৃতি অন্যান্য বিদেশীয় ভাষাতেও 
অনুবাদ হয়েছে । তার জীবিতকালেই এইরূপ অন্বাদ কিছু কিছু হয়েছিল | 
যেমন_ হিন্দুস্থানীতে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্পৌ থেকে ছুর্গেশনন্দিনীর অনুবাদ, 
লক্ষ্মৌ থেকেই ১৮৮০ ্রীষ্টান্দে মুনালিণীর অনুবাদ, ১৮৯১য়ে শিয়ালকোট থেকে 
বিষবৃক্ষের এবং ১৮৯৩তে অমৃতসর থেকে দেবী চৌধুরাণীর অন্থবাদ প্রকাশিত 
হয়েছিল। 

হিন্দীতে পাটন1 থেকে ১৮৮০তে যুগলাচগুরীয়ের, এবং ১৮৮২তে বারাণসী 
থেকে ছুগেশিনন্দিনীর অনুবাদ বেরোয় । আর ১৮৮৫তে বাঙ্গালোর থেকে 
বেরোয় ছগেশনন্দিনীর কান|ড়ী অন্রবাদ । 

লগুন থেকে ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ তে যথাক্রমে বিষবৃক্ষ ও কপালকুগডলার ইংরাজি 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়। 

১৮৮৬তে জার্মণী থেকে জার্মাণ ভাষায় কপালকুগুলার এবং ১৮৯৪য়ে 
স্থইডেন থেকে সোম়েডিশ ভাষায় বিষবৃক্ষের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল । 

পরবর্তীকালে রুশ প্রভৃতি ভাষাতেও বস্কিমচন্দ্রের রচনার অন্বাদ হয়েছে । 

বস্কিষমচন্দ্রের জীবিত কালেই আমাদের দেশেও তার কপালকুণলা এবং 
দুর্গেশনন্দিনীর ইংরাজি অনুবাদ বেরিয়েছিল । 

বহ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তার কৃষ্ণকান্তের উইল, যুগলাহুরীয়, চম্শেখর, 
সীতারাম, আনন্দমমঠ, রজনী, ইন্দিরা প্রভৃতিরও ইংরাজি অনুবাদ হয়ে বেরোয়। 
এর মধ্যে কয়েকটি বই একাধিক বারও অনুবাদ হয়ে প্রকাশিত হয়েছে । যেমন, 
আনন্দমঠ ছুবার অনুবাদ হয়েছে । প্রথম অনুবাদ করেন [1০ 4025 ০£ 
81155, নাম দিয়ে সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত । পরে আবার আনন্দমঠ নাম, 
দিয়েই অনুবাদ করেছিলেন--শ্রীঅরবিন্দ ও তার ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ । 

বন্ধিমচন্দ্রের উপন্যাস ছাড়া তার প্রবন্ধেরও ইংরাজি অন্রবাদ হযেছে । 
ঘেমন, ১৮৯৬ থ্রীষ্টাবে বিলাত থেকে প্রকাশিত 1176 100191) 11969241)6 
8180 [০৮1০৬ পঞ্জিকার মার্চ সংখ্যায় 2৬100 5. [016150 বস্কিম্চন্দ্রের 


১৬৬ 


বর্ণ গোলকে'র 06 2102 0£ 010 নাম দিসে ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ 
করেছিলেন। বিদেশীদের মধ্যে এই মিরিয়ম এস নাইটই সর্ব প্রথম লগুন 
থেকে ১৮৮৪তে 006 01508 "০৪ নাম দিয়ে বিষবৃক্ষের অনুবাদ করেন । 
তার এ বইয়ের ভূমিক] লিখে দ্রিযেছিলেন, ইংলগ্ডের বিখ্যাত পণ্ডিত দস], 
40801. তখনকার বিলাতের প্রসিদ্ধ 71501) পত্রিকাঁয় একট] কবিতায় 
এই বইয়ের কথ প্রশংসার সহিত প্রচারিত হয়েছিল। এই কবিতার এবং 
এডউইন আরনন্ডের ভূমিক[য়ও বঙ্কিমচন্দ্র গ্রশংসা ছিল। 


১৮-২ শ্রীগ্াব্দের ৭ই ডিসেম্বর কলক।তায় সাধারণ বুঙ্গালয় স্থাপিত হয। 
সেই প্রায় প্রথম থেকেই এখনও পধন্ত (এখন অবশ্ঠ কচিৎ কখন) সাধারণ 
রঙ্গলয়ে বস্কিএচন্দ্ের বিভিন্ন উপগ্ঠ।সের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হয়ে আসছে । তার 
কপালক্ুগুল।রই প্রথম নাট/বপ অডিনধ হয় ১৮৭৩ এর ১০৯ মে। অভিনয় 
করেছিল তখনকার ন্যাশন।ল থিয়েটার । এরপর এ বছরই ২শে ডিসেগগর 
দুর্গেশনন্দিনীর ন।টাব] মঞ্চস্থ হয বেঙ্গল থিবেটারে। পরে বিভিন্ন পেশাদার 
রঙ্গমঞ্চে কপালকুগুণা, দুগ্গেশনন্দিনী ছাড়াও মৃণ।লিন?, বিষনুক্ষ প্রভৃতির 
অভিনয় হয়। অনেক জায়গায় সথেব থিয়েটারেও বঙ্ষিমচন্দ্রেরে কোন 
কোন উপন্য।সের নাট্যরূপ দিষে অটিনম হুঘ | 

বাঞ্চমূচ্জের উপন্ত।সগ্ুলি ছাড়া তাব অগ্তান্য রচনাও নাট্যরপ নিয়ে 
বহুবার কলকাতার বিভিন্ন পেশ[দ।র বঙ্গমঞ্চে অভিনীত হযেছে । মৌখীন নাট্য 
সম্প্রদায€ সে সব অভিন্য করেছে । এইরূপ (কান কোন ব্তযের নাট]াভিনয় 
অ।জণ্ কলক তর পেশ!দ|ব রঙ্গমঞ্ধে হয়। 

বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুগুল1 উপন্য|সের সব প্রথম যে অভিনয হয়, তার 
নাট্যবপ দিয়ে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। অভিনয় হয়েছিল ন্যাশনাল থিযে- 
টাবের উদ্যোগে রাজ। রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে । 

এরপরই বেঙ্গল থিয়েটারে হুর্গেশনন্দিনীর যে অভিনয় হয়, ত।তে নাট্যরূপ 
দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় । 

ন্যাশনাল থিয়েটার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার, বে্দল থিষেটার, রয়েল 
বেঙ্গল থিয়েট।র, মিনার্ভ| থিয়েটার, এমারেন্ড থিয়েটার, ই!র থিয়েটার, ক্লাসিক 
থিয়েটার প্রভৃতি কলকাতা'র সকল সাধারণ রঙ্গ মঞ্চই কেউ এক, কেউ বা একা 
ধিক বার বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সকল উপন্য।সেরই অভিনয় করেছিল । ১৯১৮ 


ব১১ ১৬৬ 


খরীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি ষ্টার খিয়েটারে অভিনয় হয়েছিল 'মুচিরাম গুড়ের 
জীবন চরিত।” এই ষ্টার থিয়েটারেই আমার এই “বস্ষিমচন্দ্র' বই প্রকাশের 
কিছুদিন আগেও দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় হল-_কৃষ্ণকান্তের উইল। আর 
কলকাতার তপন থিয়েটারেও এক সৌখীন দল অভিনয় করল-_স্থবর্ণ গোলক । 

বঙ্কিমচন্দ্র যখন চু চুড়ায় ছিলেন, তখন তীর নির্দেশে সেখানকার এক সখের 
নাটকে দল চুচুড়ায় মৃণালিনী অভিনয় করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সে অভিনয় 
দেখেও ছিলেন । 

অর্ধেন্দুশেথর মুত্তফী একবার ন্যাশনাল থিয়েটরে ছুগেশিনন্দিনীর ইত4।জি 
অভিনয়ও করেছিলেন । 


থিয়েটারের ন্যায় বস্কিমচন্দ্রের দুগেশিনন্দিনী, কপ[লকুগুলা, মুণালিনী, 
বিষবুক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্ুরীয়, চত্ত্রশেখর, দেবী চৌধুর|ণী, রাজমিংহ, কুষ্ণকাস্তের 
উইল, প্রভৃতিও ছায়াচিত্রে রপায়িত হয়েছে । ১৯২৭ শ্রীষ্টান্দের ফেব্রুয়ারি 
মাসে ম্যাডাম খিয়েটারই প্রথম কৃষ্ণকান্তের উইলের সিনেমা কবে । তখন ছিল্‌ 
সিনেমাষ নির্বাক ছবির যুগ। সেই নির্বাক ছবির যুগেই ম্যড!ম থিয়েটার 
ব্ন্কিমচন্মের আরও অনেকগুলি বইয়ের মিনেমা করে । অরোবু। ফিলম সেই 
নিবাক ছবির যুগে করেছিল চন্দ্রশেখর | ১৯৩১ শ্রীষ্টান্ধে সবাক ছবিব যুগ 
এলে আবার ন।ন] প্রতিষ্ঠান বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন বইয়ের চিত্রৰপ দেয। 

এখন এই “বন্কিমচন্ত্র' গ্রন্থ প্রকাশের সময়ও (জুন, ১৯৮১) দেখছি, কল- 
কাতার কয়েকটি সিনেম গৃহে এবং কলকাতার বাইরেও অনেকগুলি সিনেম। 
গৃহে বঞ্চিম্চন্দ্রের “স্বর্ণ গে|লকে”র সিনেমা চলছে । 

বেতারে এবং টি, ভি, তেও বঙ্ষিমূচন্দ্রের বইয়ের ন।ট্যবূপ হয়ে থাকে । 


৯৬২ 


কয়েকটি টুকরে। ঘটন। 


কয়েকটি টুকরো! ঘটন। আগে আমার 'অন্য এক বঙ্ষিমচন্দ্র' বইস়্ে 
দিয়েছি । সে সব ঘটনা! এখানে আর দিলাম নাঁ। এখানে অন্য কয়েকটি 
ট্রকরে। ঘটন। দিচ্ছি__ 


গোর] সেনার সামনে 

সিপাহী বিদ্রোহের সময় অনেক জায়গার মত্ত হুগলীর চুঁচুড়ায়ও সামরিক 
অ।ইন জারি হয়েছিল । এই নিয়ে তখন চু চুড়ায় একদল সৈন্য ও থাকত । 

সেহ সমযকার একট দিনের ঘটনা । সেদিন রান্দে চুচুড়ার এক বিখ্যাত্ত 
ধনীর বাড়িতে থিয়েটারের অভিণয় ছিল। এ ধনী ব্যক্তির দ্বারা অভিনয় 
দেখার জন্ত আমস্ত্রিত হয়ে, বঙ্কিমচন্দ্র সন্ধ্যার আগেই ছোটভাই পর্ণচন্দ্রকে সঙ্গে 
নিয়ে নৌকায় গুর্গ। প|র হয়ে চুচুডার ঘাটে গিয়ে পৌছান। 

বঞ্চিমচন্দ্রের বয়স তখন ১৯, পূর্ণর ১৫। দ্ুভাই গঙ্গাব তীরের বাস্তা 
দিয়ে যচ্ছেন। বঙ্কিমচন্দ্র আশে, পূর্ণ পিছনে । খানিকট। গিয়েই বন্ধিমচন্ধর 
দেখতে পেলেন, কয়েকজন গোরা সৈনিক পথের ধারে ঘ।সের উপব বসে 
আছে । তাদের সর্ধে একটা কুকুরও আছে। 

এমন সমর কুকুরট। হঠ|২ ঘেউ ঘেউ করতে করতে পূর্ণর দিকে ছুটে গেল । 
একজন গোব। মজ। করবার অন্য মুখে শন্দ করে কুকুরটাকে লেলিয়েও দিল। 

পূর্ণ ভে পাশেই একট উচু জায়গা ছিল, তার উপর উঠে পড়ল। 
কুকুরটাও সেই উ চু জায়গাটায় উঠবার জন্য লাফাতে লাগল । 

বঙ্কিম্চন্দ্র ততক্ষণাৎ রাগে ক্ষেপে গিয়ে সাহেবদের বললেন-_ 5 9০1: 
11)0620. [0016 500 521 9518.1050 ? 

তখন সাহেবরা লজ্জিত হয়ে তাদের কুকুরটাকে ডেকে নিল। 

এরপর ছু ভাইয়ে নিরাপদে পথ চলতে লাগলেন । 

সেদিন থিয়েট।র ভাঙ্গতে অনেকটা রাত হয়ে যায়। কাটালপাড়। থেকে 


আরও ধারা এ থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলেন, সকলে দল বেঁধে একত্রেই বাড়ি 
ফিরছিলেন। 
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চুঁচুড়ায় তখন যে সামরিক আইন জারি হয়েছিল, তাতে এও বল! ছিল যে» 
রাজি ৯্টার পর পথে কোন লোককে দেখলে গোর সৈন্য তাকে গুলি করে 
মারতে পারে। 

এব। দল বেঁধে ফিরছেন, এমন সময় একজন গোরা, দলের মধ্যে যিনি 
আগে ছিলেন, তার বুকের কাছে বন্দুকট1 উ"চিয়ে এসে ্াড়াল। আর একজন 
গোর। বন্দুক হাতে নিয়ে পথ রোধ করে দাড়াল । 

গোরা দু জনকে দেখে দলের সামনের সকলেই অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠলেন। 
বঙ্কিমচন্দ্র দলের পিছনের দিকে ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি সামনে এসে 
গোরাকে বললেন-_ আমর] থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম । থিয়েটার ভাঙ্গতে 
রাত হয়ে যাওয়ায়, আমরা নিরুপায় হয়েই পথে বেরিয়েছি। 

গোর। বললে- 0৬ 22 1 00 1000৬ ? 

উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন--০৪ 1019৮ 291 06101500106 7/19815090,. 
176 9.3 0125626 01861:6. 
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পথে গোর|দের ঝমেল। থেকে উদ্ধার পেয়ে সকলে গঙ্গব ঘাটে এসে 
দেখলেন, সেখানে অর এক বিপদ । ওপারে বে যাবে, ঘাটে কোন নৌকাই 
নেই । 

বৃস্ষিমচন্্র তখন সকলকে নিয়ে পাশেই কলেজের ঘাটে গেলেন মেখানে 
গিষেও দ্রেখলেন__নৌকা নেই | 

তবে পরিষ্কার জ্যোত্স্সায় বাঞ্ষমচন্ত্র দেখতে পেলেন, অদূরে গঙ্গার চড়ায় 
ছুটা নৌক] ধাধা আছে। 

এখন চীৎকার করে ম।ঝিদ্ের ডাকতে হবে । কিন্ত গেরার ভয়ে কেউই 
চেচিয়ে মাঝিদের ডাকতে সাহস করল না। তখন বঙ্কিমচন্দ্রই চীৎকার করে 
মাঝিদের ডেকে তাদের নৌকায় সকলকে নিয়ে নিরাপদে ক।টালপাড়াম্ম ফিরে 
এলেন। 

এপারে এসে দলের সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহসের প্রশংসা করতে করতে 
যেযার বড়ি গেলেন । 

বস্কিমচন্ট্রও ছোট ভাই পূর্ণকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। 
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অন্থশোচন। 

চুচূড়ায় গঙ্গার ধারে ষণ্ডেশ্বরতলায় (স্থানীয় শিবের নাম যণ্ডেশ্বর) প্রতি 
বছর চেত্র সংক্রান্তির দিন বেশ বড় মেল! হয়। মেলায় আশ-পাশের লোকজন 
ছাড়া, গঙ্গার অপর পারে কাটালপাড়া, ভাটপাড়া থেকেও লোক আসে। 

বঙ্কিমচন্দ্র তখন হুগলীর ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট। সেই সময় একবার মেলার 
দ্রিন সন্ধ্যার আগে মেলা তদারক করতে এসে গঙ্গার ধারে গিয়ে দেখেন_-এক 
মাঝি তার নৌকায় এত বেশী যাত্রী বোঝাই করেছে যে, নৌকা প্রায় ভূবু ভুবু 
হয়ে এসেছে । 

বঙ্কিমচন্দ্র তীর থেকে মাঝিকে বললেন-_কিছু যাত্রী নামিয়ে দাও । 

যাত্রীর! তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চায়। তাই কেউই নামতে চাইল না। 
ম[বিও পয়সার লোতে বস্কিমচন্দ্রের কথাট? যেন শুনতে পায় নি, এমন ভাৰ 
দেখিয়ে তখনি নৌক] ছেড়ে দ্রিল। কিন্তু একটু যেতে না যেতেই নৌকায় 
জল উঠে নৌকা গেল ডুবে । 

বঙ্কিমচন্দ্র তখনই মাঝিকে পুলিশের হাতে দিলেন। 

যথা সময়ে পুলিশ মামল! রুজু করল। 

ম্যাজিষ্টেটের কোর্টে মাঝির বিচার হয়। বিচারে তার তিন ম|স কারাদগ্জ 
হয়েছিল । 

মাঝি জেলে থাক।ক[লেই হঠাৎ অন্থস্থ হয়ে মার! যায়। 

তার বাড়ি ছিল কাটালপ|ড়। ও ভ|টপাড়ার মাঝে মালাপ|ডায়। তাঁর 
ছেলে ছিল না। ছুই মেয়ে। আগেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়। 

জেলে মাঝির মৃত্যুর ছু এক দিন পরেই বঙ্কিমচন্দ্র এ মৃত্যু সংবাদ পান। 
এই সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। 

মাঝির বিধবা স্ত্রী যতদিন বেঁচেছিল, তার সংসার চলার মত একট] বুদ্ধি 
বরাবর তাকে বঙ্কিমচন্দ্র দিয়ে ছিলেন। 


মুণাল 
বঙ্কিমচন্দ্র তার “মবণালিনী উপন্তাসে একটি গানে লিখেছেন_-কণ্টকে 
গড়িল বিধি মবণাল অধমে । 
একবার এক ব্যক্তি এই লাইটির কথা উল্লেখ করে বস্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন 
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_এটা আপনি কেমন করে লিখলেন ? মৃণালে কণ্টক নাই । পন্মের ডটাকে 
ব্বণাল বলে না, নাল” বলে। মৃণাল মাটির ভিতর থাকে । হাতীতে সেটা 
লাদরে খায়। 
শুনে বঙ্কিমচন্দ্র মৃদু হেসে তাকে বলেছিলেন-মৃণালে কাট। থক, আর 
নাই থাক; আর সেটা কাদাতেই থাক বা হাতীতেই আহার করুক, আমি 
মণালই বলবো।। গানেব সৌন্দর্য নষ্ট করতে পারব না। লোকেও বোকে 
আমি কোন্‌ অর্থে এ শব্দ ব্যবহার করেছি । 
লোকটি বললেন--তবে আপনার মত অপরেও কি ভূল লিখবে? 
বঙ্কিমচত্্র রললেন- দোষ কি? দাশ রায় গেয়েছেন-_ 
ষড়রিগু হ'লো কোদও স্বরূপ। 
পৃণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কৃপ। 
ভাতে তার কি এসে গেছে । 
এরপর লোকটি আব কোন উত্তর করলেন না। 
পুর্ণচন্দ্র দে উত্তটসাগরও একদিন মৃণালে কাট] থাকে না, থাকে নালে-_ 
এই প্রসঙ্গ নিয়ে বিদ্যাসাগরের দ্বার! বস্কিম্চন্দরেব কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন । 
তবুও বঙ্কিমচন্দ্র 'মুণ!লিনী'র পরবতী সংস্করণে এ কথার কিছুই পরিবর্তন 
করেন নি। 
আজক|ল বাংলা অভিধানে মৃণ।ল আর নালে কিন্তু কোন পার্থকা দেখ। 
ষায়না। মৃণাল মানে নাল, আবার নাল মানেও মৃণাল লেখা রয়েছে । 


নৃতন লেখকের প্রতি উপদেশ 

বন্ধিমচন্দ্র তার দ্বিতীয়া কন্যা নীল|জকুম!রীর বিষে দ্রেন উত্তরপাভার 
জমিদার সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে । বঙ্ষিমচন্দ্র একবার দ্বিতীয়া কন্যার 
ৰাড়ি থেকে ফেরবার সময় ট্রেন ফেল করে বালী রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে 
পায়চারি করছিলেন । 

সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "খন যুবক। সেই সবে লিখতে 
আরম্ভ করেছেন। 

কেদ্ারবাবুর বাড়ি বালীর অদূরে এড়িয়াদহে । ঘটনা ক্রমে কেদারবাবু 
এদিন বালী স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন । 

কেদারবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হবার লোভ সংবরণ করতে 
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পারলেন না। তিনি বঙ্িমচন্দ্রের কছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে, নিজের 
কিছুট। পরিচয় দিযে সাহিত্য-রচন! সম্বন্ধে উপদেশ চাইলেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র তখন উপদেশ হিসাবে কেদারবাবুকে বললেন-_-ও ইচ্ছা যদি 
থাকে, খুব পড়, পুজি বাড়াও। এরপর বিতরণ সহজ হবে। 992০8860: 
পড়েছ কি? এডিসন, স্টিল, সুইফট এদের লেখা দেখো । ভাল কেরে 
€দখে! | সত্যকার জীবন দ্রেখা চাই | ম্বা জানো বোঝে, তাই জিখে। | লেখ। 
বাড়াবার জন্যে ঘুরিয়ে বাঁকিয়ে লিখো না।-".এক ক1জ ক'রো, নিজের গ্রামের 
আর আশ-পাশের পরিচয়, গল্প হোক্‌, কাহিনী হে|ক্‌ যতট1 পার সংগ্রহ ক'রে 
লেখবার চেষ্টা ক'রে! । আগে সেইটা! করে৷ দ্বিকি দুর্বোধ্য ভাষ|য় লিখতে 
যেও না। বৃথা শ্রম হবে । নিজের উদ্দেশ্ঠই নষ্ট হবে, কাজে লাগবে না। "* 
স্টাইল? স্টাইল শেখাতে হয় না। য। নিজের হয়ে দেখা দেবে, তাই তোম।র 
স্টাইল। অন্যের মত করে লিখতে যেওন1, তাতে দুকুল যাবে-_-আমাদের 
সাহেব হবার মত। - ভাল শোনাবে বলে বেশী বিশেষণ ব্যবহার করে। ন1। 
ঠিক বাছাই চাই। একটিই যথেষ্ট । 


রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন 

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮১ খ্রীষ্টান্দের আগষ্ট মাসে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের আসিষ্টাণ্ট 
সেক্রেটারী হিসাবে হাওড়া থেকে কলকাতায় বদলি হযে আসেন। কলকাতায় 
এলে তিনি ৯২নং বৌবাজার স্রিটে (বর্তমান নাম বিপিন বিহারী গাজুলী ছ্রিট) 
থাকতেন । তখন তার বাস|য একরূপ প্রতিদিনই সন্ধ্যায সাহিত্যিক বৈঠক 
বসত। হেমচন্দ্র বন্দো[পাণ্যায়, চক্দ্রনাথ বন্থ' রাজকৃষণ মুখে।পাধ্যাষ, অক্ষয়চন্র 
সরক|র, যোগগেন্দ্রচ্জ ঘে|ষ, সপ্রীবচন্দ্র এর! নিয়মিত এ বৈঠক্কে উপস্থিত 
থ/কতেন। বান্ধব-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মধ্যে 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে আসতেন । এ সময় থেকেই 
বস্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পরিচয় হয়। 

১৮৮২ খ্রাষ্টাব্দের ২৩ শে জাহ্ুয়ারি তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র মি: ব্লাইদকে 
আ্যাসিষ্ট্ট সেক্রেটারীর কাজ বুঝিয়ে দিয়ে আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও 
ডেপুটি কালেকটর হন। সেদিন ছিল ১১ই মাঘ। এদিন ক্রান্ষদের একটা 
উৎসবের দিন। তাই সেদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ এসে তাদের জোড়ার্সাকোর 
বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে যান। 


১৬৭ 


এর কিছু দিন পরেই বাংলাদেশের তৎকালীন প্রায় সকল সহিত্যিককে 
নিয়ে জোড়াস[কোর ঠাকুর বাড়িতে একটি সাহিত্যিক সংস্থা স্থাপিত হয়ে- 
ছিল। এই সংস্থার নাম ছিল--কলিকাত সারম্বত সমাজ। এই সংস্থার 
অন্য তম সহযোগী সভাপতি ছিলেন-_-বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যতর সম্পাদক ছিলেন 
__রবীন্দ্রনাথ। 

সারম্বত সমাজেব প্রথম অধিবেশন হয় ১২৮৯ সালের ২রা শ্রাবণ। এই 
সভায় বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত ভিলেন কিন! জানা যায় না। এই সভার কিছুদিন 
আগে (১২৮৮) রবীন্দ্রনাথের “সন্ধযা-সঙ্গীত' প্রকাশিত হয় । বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দর- 
নাথের সন্ধা-সঙ্গীত পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। এর আগে তিনি জোড়াস|কোয় 
ঠাকুর বাড়িতে বিদ্বজ্জন সমাগম সভায় ববীন্দ্রন।থের “বাল্মীকি-প্রতিভা” গীতি- 
নাট্যের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন । 

স।রত্বত সমাজের অধিবেশনের পরে ১২৮৯ সালের আবণ মসেই রমেশ- 
চন্দ্র দত্তর জোষ্ঠা কন] কমলার সঙ্গে ভূতত্ববিদ, প্রম্থনাথ বন্র বিবাহ হয়। 
মেই বিবাহ সভায় বঙ্কিমচন্দ্র ও ববীন্দ্রন।থ উভয়েই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন । বিবাহ 
সভায় রমেশব!বু একগাছি মালা নিয়ে বঙ্ষিমচন্দ্রের গলায় পরতে এলে, বস্কিম- 
চন্দ্র সেই মালাটি শিয়ে রবীন্দ্রনাথের গলায় পরিয়ে দিয়ে, এ মাল এরই প্রাপ্য 
বলে তাকে অভিনান্দত করেন । 

রবীন্দ্রনাথ তর "বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধে এই ঘটনায় উল্লেখ করে লিখেছেন-__- 
'একদিন আমর প্রথম বয়সে কে[নও নিমন্ত্রণ সভায় তিনি নিজ ক হইতে 
আমকে পুষ্পমাল্য পরাইয়৷ ছিলেন। মেই আমার জীবনের সাহিত্য-চর্চার 
প্রথম গৌরবের দিন |. তদপেক্ষা উচ্চতর পুরফ্কার অর এ জীবনে প্রত্যাশা 
করিতে পারিব ন]1)। 


১৬৮ 


চরিত্রের কয়েকটি দিক 


সঙ্গীতজ্ঞ 
বিন্দেমাতরমূ; প্রসঙ্গে আগে ১৪২ পৃষ্ঠায় বলেছি, বন্ধিমচন্ত্র এক সমঘ যছু 
ভষ্টর কাছে গান শিখতেন। শচীশচন্ত্র তার “বস্কিম-জীবনী'তে লিথেছেন-- 
বঙ্কিমচন্দ্র গান শেখার সময় এই যছু ভট্টকে মাসে ৭০ টাক! করে বেতন হিসাবে 
দিতেন । 
তিনি আরও লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র দক ছিলেন ন। বটে, তবে তান লয় সম্বন্ধে 
তার অপ।ধ|রণ জ্ঞন ছিল। একবাব তিনি কলকাতার এক পেশাদার রঙ্গমঞ্চে 
তার “মবণালিনী'র আ৬নয় দেখতে গিয়ে গিরিজায়র মুখে *বিকচ নলিনে, যমুনা 
পুলিনে, বহুত পিয়াসা-রে' গানটি বেস্থরো শুনে বিরুক্ত হয়ে চলে এসেছিলেন । 
বঙ্কিমচন্দ্র যে সঙ্গীত বোদ্ধা ছিলেন, তা! তব মুণালিনী ও আনন্দমঠে নিজের 
রাচত গানগুলি থেকে এবং তার “বিবিধ প্রবন্ধ? গ্রস্থের অন্তর্গত 'সঙ্গীত' প্রবন্ধটি 
থেকেও জান বোঝা যায়| 


চিকিৎসক 

শচীশচন্দ্র তাব ব্ষিম-জীবনী'তে লিখেছেন_-আলিপুরে চাকরি করার 
সময় বঙ্কিমচন্দ্র মেডিকেল কলেজে কিছুকাল শবরীরতত্ব বা এনাটমি পড়েছিলেন 
বলে শুনেছি। 

বঙ্ষিমচন্দ্র আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট থাকাক!লে মেডিকেল কলেজে 
শরীরতত্ব পড়েছিলেন, শচীশবাবুর এই শোন। কথ কি বিশ্বাস যোগ্য? যাই 
হোক, তবে বঙ্ষিমচন্দ্র বাড়িতে নিজে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার বই পড়ে, ভালই 
হোমিওপ্যাথী চিকিৎস। করতেন । তোর এই চিকিৎসার কথা, তার নিজের 
লেখা কয়েকটি চিঠি থেকেই আমার “অন্য এক বঙ্ষিমচন্ত্র বইয়ে আগে 
দেখিয়েছি । 


জ্যোতিষী 
বস্কিমচন্দ্রের ছুগে শনন্দিনী, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, সীতারাম উপন্যাসগুলি 


১৩৯ 


পড়লে দেখ! যায়, বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষ গণনা ও কুষ্টি ঠিকুজীতে খুবই বিশ্বাসী 
ছিলেন। | 

শচীশচন্ত্র বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষ চর্চা স্গন্ধষে লিখেছেন-_-কলকাতাঁর 
বিখ্যাত জ্যে।তিষী ক্ষেত্রমে!হনের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুদিন জ্যোতিষ শিক্ষা 
করেছিলেন। আর আরব্য দেশীয় জ্য/তিষ শাস্ত্র শিখবার জন্য এক মৌলভীর 
ক।ছে আরবা ভষাও শিখেছিলেন। (এই আরবী পড়ার প্রসঙ্গেই এচীশবাবু 
লিখেছেন__বস্কিম্চন্দ্র ফাদার লাঞফ্োর কাছে কিছুদিন ল্য।টিনও পড়েছিলেন )। 

বঙ্কিমচন্দ্র শেষ দিকে কিন্ত জ্যোতিষ গণন1 ও কুষ্ঠি ঠিকুজীর উপর আস্থা 
হরিয়ে ছিলেন। তিনি নিজে তো বটেই, তাছাড়া ভাল গণককারকে দিয়ে 
গণিয়ে ও কুষ্ঠি ঠিকুজী মিলিয়ে ছোট মেয়েন বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই 
বিবাহই উ|র কন্যার কাল হয়েছিল । এ সম্পর্কে আমার "অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র” 
বইয়ে ৯৯-১০৭ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত ভবে বলেছি । 

কন্যার মৃত্যু হয়েছিল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে, তার শেষ উপন্যাস 
সীতাবাম বেবোবার পরে ।” 

কন্যার মৃত্্যর পরই বঙ্কিমচন্দ্র জ্যাতিষের উপর আব আস্থা রাখতে 
পারেন নি। 


পরিহাস প্রিয় 

বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত র/শভারী ও গম্ভীর প্ররুতির মান্ষ ছিলেন। তার বন্ধুর 
সংখ্য। ছিল নিতান্তই কম। তিনি গভীর প্রকৃতির মানুষ হলেও তার বন্ধুদের 
সঙ্গে মাঝে মাঝে হাসি ঠাটটাতেও যোগ দিতেন। তাঁর পরিহ!স রসিকতার 
কথা "অন্য এক বদ্ধিমচন্দ্র' বইয়ে কিছু বলেছি । এখানে একট। উদাহরণ দ্রিচ্ছি__ 

ওপন্য(সিক দামোদর মুখে।পাধ্যায়, সম্পর্কে বঙ্কিমচন্ছরের বৈবাহিক হতেন। 
তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের বড়দ] শ্ামাচরণের পুত্র শচীশচন্ের শ্বশুর । 
দ|মোদরবাবু প্রায়ই বস্কিমচন্দ্রের কাছে যেতেন । তখন ছুই বৈবাছিকে মাঝে 
মাঝে হাসি-ঠাস্রাও হ'ত। 

দামোদরবাবু একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের বসবার ঘরে ঢাল ফরাসের উপর বসে 
আছেন । সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র তো! আছেনই, তাছাড়া আরও কয়েকজন বন্ধু 
আছেন। ঘরের বাইরে দরজার কাছে সকলের জুতো। খোল। আছে । বঙ্কিম 
চন্দ্রের শ্ুঁড়তোলা তালতলার চটি জোড়াটাও সেখানে আছে। 
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সকলেই বসে নান। গল্প করছেন। এমন সময় দামোদরবাবু ঘরের বাইরে 
দরজার কাছে যেখানে সকলের জুতো! খোলা আছে, সেদিকে তাকিয়ে দেখতে 
পেলেন__পাশের কোথা থেকে কিভাবে খানিকট! জল গড়িয়ে আসছে এবং 
সেই জল গড়িয়ে এসে বক্ষিমচন্দ্রের শু ড়ৃতোল। চটিতে ঠেকছে । এই দেখেই 
দামোদরবাবু সেই দিকে তাকিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করেই রসিকতা করে 
বলে উঠলেন-__বস্কিম চট্টো ভেসে গেল বে! বঙ্কিম চট্টো ভেসে গেল! 

বঙ্কিমচন্দ্র বাইরের দিকে তাকিয়েই বৈবাহিকের র্সিকতাটা বুঝলেন। 
বুঝে সঙ্গে সঙ্গেই বৈবাহিকের কথার উত্তরে বললেন-_দামোদব মুখে হয়ে 
বুঝবি? (বলাবাহুল্য, এখানে দ।মোদর অর্থে দ[মোদর নদ) 

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা শুনে উপস্থিত সকলেই হেসে উঠলেন। এমন কি 
দামোদরবাবুও । 


অলৌকিকে বিশ্বাসী 

বঙ্কিমচন্ত্র অলৌকিকে, দৈবে, এমন কি ভূতেও বিশ্ব(স করতেন। 
শ্রীশচন্দ্র মুম্দ।রেব সঙ্গে বস্কিমচন্জ্রের একবারের কথাবার্তা থেকে জানা যায়, 
বঙ্কিমচন্দ্র জলপড়া, “তারকেশ্বরের মানৎ করা"তেও বিশ্বাম করাতেন। তার 
ইন্দিরা, উপন্যাস থেকে দেখা যায়, তিনি হয়ত বিদ্যাধরী'তেও বিশ্বাস 
করতেন । বিছ্যাধরীর] হ'ল এক রকমের দেবকন্যা, ( বা মাযবিনী )। 

বঙ্ষিমচন্দ্রের মেজদ1 সঞ্জীবচন্দ্র চট্টেপাধ্য/য তখন বর্ধমানের স্পেশাল 
সাবরেজিষ্টার। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময় মাঝে ম।ঝে সঞ্জীবচক্দ্রের কাছে বর্ধমানে 
বেড়াতে যেতেন। তাছাড়া বর্ধম/নে হখন বস্কিমচন্দ্রের কয়েকজন বন্ধুও বাস 
করতেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন, দ্রিগম্বব বিশ্বমস। বঙ্কিমচন্দ্র যখন 
বহরমণপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, দিগম্বরবাবু তখন সেখচন সাবজজ ছিলেন। 
সেই সময়েই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। 

ব্ধিমচন্দ্র একবার বর্ধমানে সঞ্ীবচন্দ্রের কাছে গিয়ে, দিগন্বরবাবুর বাড়িতে 
বেড়াতে যান। গিয়ে দেখেন যে, দিগম্বরবাবু বাড়িতে কোথা থেকে এক 
কিন্তৃতকিমাকার ব্রাহ্মণ এসেছে । সেই ব্রাহ্ষণটি ইট, পাথর প্রভৃতি গিলে 
ফেলে, আবার সেগুলো মুখ দিয়ে বার করে দেয়। পাঁচ টাক] দিলেই, সে 
এঁ রকম খেল। দেখায় । | 

বঙ্কিমচন্দ্র দেখলেন, কয়েকজন মিলে সেই ব্রাহ্ষণটিকে একটি ঘরের ভিতরে 
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নিয়ে গিয়ে একট টেবিলের সঙ্গে বেশ করে বেঁধে দ্িল। কিন্তু দেখা গেল, 
অল্পক্ষণ পরেই ব্র/ক্ষণটি বাইরে বেরিয়ে এসেছে। 

এই দেখে বঙ্কিমচন্দ্র কৌতূহলী হলেন। তিনিও চুপ করে থাকতে 
পারলেন না । তাদের সঙ্গে যোগ দ্রিলেন। এবার তিনি নিজেই ব্রাক্ষণটিকে 
একটা চেয়ারে বসিয়ে তাকে বেশ করে বেঁধে দিলেন, এবং তার ছু হাতে ছু 
মুঠো ময়দ। দিয়ে দিলেন । ভাবলেন, নিজে খুলবার চেষ্টা করলে, ময়দা হাত 
থেকে পড়ে যাবে । কিন্তু হাতের মুঠোর ময়দা! যেমন তেমনি রইল, অথচ 
ব্রাহ্মণ ঠিকই বেরিয়ে এল । দেখে বঙ্কিমচন্দ্র আশ্চর্যান্িত হলেন । 

ব্রাহ্ষণকে ট।কা দিলে তখনই তা৷ পেটের মধ্যে রেখে দ্িত। আবার বললেই 
বার করত। 

ব্ন্কিম্চন্দ্র প/চট। টাক] চিহ্নিত করে তাকে দিলেন। দেওয়া মাত্রই সে 
সগ্রলে! উদরম্থ করল । তারপর হাসতে হাসতে বললে--এবার আপনার 
মারা কর! টাকা অ।পন|কে দেখাতে হবে, না? 

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন__হ্য]। 

ব্রঙ্ষণ বললে__ডাল, কিন্তু আমি বলি সব ক'ট1 বার করা অপেক্ষা কোন্‌ 
চিহ্বের টাকাটা আগে বার করব বলুন। 

বঙ্কিমচন্দ্র বললেন--তবে থক, বলে উঠে পড়লেন । 


আর এক দিনের কথা । সেদিন দ্রিগম্বর বিশ্বাসের বাড়িতে ডাঃ মহেন্দ্র 
লাল সরক।র অতিথি । বঙ্কিমচন্ত্রও সেদিন বর্ধম|নে সপ্পীবচন্দ্রের কাছে গিয়ে 
দিগম্বরবাবুর বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। 

এ সময় বর্ধম[নে এক ব্রাহ্মণ ছিল। সে টাক] ওড়ানো, মন্ত্র পড়ে সন্দেশ 
আন। প্রভৃতি খেলা দেখাতো। দিগম্বরবাবুর বাড়িতে তার যাতায়াত ছিল। 
এদিন সে দিগম্বরবাবুর বাড়িতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ও ডাঃ সরকার এসেছেন 
শুনেই, একটু খেল। দেখাবার ইচ্ছ। করল। 

এই সময় দ্িগম্বরবাবুর পুত্র তারকনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে বললেন-_এ ত্রাস্বাণ 
টাক] ওড়াতে এবং মন্ত্র পড়ে সন্দেশ আনতেও পরে । 

শুনে বস্কিমচন্ত্র বললেন_ টাকা ওড়ানে। ফাকির বিছা জানি, কিন্তু লন্দেশ 
আনবে কি করে? 

ব্রাহ্মণ বললে-_-কি করে ত বলব না, তবে এনে দেখাবে। | 
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ব্রাহ্মণ সেদিন তার সে খেল দেখালে ৷ সন্ধ্যার সময় সভার মধ্যে মন্ত্রাদি 
পাঠ করে একট] থাল। রাখল এবং তার উপর অঞ্চলিবদ্ধ করে কি সব বলতে 
ল/গল। আর অমনি থালায় উপর থেকে টপউপ, করে সন্দেশ পড়তে লাগল। 
এইভাবে সে গ্রায় দু সের সন্দেশ আনল । বঙ্কিমচন্দ্র বিস্মিত হলেন । তিনিই 
মর্বপ্রথম একটি সন্দেশ ভেঙ্গে দেখলেন; কিন্তু খেলেন না। 

দিগদ্ঘরবাবুর পুত্র! কিন্তু কয়েকটা] সন্দেশ খেলেন। 

এইসব দেখে বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন-_আমি দৈবে ও প্রেতযোনিতে 
বিশ্বাস করি। ওলব কিছু বোঝা ঘয় না। কি থেকে কি হয়, তা বলা কঠিন। 

তিনি আরও বলেছিলেন-_-এমন অনেক ঘটনা আমি দেখেছি, যা লে।কের 
কাছে বল[ও ঠিক নষ্, অবিশ্বাস করাও ঠিক নয়। 


বঙ্কিমচন্দ্র ভূতপ্রেতে রীতিমতই বিশ্বাসী ছিলেন। আব শুধু বিশ্াাসীই 
নয়, তার জীবনে ছু ছুবার দুটি ভৌতিক ঘটনাও ঘটেছিল । সে ছুটি এই__ 

১। বা্কমচন্দ্র তখন মেদিনীপুর জেলায় নেগুয়া। (বর্তম[ন কাবী ) মহ- 
কুমার ডেপুটি মজিষ্ট্েট ৷ সেই সময় তিনি কাগোপলক্ষে একদিন « মহকুমার 
এক জ।য়গায় যান। সেখানে রাত্রে তিনি যে বাড়িতে ছিলেন, সেই বাড়িতে 
নাক্ষি এক প্রেত্িনী দেখে অত্যন্্ ভয় পেযেভিলেন। ভাব এভ (ভীত্িিক 
অভিজ্ঞতার কাহিনী তিনি তার দৌহিত্রদের কাছে অনেকবার বলেছিলেন । 
বন্ধিমচন্ত্রের মৃত্যুর পর তার দৌহিত্র দিব্যেন্ুন্তন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাহিনীটি 
লিখে ছ]পিরে ছিলেন। 

২। বঞ্ষিমচন্ত্র মৃত্যুর পুবে করেকদিন ধরে তার মৃতা প্রথমা স্ত্রীকে দেখতে 
পেতেন। একথ! তিনি সঙ্ঞ।নেই তার তখনকার শুশ্রষাকারীদের ধলেছিলেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র একবর “নিশীথ রাক্ষপীর কাহিনী" নামে ভূত নিয়ে একটি 
রচন|ও লিখতে আরম্ভ করেছিলেন । শোনা যায়, এটি নাকি বিদ্যাম।গর 
মশ|য়ের দৌহিত্র হ্বরেশচন্দ্র পমাজপতির 'স।হিত্য' পত্রিকার জন্য লিখছিলেন। 
কিছুটা লিখেই তিনি মৃত্যু শয্যা গ্রহণ করেন। ফলে লেখাটি আর সম্পূর্ণ হয়ে 
ওঠে নি। এই লেখাটির মূলে ছিল নাকি পূর্বোক্ত নেগুয়া মহকুমার প্রেতিনী 
দর্শনের অডিজ্ঞত]। পরে এই পাওুলিপিটি পাওয়! গেলে, চিত্তরঞ্জন দাস (পরে 
দেশবন্ধু) তার 'নাবায়ণ পত্রিকায় ১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে “বঙ্কিম সংখ্যায়' 
এই পাুলিপিটির প্রতিলিপি মুদ্রিত করেছিলেন। 
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শেষ জীবন ও স্বৃতুঢ 


বঙ্কিমচন্দ্র তার ৩৩ বছর চ।করি জীবনের শেষ ৩ বছর অ।লিপুরে ছিলেন। 
এই সময় তিনি কলকাতায় নিজের বাড়ি থেকে কোর্টে যাতায়াত করতেন । 
এর আগে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্েট থাকাকালে কল- 
কাতায় মেডিকেল কলেজের পুব দিকে ৫নং প্রতাপ চ্যাটাজে লেনে এই 
বাড়িটি তিনি কিনেছিলেন । বাড়িটি ছিল ছু তলা, তিনি কিনে ছু তলার 
উপর ঘর তুলে এটিকে তিন তলা করেছিলেন 

বাড়ি কেনার পব কর্মে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতার বাইরে বাইরে থাকলেও 
এই বাড়িতে তার জ্যোষ্ঠা কন্তা, জ্যেষ্ঠ জামাত। ও দৌহিত্ররা থাকতেন । 

বঙ্কিমচণ্দ্রের নিজের পু সন্তান ছিল না। তিনি জ্যেষ্টা কন্তার পুত্রদের 
নিয়ে খুবই অ(নন্দে কট[তেন। তার একট ঘোড়ার গাড়ী ছিল। [তিনি 
প্রতিদিন বিকালে পেই গড়াতে করে ন।তিদের নিষে গড়ের মাঠে বেডাতে 
যেতেন। 

পক্কিম্চন্দ্র চাক থেকে অবসব নেন ১৮৯১ এর ১৪ই সেপেম্বর। চাকরি 
থেকে অনপর “নবাব »মধ (তলি ভেবে ছিলেন অবসর জাবনে খুব লিখবেন । 
কিন্তু এই সময় তাব শবার ভের্পে পডাদ তেন কিছুই লিখতে পারেন নি। 
সঞ্জীবচন্দেব একটা জীখনী, বণিক সাহিত্যের উপর বক্তৃতা দেচষার জন্ত 
এ+] ইংর জি প্রবন্ধ প্রভৃতি এই ধরণের কয়েকটা ছোটখাট লেখাই লিখছে 
পেরেছিলেন ; তবে এই সম তর কয়েকট। বইয়ের পুনমুন্রণকালে সেই সব 
বইয়ে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ইত্যাদি করেছিলেন । 

ব্স্কিমচন্দ্রের সময়ে তখনকা্ শিক্ষিত ও ইংর|জ সরক|রের উচ্চপদস্থ কর্ম- 
চারীর1 অনেকেই স্বরাপান করতেন । বঙ্কিমচন্দ্রও মধ্যবয়সে কিছুদিন স্থর[পান 
ধরেছিলেন। পরে ছেডে দেশ | শেষ জীবনে তিনি কিছুদিন মাছ মাংস 
থাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন । তখন তিনি হবিষ্যান্স আহার করতেন । শেষ 
বয়সে নামাবলী গায়ে দিতেন, শুদ্ধ/চারে থাকতেন ও সর্বদা গীতা আবৃত্তি 
কফরতেন । 

বঞ্কিমচন্দ্র চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার আগেই ১৮৯০ শ্রীষ্টাব্বের ২৩শে 
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মে একট। উইল করেছিলেন । সেই উইলের প্রধান প্রধান অংশগুলো এই-_ 
লিখিতং শ্রীবস্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং কাটালপাড়।..-.-..*. 

১। আমার মৃত্যুর পর আম।র যে কিছু স্থাবর, অস্থাবর, পুস্তকের কপি- 
রাইট বা! অপর যে কিছু সম্পত্তি আছে বা থাকিবে, তাহাতে আমার বনিতা 
শ্রীমতী রাজলক্মী দেবী সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইবেন। এবং তাহাতে দান বিক্রয় 
হস্তান্তর করার তাহার সম্পূর্ণ অধিষ্ষধর থকিবে। এবং এ সকল সম্পত্তি সম্বন্ধে 
তিনি নিজে উইল করিতে পারিবেন । ূ 

২। কেবল এই সকল সম্পত্তির মধ্যে শহর কলিকাতা পটলডাঙ্জার 
অন্তর্গত প্রতাপচন্দ্র চট্টরে।পাধ্য।য়ের গলিতে ৫ নম্বরের যে থরিদা জমি আছে, 
তাহা আমার উক্ত বনিতা! শ্রীমতী রাজলক্ষমী দেবী দান-বিক্রয় বা হস্তান্তর 
করিতে পারিবেন না । বা তৎসন্বন্ধে উইল করিতে পারিশেন না। তাহার 
মৃত্যুব পর এঁ ৫ নম্বরেন ব|টা ও ৪ নম্বরের ভূমি আমার ভোঃ্ঠা কন্যা শ্রীমতী 
শরৎকুম|রী দেবী প্রপ্ত হইবেন এবং ত/হার উহাতে দান-বিক্রয় বা অন্য রক|র 
হস্তান্তর ক'ববার ক্ষমত। থাকিবে । যদি আমর ধনিতা শ্রীমতী রাজলক্মী 
দেবীর মৃত্যুকালে আম।র জেষ্টা কন্যা (ঈশ্বর না করুন) বিদ্যমান না থ|কেন, 
তবে উক্ত ৫ নম্বরের ভবন ও ১ নপ্ধরের ভূমি এরৎকুমাবী দেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র 
প্রাপ্ত হইবেন । 

৩। যদি আম।র মৃত্যুর পর কোন সময়ে আম|র বনিত। আমতী রাজল্ক্মী 
দেবী বিবেচনা করেন যে, উক্ত ৫ নম্বরের বাটী ও ও নম্বরের ভূমি বিক্রয় কৰা! 
আবশ্তক, তবে আমর জ্যেষ্ঠ! কন্ত1 মতা এরৎকুম|র) দেবীর (লখিত সম্মতি 
ল্‌ইয়া ধিক্রয় করিতে প|রিবেন, নচেৎ পারিবেন না। ঈশ্বর না করুন এ সমযে 
যদ্দি শরৎকুমারী দেধী বিদ্যম|ন না থাকেন, তবে শ্রীমতী র!|জলক্ষমী দেবী আপন 
স্বেচ্ছাক্রমে এ ৫ নম্বরের ভবন ও ৪ নম্বরের ভূমি খিক্রয় করিতে পারিবেন । 
কাহারও সম্মতির অপেক্ষ। করিতে হইবে ন1। 


চ|কবি থেকে অবসর নেবার পরই বঙ্কিমচন্দ্র অল্প-স্বল্প বহুমুত্র রোগে ভূগতে 
থ|।কেন। বস্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্ত্র, ভ্রাতুদ্পুত্র ( সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্র) 
জ্যে।তিশচন্দ্র প্রভৃতি লিখেছেন_বস্কিমের মৃত্যুর ক'মাস আগে তর পিতার 
তিব্বতের গুরুদেব এক মাধুকে বঙ্কিমের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সাধু এসে, 
বঙ্ছিমের মৃত্যু যে আসন্ন, এ কথা তাকে জানিয়ে গিয়েছিলেন। 
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১৮৯৪ এর প্রথম দিকে শীতকালে বঙস্কিমচন্দ্রের বহুমুত্র রোগ হঠাৎ বৃদ্ধি 
পায়। কলকাত|র বিখ্যাত চিকিৎসক ও'ব্রায়েন সাছেব এবং শেষে ভাক্তার 
মহেন্দ্রলাল সরকার তার চিকিৎসা করেন। কিন্তু কিছু স্থবিধা! হল না । ২৫শে 
চচন্র পুর্ণমাত্রায় জ্ঞান থাকলেও, তার বাকৃবোধ হয়ে যাঁয়। পরদিন ২৬শে চৈত্র 
১৩০০ সাল, (ইং ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৪) রবিবার বেল1 ৩টা ২৩ মিনিটে তিনি 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । 

. মৃত্যুকালে তার শয্যা পার্শে ছিলেন_ স্ত্রী, জোষ্ঠা কন্যা, ছোট ভাই পূর্ণচন্তর 
ভাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও বন্ধু যোগেন্দ্রচন্্র ঘোষ । 

বঙ্ষিমচন্দ্রের মৃত্যুর অল্পক্ষণ পরেই এই ছুঃসংবাদ জানতে পারেন স্ুরেশচন্্র 
সমাজপতি। তিনি তখনই তাব ছ[পাগানায় বড় বড় অক্ষরে বঙ্কিমচন্দ্রের 


শে 


ক 


মৃত্যু সংবাদট। ছাপিয়ে লোক দিয়ে কয়েক হাজার এ শ্লিপের মত কাগজ 
কলকতাময় প্রচার করে দেন। ফলে বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা! জানারার 
জন্য দলে দলে লোক তার ৫নং প্রতাপ চ্যাটাজী লেনের বাড়িতে আসতে 
থাকে । সন্ধ্যার অ।গে বাড়ি থেক শব্যাত্রা বেরে।বার পুবেই অগণিত লোক 
এসে যায়। এর] প্রা সকলেই শবযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে। পথেও আরও 
বহু লে।ক শবযাআায় যোগ দেয় | 

নিমতলার মহ|শশ।নে বঙ্ষিমচগ্রের দেহ ভম্মীভূত হয়। মুখাগ্জি করেন 
বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্র।তুক্পুত্র ( হামাচরণের পুত্র ) কৃষ্ণ । 

বস্কিমচন্দ্রের মুত্যর পর বহু বসব রাজলক্ষ্মী দেবী জীবিত ছিলেন । বস্কিম- 
চন্রেব মৃততযর ২৬ বছর পরে ১৩২৬ সালের ১০ই ভাদ্র তার মৃত্য হয়। 
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বিভিল্ন ব্যক্তির স্থৃতি-কথায় 


এই বইয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ মজুমদার, কালীনাথ 
দত্ত, হর প্রস।দ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির স্বৃতি-কথা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে 
কিছু কিছু কথ উদ্ধৃত করেছি । আমার “অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র বইয়েও রমেশচন্দর 
দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীশ মজুমদার, স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি, ঠাকুরদাস মুখো- 
পাধ্যায় প্রভৃতির বস্ষিম-বিষয়ক শ্বতি-কথা বলেছি । এখানে এবার চণ্তীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্য|য় ও নবানচন্দ্র সেনের বঙ্কিম-বিষয়ক স্ত্িচারণ থেকে কিছু উদ্ধৃত 
করছি__. 

বিছ্য[সাগরের জীবনা লেখক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্য|য় বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ 
স্সেহভাজন ছিলেন । সুরেশ সমাজপতির “বস্থিম-প্রসঙ্গ' বইয়ে চণ্ডীবাবু এক 
প্রবন্ধে তার বঙ্কিম-ম্বৃতি লিখে গেছেন । তা থেকে কিছু এখানে বলছি-_ 

পণ্ডিত প্রবর শশধর তর্কচুড়ামণি মশার তখন হিন্দুধর্ম নিয়ে বাঙ্গল! দেশের 
বিভিন্ন স্থানে বর্তৃত। করে বেড়াচ্ছেন । উত্তর ও পূর্ব বাঙ্গল! সেরে শেষে তিনি 
কলকাতায় এলেন। 

কলক[তায় এলবার্ট হলে তিনি উপরি উপরি কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 
তর্কচুড়ামণির প্রথম দিনের সভাষ বঙ্ধিমচন্দ্র সভাপতিত্ব করেছিলেন । বঙ্কিম 
চন্দ্র তর্কচুড়ামণির প্রথম ছু' তিন দিনের সভায় উপস্থিত থেকে; তারপর আর 
যান নি। 

চণ্ডীচরণব।বু তর্কচুড়ামণির লব ক'টি বক্তৃতা ই শুনেছিলেন ৷ চণ্ডীচরণবাবু 
বঙ্গিমূচত্দ্রকে তর্কচুড়ামণিব প্রথম ক' দিনের সভার পর আর উপস্থিত না দেখে, 
কেন আসছেন না, তার কারণ জানবার জন্য বড় কৌতুহলী হলেন। 

তাই তিনি একদিন বস্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রসঙ্গক্রমে তর্ক- 
চুড়ামণির বক্তৃতার কথা তুললেন । তখন বঙ্কিমচন্দ্র হাসতে হাসতে বললেন__ 
ক'দিন তার বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম । ওরূপ বেজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে কতক- 
গুলি অসার লোক নেচে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে পারে; কিন্তু ওতে কোন, 
স্থায়ী ফল হতে পারে না। মালা, তিলক, ফোটা! ও শিখ! রাখায় হে ধর্ম টেকে, 
আব এ গুলির অভাবে যে ধর্ম লোপ পায়, সে ধর্মের জন্য দেশ এখন আর ব্যন্ত 


ব১২ ১৭৭ 


নয়। তর্কচুড়ামণি মশায় ব্রাহ্ষণপপ্ডিত, তিনি এখনও বুঝতে পারেন নি যে, 
নান! গুত্রে প্রাপ্ত নতুন শিক্ষার ফলে, দেশ এখন ও অপেক্ষা! উচ্চ ধর্ম চায়। কি 
হলে এ দেশের সমাজ-্ধর্ম এখন সর্বাঙ্গ হন্দর হয়, সে জ্ঞানই এদের নেই । তাই 
য| খুশি তাই থলে লে|কের মনে রঞ্জনে ব্যস্ত । 


বঙ্কিমচন্দ্র সঙ সমিতিতে বড় একটা যেতেন না। তার কারণ তিনি 
তেমন বক্তৃতা করতে পারতেন না। বে যে সব জায়গায় তিনি এডাতে 
পরতেন না, সে সব সভায় ব।ধ্য হয়েই যেতেন। 

রাজকাষ থেকে অবসর গ্রহণ করার অল্প কয়েক দিন পরে এরূপ একটা 
সভার একবার তিনি সগাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন। মে সভা হয়েছিল 
জেনারেল এসেম্বলিজ ইনস্টিটিউ।নের ( ধর্তম।ন ন।ম স্কটিস চার্চ কলেজ ) হল 
ঘরে, আর তাতে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন রবীন্দ্রন[থ | রবীন্দ্রন।থের প্রবন্ধের 
নম ছিল 'ভার তবাজী ও ইংরাজ'। ববীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে প্রসঙ্গ ক্রমে সমটট 
অ[কবরের কিছু প্রশংসা করে ছিলেন । 

রবীন্্ন[থের এ প্রবন্ধ পাঠের সভায় চগ্তীচরণবাবুও উপস্থিত ছিলেন । 
চণ্ডাচরণবাবু পরে একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত দেখা করতে গিয়ে এ সভাব কথা 
উত্|পন কৰুলে, বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন সভায় আকবর সন্থদ্ধে যে কথা বলে ছিলেন, 
তা/কে সেই কথাগুলি বললেন। বঙ্কিমচন্দ্রেব কথাগুলি ছিল এই-_ 

আকববের নামে দ্রেশের লোক এত নাচে কেন? তার দ্বার! হিন্দু জাতির 
বন্ধ ও স্থতি বিষয়ে হট অপেক্ষা অনিছুই অধিক হয়েছে । সে কথা ছেড়ে 
দিলেও, তার উচ্চ উদর রাজনীতি জ্ঞানের মূলে বিজাতীয স্বার্থপরতাই লুকিয়ে 
ছিল, দ্রেখা যায়। ভিনি সুবিধা মত বেছে হে ব/জপুতন।র ক্ষত্রিয় ব[জ- 
কুম।রীদের আপন অন্তঃপুরে গ্রহণ করে ছিলেন। এতে স্থার্থপরতাই প্রকাশ 
পায়, উদারতাব লেশমাত্র এতে খুঁজে পাওয়া যাষ না। যাঁদি দেখতে পাওয়' 
যেত যে, আকবর মোগল রাজকুমারীদের সর্ধে ক্ষক্রিয রাছগকুম।রদের বিয়ে 
দেওয়ার চে! করছেন, তা" হলেও একদিন মনে করা যেত যে, তিনি সমদর্শী 
ছিলেন। সমাজ ও এ|সন বিষয়ে আকবব স্বাথপরতা পুষ্ট অসাধারণ শক্তি 
স[মর্থ্যের পরিচ[লনায় কৃতকার্য হয়েছিলেন মাত্র । 


বঙ্কিমচন্দ্র কবি নবীন সেনকে এত ন্বেহ করতেন যে, তাকে নাতি বলে 
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ডাকতেন। নবীন সেন তর “আমার জীবনে" বন্ধিমচন্দ্র প্রসঙ্গে অনেক কথ 
লিখে গেছেন । আমার 'অন্ত এক বস্কিমচন্' বইয়ে প্রসঙ্গত সে সবের কিছু 
দিয়েছি। এখানে এ বই থেকে আরও কিছু বলছি__ 

নৃবীনচন্দ্র যখন রাণাঘাটের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সময় তিনি একদিন 
কলক।তায় এসে বঙ্ষিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সোঁদন তাদের উভয়ের 
মধ্যে তৎকালীন বাঙ্গল। সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলে।চন1 হয়েছিল । 
সে সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র তার “আমার জীবন" গ্রস্থে লিখেছেন-__ 

কলিকাতায় একদিন শ্রদ্ধাস্পদ বস্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়। 
ছিলাম। তিনি আমাকে একটু আন্তরিক ম্সেহ কবিতেন। তাহার আদব 
অভ্যর্থনার কথা কি আর বলিব! তাহার সহিত নান। বিষষের আল[প হইল। 
সর্বশেষ সাঞ্চাহিক প্রস্থদের অপূর্ব সমালোচনা ও খিজ্ঞ।পনের কল্যাণে বঙ্গ 
সাহিত্যের বর্তম/ন দুরবস্থ/র কথা উঠিল। আম বলিলাম__-আপনি বঙ্গ 
সাহিত্যের একমেটে সরম্বতীকে বটতলার ধূলাক[দা ও পুতিগন্ধ হইতে উদ্ধার 
করিয়া! এবং দোমেটে করিয়া অমন স্তত্রবর্ণে ও বহুমূল্য আভরণে সজ্জিত করিয়। 
শতশোভাপুণ সহত্রদলে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রাণ-প্রতিচ। 
কবিযছিলেন। এখন বঙ্গ সাহিত্য আবার সেই “কি মজ|র শনিবার', “তচ্দ 
মজার বধিব।ব' সাহিত্যে দিকে গড়াইতেছে । আপনি কেমন করিয়া চুপ 
করিয়। চাহিয়া আছেন? 

তিনি চিন্তাযুক্ত বিষণ্রমুখে বলিলেন নতি ! গড়াইভেছে॥ কেন গড়াইয়াছে 
বল। সত্যই আমর| যে বটতল] হইতে তুলিষাছিলাম, ধঙ্গ সাহিত্য আব|র 
সেই ব্টতল|য গিয়াছে । কিন্ত কি কৰিব? 

আমি “লিলাম_-অ।পনি এখন জীবিত । আপনর মানসিক শক্তি এ 
গ্রতিভ। এখনও পুর্ণ প্রতিভাঘ্বিত এখং বঙ্গ সাহিত্যে আপনার এক।ধিপত্য 
এখনও অগ্রাতহত। আপনি আণার বঙ্গদশনের পত|ক। গ্রহণ করুন, অব অ।মর। 
অপণ্কে েষ্টন কবিষ! সে পতাকার ছ।য়।য দাড়ছ। আপনি আমাকে 
একর বলিয়|ছিলেন, যদি অমবা সাহায্য করি, আপান একখান গারতবধষের 
প্রত ইতিহ।স ব্ঙ্গরশনের মৃত থগ্ডশঃ মাসে মাসে লিখিবেন। আপনি নভেল 
ছাড়িয। এ গুরুতর কার্যটিতে ব্রতী হোন। আপনি ভিন্ন উহ!। অন্য কাহারও 
দ্বারা হইবে না। | 

তিন কিঞ্চিৎ চিন্তা করিষা বণিলেন__তাহ। পারি যদি তোমর।ও কোমর 
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বাধিয় ধাড়াও। আমি এখন বুঝিতেছি যে, বজদর্শন বন্ধ করিয়া অন্যায় 
করিয়াছিলাম ।-' 

আমি বিদায় হইবার সময় আবার বলিলেন_-তুমি শীঘ্র আর একবার 
আসিও। তোমার এঁ জলন্ত উৎসাহ আমার বুড়া হাড়েও বিদ্যুৎ সার করে, 
আর একবার সকল বিষয় পর|মর্শ করিয়! কার্ক্ষেত্রে অগ্রসর হইব। 

বঙ্গ নাহিত্যের সেই স্থদিন আর হইল ন11, 

(এই আলোচনার কয়েকদিন পরেই বঙ্কিমচন্দ্র অস্থথে পড়েন এবং তাতেই 
তার মৃত্যু হয়।) 


এখানে নবীনচন্দ্রের স্বৃতি-কথায় বস্কিমচন্দ্রের যে ভারতবর্ষের ইতিহাস 
লেখার কথা আছে, সেকথা বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮০র ১৫ই জুলাই তারিখে চুচুড়া 
থেকে এক চিঠিতেও নবীনচ্দ্রকে লিখেছিলেন । এ চিঠিটা জামার “অন্য এক 
বঙ্ষিমচন্দ্র বইয়ের ৮৯ পৃষ্ঠায় দিয়েছি । পু 

বঙ্কিমচন্দ্র তখন ইতিহ।স লেগার জন্য একট] খসড়া খতায় এইভাবে বিষয় 
ভাগ করেছিলেন-__ 
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শেষ পর্যন্ত এ বই আর লেখা হয়ে ওঠে নি। 
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সমালোচনার সম্মুখে 


অন্যায়কে প্রশ্রয় ন৷ দেওয়া, বঙ্গদর্শনে কারও বইয়ের নিরপেক্ষ ভাবে বিরূপ 
মালোচন। কর] প্রভৃতি কারণে বস্কিমচন্দ্রকে তার জীবিত কালে যে কিরূপ 
তীব্র আক্রমণ সহ করতে হয়েছিল, সে সম্বন্ধে অমার “অন্ত এক বস্ষিমচন্ত্র 
বা চিঠিপত্রে বস্কিমচন্দ্র বইয়ে ১৪৫-১৫৮ এবং ২৮২-২৮৪ পৃষ্ঠায় তার কয়েকটা 
উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছি । এখানে এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলছি-__ 

ক]লী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ বাউল শ্রীফকিরটাদ বাধাজী ছদ্মনামে ১২৮৭ 
স।লে “বঙ্গীয় সমালে[চক" নামে একট] ছোট বই লিখেছিলেন । এ চটি বইয়ে 
ছুট৷ ছবিও ছ[পা হযোগল। প্রথম ছবিট। ছিল এইরূপ-_-একট। কাঠাল গাছ । 
তাতে কাঠাল ঝুলছে । সেই গাছের নীচে একটি বানর পতাকা হাতে নিয়ে 
দড়িয়ে। পতাকায় লেখ!--বঙ্গদর্শন। দ্বিতীয় ছবিট। ছিল--বানর কাঠাল 
খ|চ্ছে, তার চারপাশে কাঠালের কোয়! ছড়ানো । 

এই হুট! ছবিতেই বস্কিমকে বানর করা! হয়েছে । আর কাটালপাড়া গ্রামে 
বদ্ষিমচন্দ্রের জন্ম বলে, ছবিতে বঙ্কিমকে স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য শুধু “বঙ্গ- 
দর্শন” দিয়েই নয়, কাঠাল গাছও দেখানো হয়েছে । বইঘে আবার ছবির 
“বানরের রূপ বর্ণন।' প্রসঙ্গে কালী প্রসন্ন ব্যঙ্গ করে ছড়াও লিখেছেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র বেশ বিপদে পড়ে ছিলেন, বঙ্গদর্শনে বিদ্যাসাগর মশযের বন্ধ 
বিবাহ সন্বন্ধীয দ্বিতীয় পুস্তক এর সমালোচনা করে । এর জন্য তখন তাঁকে 
অনেক আক্রমণ সহা করতে হয়েছিল । যেমন, হালিশহর পত্রিক। বস্কিমকে 
বেশ ন্যঙ্গ করে কবিত। লিখেছিল । প্যারীমোহন কৰিরত্বও এই নিয়ে 'গীতা- 
বলি' নামে একট] ছে।ট বই লিখে তাতে বস্ষিমকে ছড়ায় আক্রমণ করেন। 

এ সময় “বসন্তক' ম।সিক পত্রিকার ১ম বর্ষের ৮ম সংখ্যায়ও এই বিদ্যাসাগর 
ও বঙ্কিম প্রসঙ্গ নিয়ে একট] কারন ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছবিটি 
ছিল-_-একট] ধুহৎ আক|রের বুষ দাড়িয়ে; বুষের গায়ে লেখা “বিদ্যাসাগর? | 
এর পাশেই ছোট একটা ঝেপের মধ্যে কতকগুলো ব্যাঙ বসে। এ ব্যাড 
গুলোর মধ্যে একট? বেশ ফুলো। ফুলো, তার আকারট। একটু বড়। সেই 
ব্যাঙটার গায়ে লেখ “বঙ্গদর্শন? | ্‌ 
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১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গোপালচন্দত্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা “বিধবার ফ্াতে মিশি? 
নামে একট! প্রহসনের বই প্রকাশিত হয়। এতে লেখক "উড়ুদ্বর' নামে একটি 
চরিত্র স্টি করে বস্ষিমকে আক্রমণ করেন । 

এদের এই সব আক্রমণ কেবল ব্যঙ্গ ও গলি গালাজ, তাই আলোচনার 
অযোগ্য । তবে অন্ত দু একট। আক্রম« আলোচনার যোগ্য । যেমন-__ 

বন্ধিম তা “কুষ্তকান্তের উইলে' বন্দুকের গুলিতে রোহিনীর মৃত্যু ঘটানোয় 
ৰক্ষদর্শনে এই অংশটা সেই প্রকাশের সময় থেকেই আজও অনেকে এজন্য 
বস্কিমের সম/লে/চনা করে আসছেন । সব চেয়ে বেশী অভিযোগ তুলেছেন 
বোধ করি ওপগ্ভ[সিক শরতচন্দ্র। তিনি তার “আধুনিক সাহিত্যের কৈ কিয় 
প্রবন্ধে লিখেছেন-“পাপের শান্তি না হইলে গ্রন্থ শিক্ষাপ্রদ হইবে না, অতএব 
শান্তি চাই-ই | এই চাই-ই-এর জন্য গ্রস্থকারকে যে অদ্ভুত উপায় অবলম্বন 
করিতে হইয়াছে, সেইখানেই আমাদের বড় বাধা ।, 

শরৎচন্দ্র তাঁব “সাহিত্য ও নীতি প্রবন্ধেও এই একহ প্রশ্ন তুলেছেন। 

এ সম্পরকে আমার বক্তব্য হ'ল এই 

গোবিন্দলাল একজন সম্্ান্ত জমিদ।র বংশীষ গণ্যমান্য, সমস্থ, সামাজিক 
মানুষ । সে চিন্টের ছুধল-াষু অপ্ৰপ ত্রন্দরী রোহিনীব কপমুগ্ধ হলেও, এটাও 
সত্য যে, গুণবতী ক্্রীকে ত্য।গ করে বিধবা রোহিনীকে নিষে একত্র বাস কব! 
যে অন্তায় অ|চরণ, একথ। তার মনেব কোণে সবদ1 ন। হলেও কখন উকি দিত । 

আরও একটা থা, গোবিন্দল।লের ন্য।য একজন স্থস্থ সামাজিক মানুষ 
তাব সমাজ, আ্মীমস্বজন, সবকিছুই ত্যাগ করে প্রসাদপুরের নির্জন কুটাবে 
( পারতপক্ষে সেখানকারও সকলের সংস্পশ ত্যাগ করে)? কেবল রোহিনীকে 
নিযে কখনই দীর্ঘদিন কাটাতে প|বে ন!। 

এমন অবস্থাঘ কিছুদিন পরেই বোহিনীব উপর থেকে গোবিন্বলালেৰ মোহ 
কেটে গেল। তখন মে একদিকে তাব বূপমোহের এই কৃতকর্মের জন্ত মনে মনে 
অন্ততাপ করতে, অপর দিকে পুনর।য় ভ্রমরকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হতে 
লাগল। অথচ তখন তার অবস্থা এমন যে, ভ্রমরের কাছে ফিরে যাওয়া তার 
পক্ষে আর সম্ভব নয়, আব।র বোহিনীকে ত্যাগ করাও সম্ভব নয়। কিন্তু তবুও 
সে রোহিনীর কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্যই ব্যাকুল হয়ে উঠতে লাগল। 

গোবিন্দলাল যেমন রোহিনীর কাছ থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে 
উঠেছিল, রোহিনীও তেমনি তার ভবিষ্তৎ চিন্তা করে গোবিন্দলালের 
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কাছ থেকে মুক্ষি পাবার কথা চিন্তা করে ছিল। এই কারণেই হয়ত রোহিনী 
নিশাকরকে দেখে এবং গোবিন্দলালের সঙ্গে নিশাকরের জমিপত্তনি লওয়1 
সংক্রান্ত কথাবার্তায় তাকে অবস্থাপন্ন লোক জেনে তার প্রতি কিছুটা! আকুষ্ট 
হয়েছিল। রে[হিনী হয়ত ভেবেছিল, গোবিন্দলালের এই মানমিক অবস্থ] 
অর্থাৎ তার প্রতি গোবিন্দলালের আস্তবিকতাঁর অভাব, আরও বুদ্ধি পেলে এবং 
স্ই অবস্থ(য গোবিন্দলাল তাকে ত্যাগ করলে, তথন তার অবস্থা কি হবে? 
পে হয়ত এই কারণেই আরও ভেবেছিল যে, এখন তার দেহে বূপযৌবন আছে, 
অতএব নিশ[করকে জয় করবার ব1 শিকার করবার চেষ্টা করবে ন।ই বা কেন? 

রোহিনী যে কেবল ভোগবাসনার জন্তই নিশাকরের প্রতি আকুষ্ট হয়েছিল, 
ঠিক ত। নয়। সে তার নিজের প্রতি গোবিন্দলালের আন্তরিক ভালব।স|র 
অভ|ব অঙ্গভব করে, তার নিজের ভবিস্তুৎ চিন্তা করেই নিশাকরের সঙ্গে কথা- 
বার্ত। বলবাব ঠেষ্ট। করেছিল। 

ত|ই গোবিশ্দল|ল ও খোহিনী উওয়েই যখন নিজ নিজ জীবনের কঠিন 
সমশ্ত।য় বিব্রত, সেই সময় রোহিনীর পক্ষে নিশাকরের সঙ্গে কথ। বল।র স্যে।গ 
গেল। এবং সেহ অজুভাতেই গে।খিন্দল/ল কতৃক রোহিন্ীকে হত্য। কর। 
মোটেহ অন্ব।ভ|বিক নয । বিশেষত তখনকার দ্রিনের জম্দি।র শ্রেণীর লেকেবা 
যথন সাম1গ্ত কারণেই গুলি চ|লাতে অভান্ত ছিল। 


১৩৩৭ সালে শরত্চন্দের ৫৫তম জন্মদিনে প্রেসিডেন্পী কলেজের 'বঙ্কিম- 
শব সমিতি” এরৎচন্দ্রকে অঙিনন্বন জান|য়। সভ।র উদ্যোক্তারা সেদিন 
সভাব রবীন্দ্রনথকে সঙাপাত করাব মনস্থ করেছিলেন | কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 
নিজেব অন্রবিধ/বশত সভায় আসতে পারেন নি। তবে সভায পড়বার জন্থা 
একট। লিখিত বাণী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । এ বাণীতে তিনি সংক্ষেপে বাংল। 
কথ। সাহিত্যের ক্রম বিকাশের একট। ইতিহাস লিখেছিলেন। এ ইতিভাসে 
তিনি বন্ধিমচন্দ্রের 'আনন্বমঠ” উপন্যাস সম্বন্ধেও ছু একট কথা বলেছিলেন । 

বির এ বাণীর ইংর।জি অন্তবাদ সভার দিন ইত্রাজি দৈনিক “লিবার্টি 
ক।গজেও বেবিয়েছিল। শরৎচন্দ্র সভায় আসার আগে রবীপ্জন।থের “আনন্বমঠ' 
সম্বন্ধে এ মন্তব্য পড়ে, সভায় এ নিয়েই বক্ততা দিয়েছিলেন । তিনি বলেন-- 

“কবি, বস্কিমচন্দরের আনন্দমমঠের উল্লেখ করে বলেছেন, বিষবুক্ষ ও কৃষ্ণ- 
কান্তের উইলের তুলনায় এব সাহিত্যিক মুল্য সামান্যই । এর মূল) ব্বদেশ- 
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হিতৈষণায়, মাতৃভূমির দুঃখ ছুর্দশার বিবরণে, তার প্রতিকারের উপায় গ্রচারে, 
তার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণে । অর্থাৎ আনন্দমঠে সাহিত্যিক বস্কিম- 
চন্দ্রের সিংহাসন জুড়ে বসেছে প্রচারক ও শিক্ষক বঙ্কিমচন্দ্র |... 

বৃঙ্কিমের নায় অত বড় সাহিত্যিক প্রতিভ যিনি তখনকার দিনেও বাঙ্গলা 
ভাষার নবরূপ, নবকলেবর স্যটি করতে পেরে ছিলেন, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণক|স্তের 
উইল-_বঙ্গ সাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ ছুটি যিনি বাঙ্গালীকে দান করতে পেরে 
ছিলেন, কিসের জন্য তিনি পরিণত বয়সে কথা-সাহিত্যের মধাদ। লঙ্ঘন করে 
আবার আনন্দমমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম লিখতে গেলেন? কোন্‌ 
প্রয়েজন তীর হয়েছিল? কারণ, একথা] তো নিঃসন্দেহে বল। যায়, প্রবন্ধের 
মধা দিয়ে স্বকীয় মত প্রচ।র তার কাছে কঠিন ছিল ন|।? 

এই তিনটি বইয়েই মূলত বঙ্কিম হিন্দুর ও হিন্দু আদর্শের কথ! নিয়েই লিখে- 
ছিলেন । আনন্দমঠে ও সীতার।মে তিনি হিন্দুকে প্রাধান্য দিয়ে লিখতে গিয়ে 
মুসলম্]ন শ|সক প্রভাতি সম্পর্কে কিছু বিরুদ্ধ কথাও বলেছেন। 

এজন্য বস্কিমের উপর মুললমানদের অনেকেরই বেশ রাগ আছে। 


আজও বক্ষিমচন্দ্রকে সব চেয়ে বেশী সমালোচন|র সম্মুখীন হতে হচ্ছে, মুসল- 
মন লেখকদের হাতেই । এ নিয়ে এখানে একটু বিস্তৃত আলোচনা করছি__ 

শেখ মোহাম্মদ &দরিস আলি “বহ্কিম-দুহিতা' নামে একট। বহ লিখেছেন । 
এই বই সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র বলেছেন-__ এতে 'অনেক নোংরা কথা আছে ।' 

এরপর ডাঃ সৈয়দ আবুল হোসেন-এর নাম করা যেতে পারে। এই 
আবুল হোসেনেব লেখ সন্বন্ধে চট্টগ্রাম বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক ডঃ আনি- 
স্থজ্জামান তার “মুসশণিম মানন ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫১-১৯:৮), গ্রন্থে 
লিখেছেন_-তার (আবুল হোসেনের ) সাহিত্য কর্মের আগাগোড়া রুচি 
বিকৃতির ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। বস্কিমচন্দ্রের চৌন্দটি উপন্য।সের 
প্যারডি প্রকাশ করেছিলেন আবুল হেসেন। পরে সেগুলো একত্রে জ্ঞাণ 
ভাগার” (১৯২৭) নামে প্রচারিত হয়েছিল।"..কাহিনীর রূপান্তরে আবুল 
হোসেন কুরুচির পরিচয় [দয়েছেন। যেমন, কপ|লকুণ্ডলা ব সখের 
সতীনে নবকুমারকে পন্মমবতীর গুহে কাবাব রুটি খাইয়েছেন, শ্তামার 
মুসলমান প্রণয়ীর অ।মদানী করেছেন, পরিশেষে শ্যাম! ও নবকুমার, পেশমন ও 
গৌরী সব।ইকে হিন্দু থেকে মুসলমান করেছেন ।-." 
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বন্ধিম-বিরোধী আর একজন লেখক হলেন-__ইসম|ইল হোসেন শিরাজী। 
এর লেখ। সম্বন্ধে চট্টগ্রাম বিশ্ববি্ালয়ের অপর অধ্যাপক রশীদ আল 
ফারুকী তার এক প্রবন্ধে লিখেছেন_-ইসমইল হোছেন শিরাজী তুলনা- 
মূলকভাবে শক্তিশালী লেখক | ..তিনি ভাবের ক্ষেত্রে বস্কিমচন্দ্রের বিরোধিতা 
করেছেন বটে, কিন্তু ভাষ|র ক্ষেত্র পনের আনাই বন্িমনুসারী । 

এইরূপ আরও কেউ কেউ বঙ্কিমের বিরুদ্ধে লিখেছেন । 

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গোপাল মুখোপাধ্যায়, মধ্যস্থর লেখক 
প্রভৃতির ন্য।য় ইদরিস আলি, আবুল হোসেন প্রভৃতির লেখাও কেবল রাগে 
বঙ্কিমের প্রতি কম বেশী পরিমাণের গালাগালি মাত্র। এ নিয়ে কোন 
আলোচন।ই হতে পারে না । তবে ঢাক] বিশ্ববিদ্য[লয়ের ছুই প্রখ্যাত অধ্যাপক 
ডঃ আহমদ শরীক ও মুনীর চৌধুরী বন্কিম-সাহিত্ত্যে মুসলমান প্রসঙ্গ নিয়ে যে 
মত প্রকাশ করেছেন, তা বিশেষ ভাবে আলোচনার যোগ্য । এখন এই দুই 
বিজ্ঞ অধ্যাপকের লেখা থেকে কিছু কিছু এখনে উদ্ধৃত করছি। 

ডঃ শরীকের “প্রত্যয় ও প্রত্যাশা" নামে নিজের লেখা প্রবন্ধ সংকলণের 
একট। বই আছে । তাতে “বস্কিম-বীক্ষা। £ অন্ত নিরিখে" নামে একট! প্রবন্ধ 
দিধেছেন । অধ্য।পক রূপীদ আল ফারুকীর সম্পাদিত বিভিন্ন লেখকের গ্রধন্ধ 
সংকলন "আধুনিক সাহিত্যের রূপকার" গ্রস্থেও ডঃ শরীফের বঙ্কিম 
সম্পর্কে অন্ত আর একটি প্রবন্ধ আছে। বদ্ধিম সম্পর্কে ডঃ শরাঁফের বক্তবা 
তীর এ ছুটা প্রবন্ধ থেকেই নিয়েছি । 

অধা।পক মুনীর চৌধুরী তর “তুলন|মূলক সমালোচন। গ্রন্থে 'ড্রাইডেন ও 
ডি. এল. বায়” প্রবন্ধে বস্কিমচন্দ্রের 'রাঁজসিংহ' উপণ্থাস নিয়েও আলোচন। 
করেছেন। ত। থেকেও কয়েকটা কথা উদ্ধত করছি । 

আগে অধ্যাপক চৌধুরীর লেখাটা নিয়ে আলোচনা করে, পরে ডঃ শরীফের 
লেখা সম্বন্ধে আলোচন1 কববে!। এর লেখাই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । 

অধ্যাপক চৌধুরী তর প্রবন্ধে 'রাজলিংহ' থেকে, মুসলমানদের কাছে 
অর্প্রয় লগে, এমন এগার জায়গার লেখা উদ্ধাত করেছেন। তিনি প্রথমেই 
উদ্ধত করেছেন, চঞ্চলকুম[বরী কতৃর্ক তার ব। পা দিয়ে আওরক্জজেবের তসবিরে 
লাথি মারার ঘটনাটা । চৌধুরী সাহেবের উদ্দ'তিগুলির মধ্যে এইটাই প্রধান। 

এই প্রসঙ্গটা সম্বন্ধে অধ্যাপক চৌধুরী লিখেছেন_পনগরের র|জকন্। 
যে আওরক্ষজেবের চিএ পদদলিত করেছিল, সে কথা কোন এতিহাসিকের 
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পক্ষে লিখে রেখে যাওয়া সম্ভব ছিল না। টড, মনুচী, অর্ধেরও তা অসাধ্য 
ছিল। এই অঘটন ঘটাবার পাঁত্ব শিল্পী ছাড়া আর কার খাকতে পারে? 
তাছ।ড়। এই ঘটনার নজীর অতাত ইতিহ!সে বিরল হলেও বন্কিমের সমকালে 
অবশ্ই কল্পনীয় ছিল। বূপনগরের রাজকন্তা ও আওরঙ্গজেব পতীক মাত্র । 
দলনের অভিপ্রায় নিয়ে পদত্তোলনের আগ্রহ] বাস্তব সতোর অন্তভূক্ত।। 

আওরঙ্গজেবের তসবিরে চঞ্চলকুম।ব]র পদাঘাত প্রসঙ্গে ভঃ শরীক লিখে- 
ছেন--'চঞ্চলকুম।রীব আওরপ্পজেবের তসবিরে পদাঘাত, আর মুসলিম 
গোৌয়।রের রাস্ত। প্রতিরোধ (সীতারামে) মানুষের একই নীচ প্রবৃত্ভিব প্রকাশ । 
লক্ষ্যণীয়, চঞ্চলকুমারী আকবর, জ|হ!ঙ্সীরের ছবির গতি শ্রদ্ধাশীলা। কাজেই 
এ জাতি বিদ্বেষ নয়, ্ব-ক|লীন শ।সক বিছেষ |, 

বঙ্কিম লিখেছেন- চিত্রবিক্রেত্ী আকবর ব।দশ|ভ, জাহ।জজীর. শাহজাহান 
ও স্ুরজাহানের ছবি দেখ|লে চঞ্চলকুম1রী হেসে হেসে সে সব ফিরিয়ে দিয়ে 
বলেছিল _'ইহ|রা আমাদের কুটুম্ব, ঘবে ঢের তসবির আছে) 

চঞ্চলকুমারী আকবর বাদশ।[হ এভতিব প্রতি শুধু শ্রদ্ধাই নর, অকবর 
রাজপুত রাজকন্যাদেব সঙ্গে মোগল বাজকুম।রদের যে ব্বিহেব প্রথা চালু 
করে শিষেছিলেন, সেই সুত্রে অ।কনব গ্রভৃতিকে কুটন্ব বলেও সঙ্গোধন 
করেছিল। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ৭স্ষিম, চঞ্চলকুম।রীকে অ|কবর প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। 
দেখিয়েও কেবল আওরআজজেবের তসবিরেই তাকে দিষে পদাঘ।ত করালেন 
কেন? 

ডঃ শরীফের মতে ওটা হয়েছে, চঞ্চলকুষ।বীর “স্বক।লীন শাসক বিদ্বেষ । 

আওরঙ্গজেব যে কিকপ রাজপুত তথা হিন্দবিদ্বেষী 9 হিন্দধর্মেব শত্রু 
ছিলেন. তার সমকালীন চঞ্চলকুমাবীর নিশ্চমই ত। জান|র কথ|। তাই বস্ধিম, 
আওরজজেবের এ হিন্ভ্-নিদ্বেষের কথা স্মরণ কবেই হয়ত, চঞ্চলকুমারীকে দিয়ে 
আওরঙ্গজেবের ছবিতে পদ|ঘাত করিষে ব্যাপারটা! অনতৈহামিক হলেও 
কতকট। স্ব/ভাবিক করার চেষ্টা করেছেন। 

এখন আওুরঙ্নজেব কিরূপ রাজপুত তথা হিন্দু-বিদ্বেষী ছিলেন, তার কিছুট। 
নমুন। দিচ্ছি__ 

“আওরঙ্গজেব আজমীর হইতে দিল্লী ফিরিয়াছিলেন (২ এগ্িল ১৬১) 
এবং সেই দ্রিনই অমুসলমানদের উপর জিজিয়৷ কর আবার চাপাইয়! দিলেন । 
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উদ্ার-চরিত্র বাদশাহ আকবর শত বৎসর পূর্বে এই কর উঠাইয় দিয়াছিলেন। 
মাড়োয়ার হইতে মন্দির ভাঙ্গিয়া দেব-দেবীর মৃতি গরুর গাড়ী বোঝ|ই করিয়া 
দিল্লী আন! হইল এবং বাদশাহের হুকুমে তাহ দিল্লী ছুগের প্রাঙ্গণে এবং 
শহরের জমা মসজিদের সি'ড়ির নীচে ফেলিয়া রাখা হইল, “যে সকলে তাহা 
পদদলিত করিতে থকিবে। (মাসির, ফারসী মূল, ১৭৫ পৃষ্টা )। 

কিন্ত অজিত সিংহের শ্বদেশে প্রত্য!বর্তনের ফলে রাজনৈতিক চিন্রপট 
একেব|রে উন্টাইয়া গেল। রাষ্্রনেত। পাইয়! মাড়োয়।র জাগিয়াছে জানিয়া, 
বাদশাহ তৎক্ষণাৎ ( ১৭ আগষ্ট) এক প্রবল সৈম্তদল সেই দেশে পাঠাইলেন এবং 
তাহার ছুই সপ্তাহ পরে স্বয়ং দিল্লী ছাড়িয়া আজমীবে গেলেন। চারিদিক 
হইতে ভিন্ন ভিন্ন নিজ সৈন্ভদল ডাকিয়া আনিয়া, আমীরকে নিজের হেভ- 
কোয়াটার্স করিয়া আওবঙ্গজেব যুদ্ধ, লুঠ, হতা। ও অগ্রিকগ্ড মাড়োয়ারদের 
উপর ঢ|লিষ! দিলেন । পুষ্কর হৃদের নিকট এক মহাযুদ্ধে রাজপুত দেশরক্ষিগণ 
দিন দিন যুঝিয়া। নি:শেষ হষ্টয়া গেল। “যেমন মেঘ পৃথিবীব উপব জলধার! 
ঢালিয়! দেয়, তেমনই আওরঙ্গজেব এই দেশের উপব ধরব সৈএবর্ষণ করিলেন, 
মাড়োয়/বেব সব বড শহর লুঠ হইল, মন্দিব ধ্বস কবিধ| হাহ|ব স্থানে মসজিদ 
গড়া হইল।' মাডোযার দেশকে ঠিক মোগল সাম্ল্যের এক তবার মত 
ঘোষণা করিষী, কয়েকটি ফৌজদাবিতে (অথাৎ সব-ডিভিসনে বিভক্ত করিয়া 
প্রত্যেকটির উপব এক এক জন মোগল শ/সন কর্ত। রাখ! ভইল |” বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাঁশিত বাজনমিংহ গ্রন্থে ইতিহ|সিক যছুনাথ সর- 
কারের লেখা তৃষ্ষিকা। 

আগওব্জজজেব অতাগ্র হিন্দ্ু-বিদ্বেষী হওযার ফলে তার পুপুকণষদের দীর্ঘ 
দিনের স্থপ্রতিষ্ঠিত অত বড মোগল সাআজ্ের ধ্ংসেব পথ তিনি নিজেই 
যে প্রশস্ত করে যান--এ সব তো! ইতিহাসের কখ।। আওরঙ্গজেব অত 
অত্য।চারী হলেও, তবুও আমাৰ মতে, বন্ধিমের মত লেখক অনৈত্তিহাসিক 
এ পদাঘাতের ব্যাপাব্ট। না লিখলেই পাবতেন ! কেন না, তিনি নিশ্চয়ই 
জানতেন, এই লেখার ফলে আওরঙ্গজেবের শুধু স্বধমী বলেই অন্তত কিছু মুসল- 
মান তার উপর ক্রুদ্ধ হবেনই । 

আর একট] কথা; অ]গওরঙ্গজেব রাজপুতের ঘোরতব শত্রু হলেও তার 
তসবিরে চঞ্চলকুম[রীব পদাঘাত দেখানো! যে; খুব স্বাভাবিক হয়েছে, তাও মনে 
হয় না। কারণ, নির্লকুমারী প্রভৃতির সঙ্গে চঞ্চলকুমারীর কথাবার্ত।য় দেখা 
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যায়, চঞ্চলকুমারী রীতিমতই বুদ্ধিমতাঁ। তাই তার মত বুদ্ধিমতী এটা নিশ্চয়ই 
বুঝতে! যে, এ চিত্রবিক্রেত্রীর সামনে সদত্তে আওরঙ্গজেবের ছবিতে পদাঘাত 
করলে, তার নিজের, তার পিতার এবং তার পিতৃ-রাজ্যের কি পরিণতি হতে 
পারে! তাই রাজপুতের প্রবল শক্র আওরক্গজেবের প্রতি চঞ্চলকুমারীর 
ক্রোধটা বস্কিম অত বড় করে না দেখিয়ে (ক্রোধ দেখানো যদি প্রয়োজনই 
ছিল ), অন্যভাবে স্ব|ভাবিক হয়, এমন করে দেখালেও পারতেন । 

ঠিক এমনি নির্মলকুমারী যেখানে আওরঙ্গজেবকে বলছে-_“বাজপুতানী 
দিল্লীর বাদশাহের মুখে সাত পয়জার মারিয়৷ স্বর্গে চলিযা যায় নাই কি? 
আমিও এখনই তোমার মুখে সাত পয়জার ম|রিয়। স্বর্গে চলিয়! যাহব ।” (মুনীর 
চৌধুর1 তার বইয়ে ১১ উদ্ধৃতির মধ্যে এই কথাগুলোও উদ্ধত করেছেন । ) _- 
এটাও কিছুট। অন্বাভ|বিক হয়েছে বলে মনে হয়। নিশ্নলকুমারী নিভীক র।জ- 
পুত|নী হলেও, দিল্লার অমন দুদ্ধর্ধ বাদশ[হের মুখেব উপর কি এঁ কথা বলতে 
পারে? আর বাদশাহও এর উত্তরে তেমন কিছুই বললেন না। 

আওরঙ্গজেবের ছাঁবতে চঞ্চলকুমারীর পদঘ]তের ধ্যাপারটাকে ডঃ শরীফ 
যে বলেছেন, গু জাতি-বিদ্বেষ নয়, ওট। চঞ্চলকুমাবীর স্বকালীন শ।সক 
বিদ্বেষ _এ কথ ঠিকই। কারণ, হিন্দ্-বিদ্বেষী আওরঙ্ঈজেবের প্রতি বঙ্কিমের 
মন বিরূপ থ|কলেও স|ধ।রণভাবে মুসলম।|নদের প্রতি ভাব কোন বিদ্বেষ ছিল 
না। বিৰেষ কলে, তিনি কখনই নুসলমানেব এত প্রশংসা করে লিখতেন 
না-'বাজ। ভিন্ন জাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বলা যাইতে পারে না। 
পাগন খ|সনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জল হইয়াছিল । 
বিদ্য(পতি চণ্তীদাস বার্গাল[র শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়েই আবিভূর্তি। * এই 
সময়েই চৈতগ্দেব। এই সম্যেই বৈষ্ণব গোত্বামীদিগের অপুব গ্রশ্থাবলী | 
টৈতন্যদেবের পরগামী অপুর্ব বৈষ্ণব সাহিত্য । এই দই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর 
মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার €যবূপ মুখোজ্জল হইয়াছিল, তৎপুরে বা তৎপরে 
আর কখনও হয় নাই ।-.. (বাঙ্গালার ইতিহ।স)। 

আর বঙ্কিম মুললমান-বিদ্বেষী হলে তার “বাঙ্গালার কৃষক" প্রবন্ধে হাসিম 
শেখের দুঃখে অত দরদ দিয়ে ছুখও প্রকাশ করতেন ন।। 


ডঃ শরীফ লিখেছেন-__“সা হিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের আবির্ভাব ঘটে সংস্কারমুক্ত 
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জিজঞান্ মানুষ হিসেবে এবং তাঁর তিরোভাব ঘটে একজন খাটি হিম্দু হিসেবে । 
অতএব বক্ষিম-সাহিত্য হচ্ছে, মানুষ বঙ্কিমের হিন্দু বহ্কিমে ক্রম পরিণতির 
ইতিহাস ও আলেখ্য |, 

ডঃ শরীফের এই মন্তব্যের সঙ্গে আমিও সম্পূর্ণ একমত। আমি আগে 
বলেছি, নক্কিম যতদিন নাস্তিক ছিলেন, ততদিন তিনি হিন্দ্ু-মুসলমানে কোন 
ভেদ[ভেদ না করে উভয় স্প্রদায়কেই সমান চোখে দেখেছেন এবং তার সাহিত্যে 
মুলমান চরিত্রগুলিকে স্ন্দর ভাবেই চিত্রিত করেছেন। দুর্গেশনন্দিনী, 
কপালকুগ্ডলায় আকবর প্রভৃতির প্রচুর প্রশংসা তো আছেই, বখতিয়ার 
খিলজিরও কেন নিন্দা নেই । এমন কি, দেশদ্রোহী মানমিংহকেও, হয়ত তার 
কোন গুণের কথা ম্মরণ করেই, তাকে "মহাত্মা বলতেও এতট্রকু ইতস্তত করেন 
নি। অঃরও বঙ্কিম লিখেছেন সেলিমের মহিষী, মানসিংহেব ভগিনী বলছে, 
হিন্দুনারী হয়েও বদশাহের মহিষী হলে তার মনুষ্য জন্ম সার্থক । -__কপাঁল- 
কুণ্ডল] ৩1১ 

এহেন বক্ষিমচন্দ্রকে প্রথম দেখা যায়, তিনি মুণ|লিনীতে মগধ ও বাংল। 
আক্রমণকারী তুকাঁ মুসলম|ন বখতিয়ার খিলজির বিরুদ্ধে মগধের বিভিত হিন্দু 
রাজকুম|রকে দ|ড় করিয়ে কাহিনী বচন] কবেছেন। এবং পররাজা আক্রমণ- 
ক|রী বখতিয়ার খিলজির [নন্দা করেছেন, বিশেষ করে তর দৈতিক আকৃতি 
নিয়ে বিদ্রপও করেছেন । মুণালিনীর কাহিনীটি যদিও অ!সলে, মাত্র ১৭ জন 
সঙ্গী নিয়ে বখতিয়ারের বাংলা জয়, এই কিংবদন্তীরই প্রতিবাদ; তবুও এই 
সময়েই নাস্তিক বন্ধিমের মনে তার জন্মস্থত্রে পাওয়। হিন্দুধর্মের প্রতি প্রবল 
অ।কর্ষণ আপে। 

আমি আম|র এই বইয়ে ৯০ ও ৯১ পৃষ্ঠায় বলেছি, বস্কিম ১৮১৯ এর 
জানুয়ারিতে বি. এল. পরীক্ষা দেওয়ার আগে চাকরিতে চ মাস ছুটি নিয়ে 
ছিলেন । সেই ছুটির মধ্যে ১৮৬৮র সেপ্টেম্বর নাগাদ স্থাস্থ্যোদ্ধ|রের জন্য কাশী, 
প্রয়াগ, মথুর। প্রভৃতি স্থানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। এঁ সময়েই অথবা ওর 
কিছুর্দিন পরেই তিনি মুণালনী লিখতে আরম্ভ করেন। 

বহ্িম কাশী, মথুর! প্রভৃতি স্থানে গিয়ে দেখেছিলেন, সেখানকার হিচ্দু 
মন্দিরগুলির উপর তুকী মুঘলদের অত্যাচ|রের নিদর্শন । আর শুধু দেখাই 
তো নয়, সেখানকার পাণ্ড বা গাইডরা, যার পুরুষান্ুক্রমে আগত লোকদের, 
এসব মন্দির ও মন্দিরের দেবতাদের উপর মুসলমান বাদশাহদের অত্যাচারেনপ- 
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কাহিনী শুনিয়ে আসছিল, তার] বস্কিমকেও সে কথা শ্বনিয়েছিল। আমার 
ধারণা, হিন্দুর মন্দির ও দেবতার উপর মুসলমান বাদশাহদের এ অত্যাচারের 
কাহিনী শুনেই বঙ্ষিমের মনে বিশেষ ভাবে হিন্দুভাৰ জাগে। 

বৃন্দাবনে এ মুসলমান-অত্য।চারের কাহিনী শুনে শরৎ্চন্দ্রের মত একজন 
বাউও্ুলে ও ভবঘুরে লোকেরই মনে তখন ধ। হয়েছিল, সেটাও এখানে প্রসঙ্গত 
উল্লেখ কর। যেতে পাবে । শরত্চন্দ্র তার “দিন কয়েকের ভ্রমণ ক|হিনী, প্রবন্ধে 
লিখেছেন-- 

“ সেই বাত্রেই আব।র সকলে মন্দিরাদি দেখিতে ব।হির হইয়। পড়িলাম। 
স্ববমীজী আমাদের পথ দেখ[ইয়| চলিলেন |. অথচ, না £গলেই হয়ত ভাল 
করিতাম। পখ চলার ছুঃখেব কথ। বলিতেছি শা, সে তা ছিলই | কিন্ত সেই 
আবার পুরাতন ইতিহ|স। শুনিতে প|ইলাম, এখনে ছোট বড় এ্য় হ।জ|র 
পরচেক মন্দির আচে । কিন্ধ অধিন|ংশই আধুনিক ইংরজ আমলের । 
ইতর|জের আব য|5|ই দোষ থাক্‌, যে মন্দিবের প্রতি তাহার বিশ্বাস ন|ই, 
তাহার চূড়। ওাঙ্গে না, যে বিগ্রহেৰ সে পুজা করে ন।, তাহারও নাক কান 
ক|টিয়। দেয় না । অতএব যে কোন দেবাঘতনের মাথার দিকে চাহিলে বুঝ। 
যায়, ইহ[র বয়স কত। শ্বমীজী দ্েখাইষ) দ্রিলেন, ওটি অমুক জিউর মন্দির 
সম!ট অ।ঞবর্জেব পল কবিষাছেনঃ ওটি অগুক জিউব ধন্দির অমুক বাদশাহ 
ভূমিস্মা কবিয়ছেন, এটি অমুক দেবায়তন ভঙ্গিয়। মসজেদ তৈরি হইয়ছে 
ওখানে আর কেন য!ইবে, আসল বিগহ শাই-_ নৃতন গড়াইয়! রাখ হইযাছে_- 
ইত/।দি পুণাময় কাহিনাতে চিত্ত একেবারে মধুময় করিয়। আমর] অনেক 
রাত্রে আশ্রমে ফিরিয়। অ|নিল।ম |? 

মসলম[ন বাদশাহদেব এই সব অত্যাচারের নিদর্শন ও কাহিনীই নাস্তিক 
হয়ে যাওয়। বঙ্কিমচন্দ্রকে পুনর।য় তর নিজ হিন্দুধর্মে ফিরিধে আনে। 
এবং সেহ সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুখ্লমান বদশ|হদের প্রতি, বিশেষ কবে মোগল 
বাদশাহ অ]ওবর্গজেবেব উপব বিরূপ হযে গুঠেন। 

অতএব ডঃ শরীঁকের কথ। মতই দেখা! গেল, বঙ্কিম লাহিতা ক্ষেতে সংক্ব।ব্‌- 
মুক্ত মানুষ হিস।বে প্রবেশ করেও, শেষ পধন্ত আর পূর্বব সংশ্খার মুক্ত থাকতে 
পারেন নি। 

এই সঙ্গে আর একট] কথা । বঙ্কিম তার চাকরি জীবনে, এক মুশিদাব/দের 
বহরমপুর ছড়া, অর যে সব জায়গায গেছেন, সে সব স্থানই হিন্দু গ্রধান। 
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তিনি যদি মুশিদাবাঁদেব মৃত পূব বাংলার নোয়াখালি, উট্টগ্রাম, ঢাক! প্রভৃতি 
স্থানে, এমন কি উত্তর বঙ্গে রংপুরের মত মুসলমান প্রধান জায়গায় কেন দিন 
চাকরি নিয়ে যেতেন, তাহলে সেখানক[র নবাব, জমিদার, ধনী ও শিক্ষিত 
মুসলমানদের সঙ্গে তার পরিচয় হ'ত । আর এই পরিচয়ের ফলে, তার সাহিত্যে 
ষে হিন্দু প্রাধান্ত ও মুসলমানদের সম্বন্ধে !কছু বিরূপ কথা আছে, সেটা হয়তো 
থাকতো না। থ/কলেও যেভাবে আছে, ঠিক এইভাবে থাকতো না । 

একথা আমার বলার আরও হেতু এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র তর "মৃণালিনী'তে 
হিন্দুর পক্ষ নিয়ে লিখলেও, তিনি চন্দ্রশেখবে কিন্তু হিন্দু-মুসলম|নের প্রতি সমান 
দৃষ্টি নিয়েই লিখেছেন ৷ বরং নবাব মীবক|শিমের প্রতি শ্রদ্ধাই দেখিয়েছেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র চন্রশেখর লিখেছিলেন, মুশিদ|বাদেব বহরমপুরে বসে। তখন 
তার বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে । (সেই সময় ১২৮* স|লের শ্রাবণ থেকে ১২৮১ 
স|লেৰ ৬দ্র পধন্ত এই ১৪ মস বঙ্গদর্শনে চন্দ্রশেখর প্রক।শিত হয়েছিল । 

বহরমপুনে থাকাক|লে সংলগ্জ শহর মুশিদাবাদের নবাব এবং স্থানীয় ধনী ও 
জমিদ|র মুসলম|নদের সঙ্গে বন্ধিমের ঘনিষ্ঠ পবিচয় হযেছিল। এখ|নে বিশিষ্ট 
মুনলম|নদের সঙ্গে বঙ্কিমের সৌহান্ ও পরিচয়ট! চন্দমরশেখরে হিন্দু সলমানে 
সমতা আনব অনেকট। কাধকর হযেছিল, বলে আমার ধাবণা। 


ড. শরীফ লিখেছেন_-তার ( বঙ্কিমের ) ধাবণায হিন্দুর র|/জত্ব হলেই হিন্দু 
জাতির প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি। অথচ মুস্পলম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংল। দেশে উনিশ- 
শতকের শেষার্ধেও হিন্দু রাজত্ব ছিল দিবান্বপ্ন মাত্র। বাংল! দেশে মুসলমানকে 
ৰাদ দিষে সংখ্যালঘু হিন্দুর শ্বাধীনত। বাঞ্ছ। যে পূর্ণ ভবার নয-_এ বাস্তব বৃদ্ধি 
তাব কাছে প্রত পায1ন।, 

অপা।পক মুনীব চৌধুরীও তার বইথে বঙ্ষিমেব উপর ৬ই অভিযোগ কৰে 
লিখেছেন -হিন্দুরাজ প্রাতষ্ট(র আদর্শ তুলে ধরবধ|র জন্য সীতারাঁম ( ১৮৮৭), 

ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকাশ দ|সও তাদের সম্পাদিত “সীঁতা- 
রাম গন্থের ভূমিকায় প্রায় এই কথাই বলেছেন। তারা লিখেছেন-বিস্কিমচন্জ্ 
সীত|র/মকে দিয় হিন্দু সাঅজ্য স্থাপনের স্বপ্ণ দ্েখিয়াহিলেন। বদ্ষিমচন্দ্রের 
হাতেই সেই স্বপ্ন ভাঙিয়া চুরিয়৷ ছারখার হইয়|ছে। 

ব্রজেনবাবুদের কথাট। নিয়েই আগে কিছু বলচি--সীতারামকে দিয়ে যদি 
ৰস্কিমের হিন্দু স[আাজ্য স্থাপনের স্বপ্নই ছিল, তা তিনি স্বেচ্ছায় তার অমন 


১৯১ 


স্বপ্নটা! ভাঙলেন কেন? কলম তো! তার নিজের হাতেই ছিল। তিনি ইচ্ছা: 
করলে ইতিহাসের পরোয়! না করেই তো তীর শ্বপ্রকে সকল করেও দেখাতে 
পারতেন। এমনিতেই তো বঙ্কিম সীতারাম চরিত্র চিত্রণে প্রকৃত ইতিহাসকে 
উপেক্ষা করেছেন বলে, “যশোহর খুলনার ইতিহাস” লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র 
বন্ধিমের উপর দোষারোপই করেছেন । না হয়, নিজের স্বপ্নকে সফল দেখাবার 
জন্য বন্ধিম আর একটু ইতিহাসকে উপেক্ষা করতেন । 

অ|সল কথা মোটেই তা নয়। 

সীতারামের বচন।কাল ১২৯১-৯৩ সাল অর্থাৎ ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৬ শ্বীঃ। 
বঙ্কিমের এই শেষ উপন্যাসটিতেও হিন্দ্ু-মুসলমানের একটি যুদ্ধের ক হিনী আছে । 

এখন আমাদের মনে করতে হবে-_ইংরাজ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে 
বাংলা জয় করে । তারপর এ ১৮৮৩ খ্রীষ্টান্য পর্যন্ত সওয়া শ বছরেরও বেশী 
সময় ধরে ইংরাজ বিজিত বাঙ্গ|লী ও ভারতবাপীকে নিরস্ত্র করে, নিজের গোলা 
গুলি, কাম|ন ও টসন্যবাহিনীতে এ দেশ ভরে দিয়ে, এখানে দৃটভাবে শক্ত 
শাসন কায়েম করেছিল। তখনকার এ মহাশক্তিশলী বুটিশ শাসিত ভাবতে 
( তখন ইংরাজের পৃথিবীব্যাপী রাজ্য ছিল এবং তার রাজো; স্থর্য অন্ত যেত না) 
তাদের ভারত-ছাড়া করা স"খ্যা লঘু হিন্দু কেন, সংখ্যাগুরু মসলমানেরও 
অকল্পনীয় ছিল। 

১৮০৬তে তখন বাংলায় মুসলমান নব|ব কোথায় যে বস্কিম মুসলম|ন 
নবাবদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের তাতিয়ে দেশে হিন্দু রাজত্ব স্থাপন কববেন? তখন 
যার। দেশের শাসক তাদের গায়ে আচড় দেবার মত হিন্দু মুসলমান উওয়ের 
যৌথ ক্ষমতাও ছিল ন1। 

আসলে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় স্দৃঢ ইংরাজ শাসনের আমলে বঙ্কিম হিন্দু 
মুসলমানের পুরাতন যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন মাত্র। 
তাতে হিন্দুর পক্ষ টেনে লেখা খাকতে পারে, তাই বলে এই বোঝায় না যে, 
বঙ্কিম এ বই লিখে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাছাড়া কিছুদিন 
আগেই তো তিনি আনন্দমঠে এ পুরাতন হিন্দু মুসলমানের কথা লিখতে গিয়ে 
এ বইয়ের শেষে পরিষ্কার ভাবে হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, শাক ইংরাজেরই জয় 
ঘোষণাই করেছেন এবং ইংরাজের আগমনকে ও শাসনকে শুভই বলেছেন। 

ইৎরাজের স্বদু শাসনকালে বঙ্কিম এ পুরাতন কাহিনী নিয়ে লিখতে গিয়ে 
যদ্দি হিচ্দু রাজত্ব স্থাপনের স্বপ্ন দেখতেন, তাহলে তিনি চন্দত্রশেথবেও তা৷ দেখাতে 


১৪৯৭ 


পারতেন। কিন্ত তিনি তা করেন নি। ইংরাজের সঙ্গে যখন মীরকাশিমের যুদ্ধ, 
তখন গ্রতাপ তার “একদল স্থসঙ্জিত অস্ত্রধারী হিন্দুসেনা' নিয়ে মীরকাশিমের 
বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নি ব1 ইংরাজের পক্ষেও যায় নি। বঙ্কিম দেখিয়েছেন, গ্রতাপ 
মুসলমান নবাব মীরকাশিমেরই সাহায্যে আগিয়ে এসেছে । 

আর বঙ্কিম তীর 'বাঙ্গালার ইতিহাসে নিজেই তো বলেছেন__বাংলায়, 
মুসলমান পাঠান রাজত্বকালেই বাঙ্গালী হিন্দুর প্রভূত প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি। 

অতএব বস্কিমের উপন্াসে হিন্দু রাজত্ব স্থাপনের স্বপ্ন ছিল, এ কথাট1 ঠিক 
নয়। বরং বল! যেতে পাবে, ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের কথাই আছে। 

ড. শরীক নিজেই তো! লিখেছেন-বস্কিম £হিন্দুবীর সীতারামের পতন 
ঘটিয়ে ব্রিটিশ শ।সন পোক্ত রাখার সহায়তা করে, আর একবার রাজভক্তি 
দেখিয়েছেন।”_ প্রত্যয় ও প্রত্যাশা ; পৃঃ ১৯৪। 

ডঃ শরীক বস্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ, প্রসঙ্গে বলতে গিয়েও লিখেছেন__ 
“ব্রিটিশ শাসন পোক্ত করার প্রয়/সীই (বঙ্কিম) জাতীয় ম্বাধীনতার উদগ।ত। 
বলে বন্দিত হলেন। একেই বলে ভাগ্য ।--এ পৃঃ ১৯২ । 

মুসলমান আমলের শেষ ভাগে, এমন কি বঙ্কিমের সময়েও ইংরাজ যে 
বাঙ্গালী হিন্দুর ক[ছে “বন্দ্য' বা বন্দানীয় হয়েছিল, তার কারণও ডঃ শরীফের 
ভাষাতেই বলছি__ 

“এখনকার দিনে যেমন এমনি নৈর/জ্য অবস্থায় আমর! ম্বদেশী, স্বজতি, 
্বধর্মী, স্বভাষীর সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করি, তাদের নিন্দা! করি, আঠার 
উনিশ শতকের বাঙ্গালী হিন্দুও ছিল তেমনি নৈরাজ্যের ও নৈরাজ্য-পীড়নের 
স্বতি-প্রন্থত ক্ষোভ জেদের স্বীকার । তাই জন-জীবনে জীবিকার নিরাপত্তা- 
দানে অসমর্থ তৃকাঁ মুঘল হ'ল স্বণ্য এবং ইংর।জ হ'ল বন্দ্য। 

বঙ্কিম একবার ভারতের ইংরাজ রাজকে সমর্থন করে দেশীয় সংবাদপত্রের 
স্বাধীনতার বিরুদ্ধেও মত দিয়েছিলেন। এজন্য তিনি দেশবাসীর কাছে 
নিন্দনীয় হয়েছিলেন। সেই সময় “অমৃতবাজার পত্রিকা” তার বিরুদ্ধে লিখে 
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অতএব দেখা গেল, বঙ্কিম হিন্দু রাজত্ব স্থাপন নয়, বরং ইংরাজ শাসনই 
তখন বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। 


ডঃ শরীফ লিখেছেন: “হিন্দু-মুসলমান কি কোন কালে এক ছিল যে, 
বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়1 'যাবে? বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বিজাতি- 
বিদ্বেষী। সাধারণভাবে বিচার করলে এতে অন্য।য়, অস্বাভাবিকতা কিছুই 
পাওয়া যাবে না। কেন না, বঙ্কিম যে মুসলমানকে গাল দিয়েছেন, তারা তুকী 
মুঘল শাসকগোঠী। যে বিদেশী বিজাতি ও বিধর্মী এ দ্রেশে চেপে বসল, আর 
দেশবাসীর ম্বাধীনতা ও সম্পদ কেড়ে নিল, তাদের প্রতি বিরূপ থাকাই তো 
স্বাভাবিক ও শোভন। সহজাত এই বিরূপত] দেশী মুসলমানের গায়েও লাগল, 
কেন না ধমীয় এঁক্য সুত্র এবং আভিজাত্য বোধে দেশী মুসলমানেরাও 
নিজেদের তুকী মুঘলের জ্ঞাতি ভাবতে শিখেছে । যেমন, দেশী খ্ীষ্টানর। শ্বজাতি 
ভেবেছে ইংরেজকে |, 

ডঃ শরীফ অন্যান্র লিখেছেন-_ততৃকাঁ মুঘলের জ্ঞা তিত্বগবাঁ দেশী মুসলমান 
অকারণে এ নিন্দা গালি নিজেদের গায়ে মাথে। 'মুমলমান' স্থলে “মুঘল: 
লিখলে হয়তে। তাদের গায়ে এতটা লাগত না। 

ডঃ শরীফের এই কথাট। নিয়ে ছুট! উদ[হরণ সহযোগে একটু আলেচনা 
করছি । (১) কোন মুসলম।ন যদি দিল্লীর বাদশাহ বাহাছুর শাহ বা বাংলার 
নবাব সিরাজন্দোণাকে নিয়ে ফোন এতিহামিক উপন্বাস লেখেন, তাহলে তিনি 
নিশ্চয়ই ইতিহাসের মতাতা স্বীকার করেই ইংরাঁজকে পররাজ্য অপহরণকারী, 
চক্রান্তকারী, অত্যাচারী ও লুগ্ঠনকারী বলে নিন্দা করবেনই। আর যেহেতু 
উপন্যাস সেজন্য বইয়ে কিছু অনৈতিহাপসিক অবান্তর কথাও থাকতে পারে। 
কিন্ত তাই বলে কি এই লেখার জন্য এখানকার দেশী খ্রীষ্টানরা, ধারা ইংরাজদের 
ত্বজাতি বলে গর্ব করেন, তার! এঁ মুসলমান ওঁপন্য/মিকের উপর খড়গ হস্ত 
হবেন? যদি হন, তাহলে তে। তারা ভূলই করবেন বলে মনে হয়। 
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তুকাঁ মুঘলদের অত্যাচারের কথা নিয়ে লেখার জন্য বস্কিমের উপর দেশী 
মুসলমানদের ক্রোধ হলে, কতকটা এই ধরণের হবে না কি? 

(২) আর একটা কথা । দেশী গ্রীষ্টানদের আদি উত্স যেমন হিন্দু, দেশী 
মুসলমানদের উৎ্সও তাই । এটা তে; সত্য যে, আজকের এই দেশী মুললমান- 
দের পূর্বপুক্ষর! তুরস্ক থেকে আসেন নি। তাদের প্রায় সকলেই শাসক নবাব বা 
বাদশাহের দ্বার! অত্যাচারিত হয়েছিলেন এবং বলপূর্বক তাদের ইসলাম ধর্মেও 
থর্মান্তরিত কর! হয়েছিল। (হিন্দু স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে খুবই 
নগণ);। সেইজন্যই ভারত ৫০০ বছর মুসলমান শাসনে থেকেও আরব, 
পারশ্, তুরস্ক প্রভৃতির মত মুসলমান রাষ্ট্র হয় নি।) ভারতের অনেক 
প্রদেশের ন্যায় এই বাংল/তেও হিন্দুর মন্দিরকে মসজিদে পরিণত কর 
হয়েছে, এমন বহু নিদর্শনও রয়েছে । হাওড়া, হুগলী জেলাতেও এরূপ ক'টি 
মসজিদের কথ। জানি। পাবনা জেল/র শাজাদপুরে মখদুম শাহের মাজার 
নামে একট] বিখ্যাত মাজার আছে। অতবড় মাজার এ অঞ্চলে দ্বিতীয় নেই। 
সেটি আসলে একটি হিন্দু মন্দিরকে এভাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে ত্রয়োদশ 
শতাব্দীতে । হিন্দু মন্দিরকে যে এপ করা হয়েছে, একথা আমকে বলে- 
ছেণ__এঁ অঞ্চলেব অধিবাসী রাজশাহী বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ 
মযহারুল ইসল/ম এবং শাজাদপুর কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল জনাব নরুল 
ইসল[মের এক চিঠিতে ও জেনেছি। মাজারের বাড়ির গায়ে নাকি এখনও 
হিন্দুত্বের ছাপও রয়েছে। 

ধ্ঙ্গালী মুনলমানদের প্রদপ্গে বঞ্িমও লিখেছেন--“এখন তে। দেখিতে পাই, 
বাংলার অর্ধেক লে।ক মুনলমান। ইহ(|র আরকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে 
আগত মুসলম[নদিগের সন্ত/ন নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেন না, ইহারা 
অিক[ংশই নিরশ্রেশীর লোক-ক্ৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবা 
হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসম্ভব । দ্বিতীয়, অল্পসংখ্যক 
রাজান্ুচববর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তৃতি লাভ করিবে, 
ইহাও অসম্ভব ।” 

অতএব বাঙ্গালী হিন্দুবাই যে বাদশাহের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে জোর 
পৃবক মুসলমানে পরিণত হয়েছে, তা! বলা যেতে পারে । 

এখন, এট] তে। অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, আজকের “ক নামক কোন ব্যক্তির পূর্ব 
পুরুষের উপর কেউ যদি অত্যাচার করে, তার ম্বাধীনতা হরণ কবে, তার ধন- 
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জম্পদ লুঠ করে, তার নারীর অবমাননা করে ও তার ধর্মে আঘাত হানে, 
তাহলে এই “ক' কখনই এ অত্যাচারীকে শ্রদ্ধা করবে নী। কিংবা কেউ যদ্দি 
এ অত্যাচারীর অত্যাচারের কথা লেখে, তাহলেও সে এ লেখককে গালি 
দেবে না। 

ঠিক এমনি, আজকের বাঙ্গালী মুলমানর! (ধাদের পূর্ব পুরুষ হিন্দু 
ছিলেন ), তাদের সেই পৃবণপুরুষদের উপর অত্যাচারী তুবা মুঘলকে কেন শ্রদ্ধা 
কণবেন? আর এ তুকাঁ মুঘলের সেই অত্যাচারের কাহিনী কেউ লিখলে 
তার উপর ক্ুদ্ধই বা হবেন কেন? 

এরূপ করলে, উদাহরণের এ দেশীয় খ্রীষ্টানদের মতই ভূল কর। হবে ন! 
কি? 

তবে এটা ঠিক যে, অনেক আগে পৃ পুরুষদের ভাগ্যে যাই ঘটে থাকুক, 
অ[জকের ভারতীয় বা বাঙ্গালী মুসলমানর1 যখন দীর্ঘকাল ধরেই মুসলমান, 
তখন কেউ তার লেখায় তুক্ক্ণ মুঘল উল্লেখ না করে, শুধু মুলমান উল্লেখ করে 
তাদের উদ্দেশে কোন অপ্রীতিকর শব্দ ব্যবহার করলে, তাতে মুসলমানদের 
ক্রোধ হবারই কথা । 

তবে দেশী মুসলমানদের এটাও বোঝ] দরকার যে, বন্ধিম তার এতিহাসিক 
উপন্াসগুলিতে মুসলমানদের সম্বন্ধে যে অপ্রীতিকর শব্দ ব্যবহার করেছেন, 
সে এ পরবাজ্যগ্র।সী, অত্যাচারী তুকারণ মুঘলদের প্রসঙ্গেই । 


ডঃ শরীফ লিখেছেন__“আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীতে মুপলিমের প্রতি 
নিন্দা, বিদ্রপ এবং অশালীন কটহক্তি বধিত হয়েছে ।, 

ডঃ শরীফ 'এই কথা বলেও এর পরেই লিখেছেন__“মুসলমান বিদ্বেষবশে 
করলে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর, সীতার/মেও তা থাকত । এর 
কারণ আরও গভীরে । মুরশিদ্কুলি খানের পরে কখনে। বাঙ্গলায় নান' 
কারণে মানুষের জীবন ও জীবিকায় নিরাপত্। ও স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। মুঘল 
কেন্দ্রীয় শক্তির ক্রুত ক্ষয়িষণতা, ধীর লুন, নবাবদের অযোগ্যতা, সামন্ত 
স্বৈরাচারের বৃদ্ধি, ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বেণেদের প্রাবল্য প্রভৃতি 
জনজীবনে দারিজ্র্য, অনিশ্চয়তা, বেকরত্ব, নিরাপত্তাহীনতা, চারিত্রিক 
শৈথিল্য, প্রশাসনিক পীড়ন প্রভৃতি অনিবার্ধ ও ক্রমবর্ধমান করে ভোলে । যে 
নবাব ও সরকারের উপর জনজীবন রক্ষার ও জীবিকার নিশ্চয়তা দানের দায়িত্ব 
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রয়েছে, মে-সরকার যদি তা পালনে উদ|সীন ও অসমর্থ হয়, তাহলে জনজীবনে 
সর্ব দুঃখের কারণ ম্বব্ূপ সেই রাজশক্তি ও সরকারের প্রতি মানুষ ক্ষিপ্ত, বিরক্ত 
ও আস্থাহীন হয়ে পড়ে। মনের ক্ষোভ তখন অক্ষম অসহায় মানুষ নিন্দা! 
গালিতেই মিটায়। “বিশেষ মুসলমান রাজ্যের অরাজকতায় ও অশাসনে 
সকলে মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়। উঠিয়াছিল। *.যেখানে মুসলম।নের গ্রাষ 
পায়, দগ্ধ করিয়। ভম্মাবশেষ করে ।- -২০।২৫ জন (হিন্দু) জড় করিয়া মুসল- 
মানের গ্রামে আসিয়। পড়িয়া মুসলমানদের ঘরে আগুন দেয়। ( আনন্দমমঠ) 
“মুসলমানের পর ইংরাজ রাজ। হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল ন1। 
বরং হিন্দুরাই ইংরাজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল।; 

ডঃ শরীফের এই স্কৃচিস্তিত ও স্বন্বর ব্যাখ্যাটির সঙ্জে আমার একটা কথা 
যোগ করতে চাই-_ 

অযোগ্য নবাব ও সরকার জনজীবন রক্ষার ও জীবিকার নিশ্চয়তাদানে 
অসমর্থ হলে, তখন দেশের হিন্দু মুসলমান সকল প্রজাই তো৷ নবাবের প্রতি 
নিন্দা ও গালি বধণ করবে । খেতে না পেলে এবং জীবন রক্ষার নিশ্চমযতা না 
পেলে, মুসলমান প্রজারাও স্বধর্মায় সত্বেও নবাবের উপর ক্ষিপ্ত হবেই। কিন্তু 
দেশের সেই ছুঃসময়ে মুসলমানর1 যখন নবাবকে কিছুই বলছে না, অথচ হিন্দুর। 
প্রতিবেশী মুসলমানদের বাড়ি পোড়াচ্ছে, তখন বুঝতে হবে, নবাব তার শান 
ব্যবস্থায় হিন্দ্ু-মুসলমানের মধ্যে তারতম্য করেছিলেন। তাই হিন্দুরা যে 
নবাবকে গালি দিয়েছিল ও মুসলমানের ঘর পুড়িয়েছিল, সেও অযোগ্য নবাবের 
অপশাসন্বে জগ্তই | 


ডঃ শরীফ সাহিত্য-শিল্পী হিসাবে বস্কিমের প্রশংসা! করেও, আবার এও 
বলেছেন__'কেবল উদ্দেশ্ঠদুষ্ট সচেতন অশিল্পী বস্কিমই কাহিনী বহিতভূ্তি 
মন্তব্যের মধ্যে ( তথ মুঘলেরঃ তুকাঁরও নয-_রাজলিংহ, আনন্বমমঠ, দেবী- 
চৌধুরাণীতে ) অশ্লীল, অসংযত ভাষায় নিন্দা করেছেন ।' 

ডঃ শরীফের এই কথাটা সম্বন্ধে আমার একটু বলার আছে-_ 
“সচেতন বঙ্কিম রাঁজসিংহ ও আনন্দমমঠে “অসংযত ভাষায় নিন্দা করলেও, 
অশ্সীল অর্থে সাধারণত যা বোঝায়, এমন কোন ভাষা কি তিনি ব্যবহার 
করেছেন? আর দেবী চৌধুরাণীতে তো বঙ্কিম মুসলমানদের তেমন কোন 
নিন্দাই করেন নি। 
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“উদ্দেস্থাদুষ্ট, সচেতন অশিল্পী বন্কিম' না বলে ভঃ শরীফ বরং একথা বললে 
পারুতেন-_শিল্পী বঙ্কিম উদ্গেশ্ঠহুষ্ট হয়ে সচেতন ভাৰে নিন্দা করেছেন । কারণ, 
“অসংযত ভাষায় নিন্দার কথ। বাদ দিয়ে রাজসিংহ ও আনন্দমমঠে যে বঙ্কিমের 
শিল্প গ্রতিতা আছে, একথা মুসলমান সাহিত্যিকরাও শ্বীকার করেছেন । আর 
বঙ্কিম কেন বাকি উদ্দেস্তে বাজসিংহ, আনন্দমঠে মুসলমানদের নিন্দা 
করেছেন, সে কথ! আগেই অলোচন। করেছি। 


এই প্রসঙ্গে বন্কিমের কোন কোন রচনায় মুসলমানদের প্রতি যে নিন্দ। 
আছে, সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এবং শরংচন্দ্রও যা বলেছেন, তা এখানে উদ্ধৃত 
কর। যেতে পারে। 

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে অধিকাংশ মুসলমানই যখন বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীতকে পৌত্র- 
লিকগন্ধী বলে জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গ্রহণ করতে আপত্তি জানায়, তখন 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, এ বিষয়ে 
রবীন্দ্রনাথের কি মত তা জানতে চান। রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ে তখন যে বিবৃতি 
দিযেছিলেন, তার কিছুট1 এই__ 

“আমি নিঃসক্কোচে ইহ] স্বীকার করি যে, বন্ধিমের বন্দেমাতরম্‌ সঙ্গীতের 
সমগ্র অংশ যে পুস্তকে উহা সন্গিবিষ্ট, উহার সহিত পঠিত হইলে, ইহাতে 
মুসলম|নদিগের মনে আঘাত লাগিতে পারে । কিন্তু এ সঙ্গীতের যে প্রথমাংশ 
স্বতঃই জ্াাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হইয়।ছে, তাহ! যে সবাই আমাদিগকে উহার 
অবশিষ্ট অংশের বা যে উপন্যাসে উহ1 ঘটনাক্রমে সন্গিবিষ্টঃ তাহার কথা ম্মরণ 
করাইবে, তাহ। নহে । 

রবীন্দ্রনাথের এই বিবৃতি থেকে দ্রেখা যাচ্ছে-_আনন্দমমঠ রচনার জন্য 
মুদলমানর। যে বস্কিমের উপর ক্ষুব্ধ হতে পারেন, এ কথা তিনি স্বীকার 
করেছেন। 

শরতচন্রর ঢাক। বিশ্ববিষ্ঠ।লয় প্রদণ্ত ডি. লিট. উপাধি নিতে গেলে, ঢাকায় 
“শান্তি পত্রিকার পক্ষ থেকেও তাকে সম্বর্ধনা জানান হয়। সেই স্ভায় কিছু 
মুসলমান বস্কিমচন্দ্রের কথ উত্থাপন করায় শরৎচন্দ্র সেই প্রসঙ্গে বলে ছিলেন 
__বহ্কিমবাবু অনেক জায়গায় অকারণে মুসলমানদের আক্রমণ করে ছিলেন ।' 

বঙ্কিমের এতিহামিক বা ইতিহাস ভিত্তিক উপন্তাঁসগুলিতে যে মুসলিম 
বিরূপতার কথা আছে, মে সম্বন্ধে ডঃ শরীফের বক্তব্য এবং দেই সঙ্গে আমারও 
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কথ! আগে বলেছি। এই ইতিহাস ভিত্তিক উপন্যাসের কথ। বাদ দিয়েই 
শরৎচন্দ্রের ন্যায় একথা শ্বীকার করতেই হবে যে, বঙ্কিম অনেক জায়গায় 
অকারণে মুসলমানদের আক্রমণ করেছেন ।। যেমন-__ 

'কুষ্ণকান্তের উইলে”র মত একট] হিন্দুর সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিম নিশা- 
করের মুখ দিয়ে গায়ক দানেশ খাঁর উদ্দেস্টে বলিয়েছেন--'ওস্তাদজী শুয়ার 
গুন্চো। নাকি ? 

আবার “কমলাকান্তের মত অমন একটা স্থন্দর বইয়ে এর “মনুষ্য ফল” 
প্রবন্ধে খানাসাম কেজু প্রসঙ্গে কমলাকান্তের মুখ দিয়ে অকারণ গালিস্থচক 
একট] শব্দ ব্যবহ!র করা হয়েছে । 

সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত “রাজসিংহে'র তভূমিক। লিখতে গিয়ে 
যদ্ুনাথ সরকার দেখিয়েছেন, আকবর তার পিতা আওবঙ্গজেবকে চিঠি 
লিখছে -_-্বণিত কাফিরদের আশ্চধজনক পরিশ্রম ও কারতত্পরতার ফলে--. 
লজ্জ। ও মনোকষ্ট পাইতেছি ।' 

এখন কেউ হয়ত আওরঙ্গজেবের পুত্র আকবরের এই চিঠি দেখিয়ে বলবেন, 
মুসলমানরা যেমন অকারণে হিন্দুদের কাফির বা দ্বণিত কাফির বলতো, 
তেমনি বঙ্কিমও নিশাকরের কথায় বার বার বাধাদানকাঁরী দানেশ খা] এবং 
অফিংখোর, আধপ|গলা বা সেয়ানাপ!গল কমলাকান্ত্রের মুখ দিয়ে কৈজু প্রসঙ্গে 
এ কথ বলিয়ে, স্বাভাবিকতা বজায় রেখেছেন । 

কয়েকজনকে এই নিয়ে বলতেও শুনেছি-মুপলমানর1 যেমন নিজেদের 
মধ্যে হিন্দুদের গালি দিয়ে কথা বলতো, হিন্দুরাও তেমনি নিজেদের মধ্যে 
মুসলমানদের গালি দিয়ে কথা বলতো । অতএব এপ লিখে বঙ্কিম অন্বাভা- 
বিক কিছু করেন নি। 

লেখার মধ্যে পাত্র-পাত্রীর এপ মুখের কথা স্বাভাবিক হোক, আৰ 
অস্বাভাবিকই হোক্‌, তবুও বলবো, সব কথ! সব সময়ে লেখা ঠিক নয়। তাছাড়া 
এঁ কথাগুলে। এমন কিছু প্রয়োজনীয়ও নয় যে, বইয়ে তা দিতেই হবে । বিশেষত 
একজন যে কথায় আঘাত পেতে পারে, সে কথা বাদ দিধে বা ঘুরিয়েও তো 
লেখ। যেতে পারতো! । এতো আর চিঠি ব। মুখের কথা নয়। তাই বঙ্কিমের 
হায় অত বড প্রতিভাধর সাহিত্যিকের চিরস্থায়ী সাহিত্যে ও কথ। না থাকলেই 
ভাল হ'ত। 

বঙ্কিম লিখেছেন-_ 
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“বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম ধর্ম এবং শ্রষ্ট ধর্ম এই তিন ধর্মই ভারতবর্ষে হিনদধর্মকে 
স্থানচূত করিয়। তাহার আসন গ্রহণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। 
কেহই হিন্দুধর্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। ইসলাম কতকগুলে। বন্চজাতি 
এবং হি্দুনামধারী কতকগুল! অনার্য জাতিকে অধিরুত করিয়াছে বটে, কিন্ত 
ভারতীয় প্রকৃত আর্ধ সমাজের কোন অংশ বিচলিত করিতে পারে নাই। 
ভারতীয় আধ হিম্দু ছিল, হিন্দই আছে।, 

বন্থিমের সময়েই এককালের হিন্দু-বাংলায় মুসলমানের সংখা! হিন্দুর 
সমান. হয়ত বা] কিছু বেশীই দাড়িয়ে ছিল। তাই “আর্য সমাজের কোন 
অংশ বিচলিত করিতে পারে নাই” বলে, বঙ্কিমের এই যে গর্ব, ত। তার একটা 
বথা গব। 

বক্ধিমের এই লেখাতেও দেশী মুসলম|নর! ক্ষুব্ধ হতে পারেন। তারা বলতে 
পরেন, তাহলে তদের পৃর্বপুক্ষর। কি বন্তজাতি ও অনার্ধ জাতির মানুষ 
ছিলেন ? 

হতে পারে, মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীব 
লোকই হয়ত, যে কারণেই হোক, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তবু 
এটাও তো৷ সত্য যে, বনু ব্রক্ষণ এবং উচ্চবর্ণের হিম্বুও ইসলাম ধর্ম ব্রণ করে 
ছিলেন। যেমন__-ক[লাপাহড়, তানসেন, ইকবাল, জিন্না, আলাউদ্দীন খা, 
আক্রাম খা প্রভৃতি । এরা কেউ নিজে, কারও বা পুঝপুরুষ ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করে ছিলেন। বাংলার কালাপাহাড়, আলাউদ্দীন খণ, আক্রাম খা 
এরা সকলেই ছিলেন ব্রান্ষণ বংশের । শুনেছি, সাহিত্যিক সৈঘদ মুজতব। 
আলির পূর্বপুরুষরাও নকি ব্রাহ্মণ ছিলেন । 

বঙ্কিম তার “বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা? প্রবন্ধে লিখেছেন__ 
“পলাশীতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ তামাসা হইয়াছিল । আমাৰ 
কথায় বিশ্বাস না! হয়, গোহত্যাকারী ক্ষৌরিতচিকুর মুসলমানের লিখিত স- 
এর মতাখখরীণ নামক গ্রন্থ পড়িয়? দেখ ।, 

এখানে বঙ্কিম পলাশীর যুদ্ধ সম্বন্ধে বেশ ভাল কথাই বলছিলেন। 
বলতে বলতে হঠাৎ কিছুটা রাগত ভাবেই স-এর বই এর নাম করতে গিয়ে 
“গোহত্যাকারী ক্ষোরিতচিকুর মৃসলমান” অকারণে বললেন । 

বঙ্গিম তীর “কৃষ্ণ চরিত্র! গ্রস্থেও অধৈর্য ইয়ে ইউরোপীয় লেখকদের প্রতি 
প্রায় এই ধরণেরই উক্তি করায়, রবীন্দ্রনাথ সে কথার উল্লেখ করে তার 'ক্খ- 
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চরিক্র' প্রবন্ধে (“আধুনিক সাহিত্যের অস্ততুক্তি) তাই লিখেছেন-_পপাশ্চাত্য 
মূর্খ অর্থাৎ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি লেখক (বস্কিমচন্দ্র) অজন্্র অবজ্ঞা 
বর্ষণ করিয়াছেন ।:-.কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি নহে, সাধারণত 
ইউরোপীয় জাতির প্রতিই লেখক স্থানে অস্থানে তীব্র বৈরিতা প্রকাশ করিয়- 
ছেন।. অকারণে ইউরে।পীয়দের প্রতি একটা অন্যায় খোচ। দেওয়! যে কেবল 
অনাবশ্ঠক হইয়াছে তাহা নহে, ইহাতে মূল উদ্দেশ্ঠটি পর্যন্ত নষ্ট হইয়াছে ।, 

দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিম পরিণত বয়সে স্বধর্মে অর্থাৎ হিন্দুধর্মে গভীর আস্থা ও 
অন্রাগের বশেই শুধু মুসলমানদের প্রতিই নয়, ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের প্রতিও 
খোচা দিগে লিখেছেন। অথচ এই বস্কিমই যতদিন নাস্তিক ছিলেন, ততদিন 
কী উদ্ারই না ছিলেন ! 


ডঃ শবীফ লিখেছেন_-শাসক-শামিতের পূর্ব সম্পর্ক ম্মরণ করে উনিশ- 
শতকের হিন্দুলেখক মাত্রেই মুসলমানদের গ্রতি কম বেশী বিরূপতা৷ দেখিয়ে- 
ছেন। সে বিরূপত] বিদ্বেষ ও বিদ্পরূপে প্রকাশ পেয়েছে ।-"-অন্তদের কথা 
আলোচ্য নয় এই জন্য যে, তার। কেউই প্রভাবশালী ছিলেন ন1। কিন্তু বঙ্কিম 
যুগ্ষ্ট। গ্রতিভা বলে স্বীকৃত। কাজেই তার পক্ষে এ অন্ছদার ও অবিজ্ঞ- 
জনোচিত মনোভাব দূষণীয। শাসক-শাসিতের পূর্ব সম্পর্ক যাই থাক না কেন, 
ইংএ|জ শানে যখন হিন্দু মুসলমানের ভাগ্য একই স্থত্রে গাথা, তখন দূরদর্শা 
জাতিপ্রাণ মনীষীর কর্তব্য ছিল হিহন্দু-মুসলমানের সংহতি সাধন কর1। বঙ্কিমের 
মনন দৈন্য এখানে যে, তিনি 'প্রযোজন সচেতন ছিলেন না । একচক্ষু হরিণের 
মত, হিন্দু জাগরণের চারণ কবির ব্রতকেই বড় মনে করেছেন, দেশের 
সামগ্রিক স্বার্থের দ্রকে নজর রাখেন নি। তাই তিনি হিম্বুর খষি হলেন বটে, 
কিন্তু দেশের চিন্তানায়কের মযাঁদ1 থেকে বঞ্চিত রইলেন ।, 

ডঃ শরীফ আরও লিখেছেন- “বঙ্কিম সন্বদ্ধে আমাদের ক্ষোভ এই, তাকে 
আমরা যুগন্ধর ও যু গাত্বর প্রতিভা বলে জানতাম ।"" তার কাছে আমাদের 
প্রত্যাশা ছিল অনেক, পেয়েছি তার চাইতে কম, তাই এই ক্ষোভ ।, 

ডঃশরীফের এই অভিযোগের সঙ্গে আমিও প্রায় একমত । আমারও 
বক্তব্য--বঙ্কিমের সময় বাংলার মুসলমানরা সকলেই বাঙ্গালী । অর্থাৎ হিন্দু 
দের মত তারাও বাংল! দেশেরই অধিবাসী । বাংলার সৃখে-ছুঃখে, আপদে- 
বিপদে তারাও সমান অংশীদার । আর তার] সংখ্য।তেও তখন নগণ্য নয়। 
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তাই বস্কিম যেমন বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে বাংলার দরিষ্্ হিন্দু-মুসলমানের 
প্রতি সমভাবে দরদ দেখিয়ে ছিলেন, কিংব। দুর্গেশনন্দিনী ও চন্দ্রশেখর লিখে 
যেমন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সন্তাবের কথা প্রচার করেছিলেন; তেমনি 
ইংরাজের স্থদূঢ় শাসনের আমলে, এঁতিহাসিক হলেও, হিন্দ্-মুসলমানের 
অতীতের বিরোধের কাহিনী এনে হিম্বুদরদী হয়ে উপন্যাস না লিখলেই 
পারতেন। এই জন্যই তো! রবীন্দ্রনাথ এবং শরতচদ্দ্রও বলেছেন_ বঙ্কিম তার 
শেষের উপন্যাসগুলিতে প্রচারকের ভূমিক1 নিয়েছিলেন । 

বস্কিমের মত সেকালের এ বিরাট প্রতিভাধর লেখক যদি হিন্দু-মুললমানের 
মিলন বা বন্ধুত্বধর্মী উপন্যাম লিখতেন, অথবা বাংলার হিন্দ্ু-মুসলমানের 
অভাব-অভিযোগের কাহিনী নিয়ে 'ব্দেশের কৃষকের মত আবও কিছু 
লিখতেন তাহলে দেশের এই উভয় জম্প্রদায়েরই অনেক উপকার হ”ত। 

অথচ বঙ্কিম শেষ জীবনে কতকট হিন্দুধর্মের প্রচারক হিসাবেই অমন যে 
অনুশীলনতত্ব লিখলেন বা অত কঠোর পরিশ্রম করে কত শাস্ত্র ঘেটে ব্রজ- 
গোপীতত্বের বিরুদ্ধ কথা লিখলন, হিন্দুরা তা নিলই না। ককুষ্ণচরিত্রে, 
ব্রজগোপীতত্বের বিরুদ্ধ কথা লেখায় গোড়া হিন্দু এবং ?বঞ্চবদের কাছে তাঁকে 
তিরস্কারই খেতে হ'ল। এমন কি অক্ষয়কুমার দত্তগুধ্ঠর মত একজন বস্কিম- 
সাহিত্যের সমালোচকও লিখলেন-_“বন্কিম ভক্ত টৈষ্বের ভাব অঙ্গীকার 
করিতে পারেন নাই বলিয়! বৃন্দাবন লীলাকে তেমন ভাবে বুঝিতে পারেন 
নাই। তাহার সেরূপ স্বরুতি থাকিলে এবং আর কযেক বৎসর বাচিয়! গেলে 
(কে বলিতে পারে ?) হয়ত সে লীলাও বুঝিতেন ।” 


তাই আমার মতে বঙ্কিম যদি বরাবর নাস্তিকই থাকতেন, কিংবা বিদ্যা 
সাগর মশায়ের মত না-আন্তিক না-নান্তিক হিন্দু হতেন, অথবা! অতটা গভীর 
হিন্দুভাবাপন্ন না হতেন, তাহলে আজ তাকে আর মুসলমানদের কাছে 
এত আক্রমণ সহ্য করতে হ'ত না। অবশ্ত আমার এও ধারণ যে, নাস্তিক 
এবং হিম্দু-মুসলমানে সমবর্শাঁ, বরং মুসলমানের প্রতি পক্ষপাতীই (আকবর 
প্রভৃতির প্রশংসা ও আয়েষার মত দ্রেবীসমা! অপূর্ব চরিত্র চিন্রণের জন্য ) 
ৰন্কিমকে অতথানি হিন্দু করার এবং মুসলমানের প্রতি যা কিছু বিরূপ করার 
মূলেও, হিন্দুদের প্রতি তুকাঁ মুঘলের, বিশেষ করে আওরঙ্গজেবের অকথ্য 
অত্যাচারের কাহিনী ও নিদর্শনগুলিই । 
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প্রশংসা ও অম্মান 


বঙ্কিমচন্দ্র তার চাকরি-জীবনে দক্ষতা ও ম্যায় নিষ্ঠার জন্য উপরওয়ালা 
সাহেবদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা পেয়েছেন । সরকার স্বেচ্ছায় তাকে রায় 
বাহাদুর এবং দি. আই. ই. উপাধিও দিয়েছেন। কিন্তু এ সব বঙ্কিমচন্দ্র 
নিজের কাছে এবং তার পাঠক-পাঠিকাদের কাছেও বাহা ব্যাপার । বঙ্কিম- 
চন্দ্রের আসল প্রশংস। ও সম্মান হ'ল তার সাহিত্য নিয়েই। 

আগে “সাহিত্য সাধনা” অধ্যায়ে ছুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুগ্ুল৷ প্রসঙ্গে 
নলেছি, এই ছুটি বই বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র পাঠক-পাঠিকাদের কাছ 
থেকে কিবপ প্রশংসা! লাভ করে ছিলেন । 

বনক্গদর্শনে “ব্ষিবুক্ষ' প্রকাশিত হয়ে বই আকারে বেরুলে তখন সেকালের 
বিখ্যাত “দি ক্যালকাট। ব্বিভিউ' পাত্রকাঁয় এর প্রশংস। প্রকাশিত হযেছিল। 

পরে বস্কিমচন্দ্রের জীবিত কালে, বিভিন্ন সময়ে কালী প্রসন্ন ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র 
মজুমদার, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, গিরিজাপগ্রসন্ন রাষচৌধুরী, 
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাধ প্রভৃতি তার রচনা নিয়ে আলোচনা করায় 
তিনি সম্মানিত ও প্রশংসিত হয়েছেন। এমন কি বিদেশীয়রাও তখন তার 
বইয়ের অনুবাদ পড়ে তার উচ্চ প্রশংস। করেছেন । ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী 
মিরিয়ম এস, নাইট বঙ্ষিমচন্দ্রেব বিষবুক্ষের ইংরাজিভে অনুবদ করলে, মেই 
অন্বাদ গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিতে গিয়ে সেকলের বিখ্যাত ইংরাজ লেখক 
7.0 5015010 বঙ্কিমের উচ্চ প্রশংসা করেন। 

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর রমেশচন্দ্র দত্ত তার সম্পাদিত “হিন্দুশাজ্ে' র 
ভূমিকায় বস্কিম-প্রসঙ্গে লেখেন-_“বস্কি মচন্দ্রের উজ্জ্বল প্রতিভ1 সাহিত্যের যে 
ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রই উজ্জল অ|লোকে পুর্ণ হইয়|ছে।' 

শিবনাথ শাস্ত্রী তার “রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বজ সমাজে" লেখেন__ 
ব্ঙ্গবাসীর চিন্তা ও চিত্তের উন্মেষ পক্ষে যত লোক সহায়ত করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে ইনি ( বহ্গিমচন্দ্র ) একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি |, 

বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুর পরই তার দেশবাসীর কাছ থেকে “সাহিত্য সম্রাট আখ্য। 
পান। তার সেই সম্মান আজও অক্ষুণ্ন রয়েছে । 


স্ট০৬৩ 


তার মৃত্যুর ১১ বছর পরে বঙ্গ ভঙ্গ রদ আন্দোলনের সময় বাঙ্গালী তার 
আনন্দমমঠ ও আনন্দমঠের অন্তর্গত বন্দেমাতরম্‌ গান নিয়ে মেতে ওঠে এবং এই 
বই ও এই গান থেকেই দেশাজ্মবোধের প্রেরণ] লাভ করে । এই সময়েই তিনি 
দেশবাসীর কাছ থেকে বন্দেমাতরম্‌ গীত বা মন্ত্রের জন্য “খঝধি' আখ্যাও লাভ 
করেন। অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি তখন '“বন্দেমাতরম্” নামে একটি পত্রিকাও 
প্রকাশ করেছিলেন । 

বঙ্কিমচন্দ্রকে কে প্রথম “ঝষি' আখ্য। দেন, এই নিয়ে একটা মত-বিরোধ 
আছে। চন্দননগরের প্রবর্তক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী মতিলাল বায় তার 
প্রবর্তক" পত্রিকায় ১৩৪৫ সাঙ্জের শ্রাবণে লিখেছেন-_ব্জভঙক্ষের সময়ে, স্ুরেশ- 
চন্দ্র সমাজপত্তি এক সভায় সর্বপ্রথম বস্কিমচন্জ্রকে ঝষি' বলে ঘোষণ1 করেন। 

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৩২২ সালের বৈশাখ সংখ্যা নারায়ণ পত্রিকায় এক 
প্রবন্ধে লিখেছেন-__বঙ্গভঙ্গের সময় ত্রন্মবাদ্ধব উপাধ্যায় “বঙ্কিম উৎসব শুরু 
করেছিলেন। সেই সময় স্যার গুক্ুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এক সভায় বঙ্কিমচন্দ্রকে 
থেষি' বলে ঘোষণা করে। এরপর অববিন্দ বন্দেমাতরমূ্‌ পত্রিকায় এক 
প্রবন্ধ লেখেন--ঞধি বঙ্কিমচন্দ্র নামে । 

কে বঙ্ষিমচন্দ্রকে প্রথম ধষি বলেন, এ নিয়ে এই মতবিরোধ থাকায়, আমি 
মতিবাবু এবং হেমেন্দ্রবাবু উভধের সঙ্গেই দেখ| করেছিলাম । মতিবাবু বলে- 
ছিলেন-__“আজ আর কিছু মনে নেই। হেমেন্দ্রবাবু বলেছিলেন-__“আমার 
পরিষ্কার মনে আছে? সোসাইটি ফর হায়!র ট্রেনিং অফ ইয়ং মেন (পরব্তী- 
কালের ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউট ) এর এক সভায় শ্যার গুরুদাস প্রথম ঘোষণ। 
করেছিলেন ।, 

এ নিয়ে ১৩৬৮ সালের ৩রা টবশাখের আনন্দমবাঁজ|র পত্রিকায় আমি 
একটা প্রবন্ধও লিখেছিলাম । হেমেন্দ্রবাবুর কথাটাই ঠিক বলে মনে হয়। 

বন্দেমাতরম্‌ পত্রিকায় অরবিন্দের খষি বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 
১৯০৭ গ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল। তিনি বন্দেমাতরমূ সংগীত প্রসঙ্গে লেখেন-_ 
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বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরই তার স্্তির প্রতি শ্রদ্ধ। জানিয়ে কলকাতা করপো- 
রেশন ইউনিভারসিটি ইনিষিটিউটেব সামনের রাস্তার নামকরণ করে বঙ্কিম 


২৪৪ 


চ্যাটার্জী স্ট্রিট । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পরিচালক মণ্ডলী পরিষদ ভবনে 
বস্কিমের তৈল চিত্র এবং মর্মর মু্তি স্থাপন করেন। ম্বাধীনতা৷ লাভের পণ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্কিমচন্ত্রের কাটালপাড়ার বাস ভবনে 'ঝষি বঙ্কিম 
গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা” স্থাপন করেছেন। এবং কলকাতায় আউটরাম ঘাটের 
সামনে গড়ের মাঠে যেখানে সম্রাট পঞ্চম জর্জের মৃতি ছিল, সেটি অপসারিত 
করে তার জায়গায় বঙ্িমচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ ব্রোণ্জমূত্তি স্থাপন করেছেন। এছাড়া 
হাওড়ায় বঙ্কিম লেতু, নৈহাটাতে বঙ্কিমচন্দ্রের নামে কলেজ ইত্যাদিও হয়েছে 


ডঃ আহমদ শরীফ এবং মুনীর চৌধুরী সাহেবও বঙ্কিমের লাহিত্য ও 
ন[হিত্যিক প্রতিভ। সম্বদ্ধে কি লিখেছেন, এখন মে কথ! বলছি__ 

ডঃ আহমদ শরীফ লিখেছেন__“বস্কিমের প্রতিভা ছিল অসামান্ত । জ্ঞান- 
শিপাসাও ছিল জসাধারণ। ইউরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্য, দশন ও ধর্মতত্বে 
তার জ্ঞান ছিল প্রশ্ন( তীতরূপে গভীর ও ব্যাপক । ইতিহাসে, অর্থশাস্ত্রে এবং 
বিজ্ঞানেও ছিল তার কৌতুহল । বঙ্কিম-রচনায় বঙ্কিমকে আমরা সর্বৰিদ্যা- 
বিশারদবূপেই পাই। এমনটি আজে কচিৎ দেখা যাঁয়।, 

ডঃ আহমদ শরীফ আরও লিখেছেন--'বঙ্কিমচন্দ্র এ যাবৎ শ্রদ্ধার আসনে 
অপ্রতিদ্ন্দী হয়েই আসীন রয়েছেন। উনিশ শতকে এ শ্রদ্ধা তিনি পেয়ে- 
ছিলেন অনামান্য শিল্পী ও রোমান্স রচয়িতা হিসেবে । তিনি লেখক তথা 
শিল্পী-হিসাবে ছিলেন উনিশ শতকের বাংলার বিম্ময় ।...কেবল শিল্পী হিসেবে 
যে পব সমালোচক তার যোগ্যতা যাচাই করবেন, সে-সব রসগ্রাহী পাঠক- 
সম[লোচকের বিল্ময়মুগ্ধ চিত্তলোকে তার মধাদার অসন অক্ষয় হয়ে থাকবে) 

অধ্যপক মুনীর চৌধুরী তার “তুলন।মুলক সম[লোচনা” গ্রন্থে বলেছেন-__ 

একবার তার ( বস্কিমের ) কল্পন। যখন নিজের সুষ্ঠ চরিত্রের প্রতি ধমণীতে 
উষ্ণ রক্তের মতো সবেগে প্রবাহিত হতে থ।কে, তখন তর চিত্ত আর 
নিয়মাগীয় চিন্তার বশ থাকে না। জীবনের মহত্বম আবেগ, তার গৃঢ়তম 
সত্য, তার সহন্ত্র জটিলতার মোহনীয় লীলা ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়ে এক বিস্ময়কর 
মহামূল্যবান জগৎ স্থষ্টি করে ।” 

বন্ধিম সম্পর্কে এ প্স্ত যত প্রশংসা বাণী উচ্চ|রিত হয়েছে, সে সবের 
মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাণীই সর্বাধিক ও জর্ধপ্রধান। রবীন্দ্রনাথ তার 
“আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ সেই বিখ্যাত 'বন্ধিমচন্ত্র প্রবন্ধে যেমন 


২৩৫ 


বঙ্কিমের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা নিবেন করেছেন, তেমনি তার বছ লেখায় এবং 
অভিভাষণেও বস্কিমের উপর তার গভীর শ্রদ্ধার কথা বলেছেন। বঙ্কিমের প্রতি 
রবীন্দ্রনাথের মেই সব সম্রদ্ধ উক্তির কিছু এখানে উদ্ধত করছি__ 

রবীন্দ্রনাথ তার “সাহিত্যের পথে" গ্রন্থের অন্তর্গত “সাহিত্য রূপ" প্রবন্ধে 
লিখেছেন__“বস্কিমচন্দ্রের দিকে তাকালে দেখি, তিনি গল্প-সাহিত্যের এক নতুন 
রূপ নিয়ে দেখা দিলেন। তার পূর্বেকার গল্প সাহিত্যের ছিল মুখোশ পর] রূপ, 
তিনি সেই মুখোশ ঘুচিয়ে দিয়ে গল্পের সজীব মুখস্রীর অবভারণা করলেন ।” 

১৩৪১ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত গ্রবাসীবঙ্গ সাহিত্য সন্মেলনের উদ্বোধনী 
ভ|ষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন_ একথা মানতেই হবে বন্ধিম তার নভেলে আধু- 
নিক রীতিরই রূপ ও রস এনেছিলেন । তার ভাষা পুববতী প্রাকৃত বাংল। ও 
সংস্কৃত বাংল| থেকে অনেক ভিন্ন । 

১৯৩৭ খ্রীষ্ট।ব্দে কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে রবীন্রনাথ বাঙ্গল। 
ভাষায় যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতেও তিনি এক জায়গায় বলেছিলেন-__ 

আধুনিক বাঙ্গল1 গছ সাহিত্যের পথ মুক্তির আদিতে আছেন বঙ্কিমচন্দ্র । 

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান কাটালপাড়া-নৈহাটীতে ১৩৩০ লালের ৮ই ও নই 
আবাঢ (যে চতুর্দশ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হয়, তার প্রথম দিনে রবীন্দ্রনাথ এ 
সম্মিলনের আমন্্বণে সেখানে গিয়ে বলেছিলেন-__ 

আমার এই বৃদ্ধ বয়সে সভা সমিতিতে যোগদান অসম্ভব । তবে বস্ষিম- 
চন্দ্রের জন্মভূমির আহ্বান আমি উপেক্ষা করিতে পারি নাই। তাই আমাকে 
আমিতেই হইয়াছে । 

নব্য বঙ্গ-সাহিত্যের ভগীরথ বঙ্কিমচন্দ্র স্বৃতির উদ্দেশ্তে অধ্য দিতেই 
নৈহ।টী সম্মিলনে আসিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলার গ্র/ম্য সাহিত্যের ভাষাকে 
বিশ্ব সাহিত্যের উপকরণরূপে গড়িয়াছেন। টোলের পণ্তিত ও কর্মানবীশেরা 
তাহাকে যে সমস্ত শৃঙ্খল পরাইয়।ছেন, তাহা ম্বহন্তে মোচন করিয়। তিনি বাজল। 
ভাষাকে মক্ত করিয়া দিয়ছেন। তিনি কেবল সাহিত্যের বিজয় যাত্রার পথই 
তরী করেন নাই, রথও নিজে গুড়িয়াছিলেন। ৩খনকার দিনে সে যে কত 
বড় কৃতিত্ব, তাহা! আধুনিকেরা বুঝিতে পারিবেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গল! 
সাহিত্যের শৈশবে যে বীজ বপণ করিয়াছিলেন, তাহাই আজ অরণ্যকে বহন 
করিয়া অনিয়াছে অতএব বঙ্কিমের নিকট বাঙ্গল! সাহিত্যের খণের পরিমাণ 
করা যায় না। 
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সংযোজন 


২০৭ 


বস্কিমচন্দ্রের কয়েকটি অজ্ঞাত রচনা 


বস্কিমচন্দ্রের কয়েকটি অজ্ঞাত রচন! এখানে পর পর প্রকাশ করছি । এই 
রচনাগুলি আজ পর্যন্ত বস্কিমচন্দ্রের কোনও গ্রন্থতৃক্ত হয় নি। 

এই কটি রচনার মধ্যে প্রথমটি--"বাল্ীকির জয় ১২৮৮ সালের আশ্বিন 
সংখ্য। “বঙ্গদর্শন? প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গদশনের সম্পাদক তখন বঙ্ষিম- 
চন্দ্রের মেজদ]। সপ্তীবচন্ত্র । রচনাটি হরগ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত “বাল্সীকির জয়? 
গ্রন্থের দীর্ঘ সমালোচনা । | 


ব্ঙ্গরশশনে সমালোচনার সঙ্গে সমালোচকের নাম না থাকলেও এটি বস্কিম- 
চন্দ্রেরই লেখা । এ সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ প্রভৃতির 
লিখিত প্রমাণ ছাড়াও, সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, স্বয়ং হরপ্রসাদই তার 
“বাল্সীকির জয়” বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে বঙ্গদরশশন থেকে এই লেখাটি উদ্ধৃত 
করে লেখার সঙ্গে লেখক ব'লে বঙ্কিমচন্দ্রেরই নাম দিয়ে গেছেন । 

গোপীন।থখ কবিরাজ প্রভৃতির লেখার কথা যে বলছি, তারাও অবশ্ঠ 
হরপ্রসাদের মুখে শুনেই এ কথা লিখেছেন । 


হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের একরূপ প্রতিবেশী ছিলেন । কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের 
কাটালপ|ড়ার বাড়ির খুব নিকটেই ছিল হরপ্রসাদের বাড়ি । হরপ্রপাদ বস্কিম- 
চন্দ্রের এবং সন্রীবচন্দ্রেরও সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের লেখক ছিলেন, আর 
উভয়েরই অত্যন্ত ন্েহভাজন ছিলেন । তাই হরপ্রসাদের অন্থরোধে তার 
বইয়ের সমালোচন1 লেখা একদিক থেকে বঙ্ষিমচন্দ্রের পক্ষে যেমন সম্ভৎ 
ছিল, তেমনি হর প্রসাদের অনুরোধ ছাড়াই বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেও লেখাটি যে 
কার, তা সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্রের কাঁছ থেকে পরে জেনে নেওয়াও হরপ্রসাদের 
পক্ষে অসম্ভব ছিল না। 


কলকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৯৫ গ্রীষ্টাব্দের এনট্রান্স পরীক্ষার বাংল! পাঠ্য 
বইটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদন। করেছিলেন । বইটি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্ষ থেকে পাঠ্য হলেও 
তিনি বইটির সম্পাদন। শেষ করেছিলেন ১৮৯২ শ্রীষ্টাব্দেই, এবং এ বছরেই 
বই ছাপাও শেষ হয়েছিল। 


বস ১ ১ 


এই বইয়ে মূল সংস্কৃত মহাভারত থেকে বাংলা গন্ঠে অনুবাদ করা একটি 
কাহিনী আছে। কাহিনীটির নাম দেওয়া! হয়েছে_ ক্ুল্সপার্থখ নকুল। এর অর্থ 
যে-বেজি বা নেউলের দেহের একটা পাশ লোনার। | 

এই কাহিনীর সঙ্গে অন্গবাদক হিসাবে কারও নাম নেই। তবে এটি ষে 
বঙ্কিমচন্দ্রেরই লেখা! তার প্রমাণ, অন্থবাদের শেষে তারক চিহ্ন দিয়ে 
সম্প(দক বঙ্কিমচন্দ্র পাদটাকায় লিখেছেন-_7015 65:0856 1325 6921 92০1- 
8115 01:28518620, 9508.510189]]5 65615 05 €1)6 05011000116] 101 61০ 
101:552150 001701911961010, 4৯ 0 0:05 250 70101:8.595 ৪150 ০৮০ 
21806 521525109৬6 10521) 11616 210 01)61:6 10010099615 010010620. 

কুক্সপার্খ নকুল” গল্পটি বইয়ের প্রথমেই আছে। তারপরে ঈশ্বরচন্দ্র 
বিগ্ভাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীাদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজকুষ 
মুখোপাধ্যায় এবং বঙ্ষিমচন্দ্রের নিজেরও বই থেকে রচনা দেওয়া হয়েছে। 
বইয়ের পদ্য/ংশে আছে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল 
মধুস্থদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা।। 


বস্কিমন্দ্রের সংকলিত ও সম্পাদিত এ এনট্রান্স পরীক্ষার বাংল! পাঠ্য 
বইটির প্রথমে ইংরাজিতে লেখা একটা 976০০ ব1 ভূমিকা আছে। ভূমিকার 
শেষে যথারীতি বস্ষিমচন্দ্রের পুরা নামও ছাপ] হয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্রের সেই 
লেখাটিও এখানে দিয়েছি । 


409506 2 [0৬61 96758] নামে বস্কিমচন্দ্রের একটি অজ্ঞাত ইংরাজি 
রচন] নিয়ে প্রসঙ্গ কথ! সহ ১৯৬১র জুলাই সেপেটম্বর সংখ্যা 71917 1 [77019 
পত্িকায় 8210010001)918018, 0 0৪56০ নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। 
সেই প্রবন্ধের একটি পুনমুব্রণ কপি এ পত্রিকার সম্পাদক আমাকে দিষে- 
ছিলেন। 

বন্কিমচন্দর্ের এ 08565 1) 1,061 91788] রচনাটি আজও তাঁর কোন 
গ্রন্থভৃক্ত হয় নি। 1২021) 1) [15919 পত্রিকায় সম্পাদকের লেখ প্রসক্গ-কথা 
মহ বস্কিমচন্দ্রের সেই রচনাটিও এখানে দিয়েছি । 


বাল্সীকির জয় 


বঙ্গদর্শনে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, পুনমু্দ্রিত হইলে তাহা বঙ্গদর্শনে 
সমালোচিত হইয়া থাকে ন। “বাল্মীকির জয়' কিয়দংশে বজদর্শনে প্রকাশিত 
হইয়াছিল, কিন্তু গ্রন্থের অধিকাংশই বঙজ্দর্শনে বাহির হয় নাই । উহার যে 
অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও বিশেষরূপে পরিবতিত হইয়া? পুনমূণ্রিত 
হইয়াছে । এ অবস্থায় আমার সমালোচ্য গ্রন্থ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল 
বলিয়। শ্বীকার করিতে পারি না। অতএব পাঠক যদি অনুমতি করেন, তবে 
ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। সম্পাদকের অনুমতি পাইয়াছি। 

দুঃখের বিষয় সমালোচন। আরম্ভ করিয়া, আমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছি 
না যে, এখানি কোন্‌ শ্রেণীর গ্রন্থ । ইহা পণ্যে লিখিত নহে, সুতরাং জমা- 
লোচক সম্প্রদায় ইহাকে কাব্য বলিবেন না। ইহা নাটক নহে আমি নিশ্চিত 
জানি. কেন না ইহা কথোপকথনে বিন্স্ত নহে। ইহাকে নবেলও বলিতে 
পারিলাম না । কেন না, ইহাতে নায়ক নাই, ভালবাস! নাই, কোর্টমিপ নাই, 
বিবাহ নাই, লুকোচুবি, মারামারি খুনোখুনি কিছুই নাই। ইহাতে বশিষ্ঠ 
বিশ্বামিত্রের কথ! আছে-_কিস্তু পুরাণ নহে-দিখ্িজয়ের কথা আছে, কিন্তু 
ইতিহাস নহে । একটা স্থষ্টির বিবরণ আছে, কিস্ত বিজ্ঞান নহে; নক্ষত্র 
নীহারিকার কথ! আছে, কিন্তু জ্যোতিষ নহে; মনুষ্যকে পশু করিবার কথা 
আছে, অথচ "01810 ০ 5950159, নছে। হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিশ্চিত একটা 
কিস্ত,ত কিমাকার পদার্থের স্ঙি করিয়াছেন। 

ভাল, গ্রন্থের জাতি নির্ধাচন করিতে না পাবি, এক রকম পরিচয় দিতে 
পারিব। গ্রন্থকার নিজে টাইটেল পেজে একপ্রকার পরিচয় দিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন | লিখিয়াছেন 47752 1017156 7001065 17017551021 1176211656021 
৪50 10:91” ইংরেজি ভাষায় শপথ করিতেছি, যদি ইহার কিছু বুঝিয়। 
থাকি, 0০:০৪ ত কিছু দেখিলাম না, দেখিলাম কেবল তিনটি বিরাট মৃত্তি-_ 
বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্সীকি ! যদি বল এই তিনটিই আমার ০0:০৪, আমার 
উত্তর তোমার ০:০০ লইয়া গঞ্জাজলে ফেলিয়! দাও, আমি এই ত্িমৃত্তির 
উপাসনা করিব । তোমার মানব দেবী অপেক্ষা আমার দুর্গাঠাকুরাণী অন্কে 


খ্ 


ভাল। ছুর্গাঠাকুরাণীকে গড়িতে পারি, তাই পুজা করিতে পারি। মানবদেবী 
কোথায়? 

একথ। অনেক দিন হইতে দেশে আছে--কোন্‌ কথা নাই? তিনটি £07:০6 
01)55109], 176116০0991, 10018]. ত্রিগুণ সত্ব, রজঃ, তমঃ; অথবা তমঠ 
রজঃ, সত্ব, বহুকাল হইতে আছে। ক্রমে তিন গুণ ত্রিমৃত্তিতে পরিণত, ব্রদ্ধা, 
বিষ, মহেশ্বর । কিন্তু এই ত্রিমৃত্তিতে আর কাজ চলে না_ ইহারা কেবল 
দেবত! হইয়1 পড়িয়াছেন। ছুই জন মন্দিরে বসিয়! চাল কল মহার্ধ্য করেন» 
আর একজন কেবল দুর্গা প্রতিমার চাল চিত্রে । নমন্ত্রিমূর্তয়ে তুভ্যং__ আমর 
অন্য ত্রিমৃত্তির অনুসন্ধান করি। 

যিনি অথগ্ড মণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপ্ত, তাহার শ্রীপাদপন্ম যে দেখাইবে, সে 
গুরুদেব এক্ষণে সাগর পারে । ইউরোপ হইতে কর্ণরন্ধে মন্ত্র প্রেরিত হইতেছে, 
পূজা কর এই ত্রিমৃতি [01)531081) 17)0611206021], 01019] 1-দেখ 0155108] 
-__ আমাদের এই বাহ্‌ সম্পদ ! এই অতুল এই্বর্ধ্য ! এই অসংখ্য অজেয় সেন1!, 
[00611555081 এই সেক্ষপীয়রের নাটক, এই গেটের কাব্য, এই কাণ্টের 
দর্শন, এই ইউরোপীয় বিজ্ঞানসমুদ্ধ! আর 1410121? বুঝি শুধু ্রষ্ট ধর্ম। এ 
ত্রিমুতিতেও আমাদের মন উঠিল না_আমরা আপনাদের জন্য ভ্রিমৃক্তি 
গড়িব। নমন্ত্রিমুর্তয়ে তুভ্যং! দেখি চল, হতপ্রসাদ শান্ত্রীর ত্রিমৃতি কি 
গ্রকার। 

তুমি যেই হও না কেন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কর কি? তুমি 
বলিবে- আমি আপনার অন্নবস্ত্রের যোগাড় করি। কে তোমাকে অন্নবস্তর 
দেয়? সমাজ। তুমি যেই হও, তুমি সমাজের খাটিয়। দ1ও-__সমা'জ তোমাকে 
থাইতে দেয়। যেই যাই করুক, সব পরের কাজ । সকল কাজের শেষ ফল 
সমাজের উপকার । 

এই সমাজের উন্নতির জন্য বহু সহন্ত্র বৎসর হইতে, সমস্ত মনুষ্যবংশ চেষ্টা 
করিতেছে । সমাজের অনেক উন্নতিও হইয়াছে । কিন্ত এখনও মানুষের 
মন উঠে না। অনেকেই বলে সমাজ এখনও বড় অবনত। উন্নতির এক 
আধট1 সো'জ]। উপায় বাহির হয় নাকি? সোজা উপায় গোটা কতক প্রথম 
ফরাসিস রাষ্ট্র বিপ্রবের সময়ে পরীক্ষা করিয়! দেখা হইয়াছিল । তাহার একটার 
বীজমন্ত্র 6906: !? ভ্রাতৃভাব | যখন মন্ষ্ে মনুষ্বে দ্বেবশৃন্ হইবে, যখন কেহ 
কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করিবে না, যখন সকলেই সকলের উপকারে ব্রতী হুইবে, 


তখন সবাই অপর সবাইকে ভাল বাসিবে। যখন মন্স্যে মন্ুুত্যে “ভাই ভাই" 
সম্বন্ধ হইবে তখনই মনুষ্য সমাজ গ্ররুত উন্নতির পথে দ্রাড়াইবে। এই “ভাই 
ভাই" সম্বন্ধ যাহাতে ঘটিয়৷ উঠে, তাহাই সকলেরই চেষ্টা কর! উচিত। 

কথাট। বড় পাক1 কথ! বলিয়া! আমরা স্বীকার করি না। এদেশের অবস্থা 
আমর] যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে ভ্রাতৃূভাবকে বড় একটা শান্তিময় পদার্থ 
বলিয়! বোধ হয় নাই। আমাদের ভয় হয় যে, যদি সকল বাঙ্গালীতে ভ্রাতৃভাব 
ঘটিয়। উঠে__তাহা হইলে ঘরাও বিবাদে আর শরিকী মামল! মোকন্দমায় 
দেশট। পয্মমাল হইয়1 উঠিবে। তাহ! হইলে জেলায় জেলায় হাইকোট আর 
গ্রামে গ্রামে সব জজ নছিলে চলিবে না। আমাদের দেশী পণ্ডিত চানক্য 
ঠাকুর ইহার অপেক্ষা সার বুবিয়াছিলে; ভ্রাতৃভাবে হইবে না-_-আহ্মভাব 
চাই। আত্মবৎ সর্বভূতেষু দেখিতে হইবে । আরও মধুর-_সর্বভূতেযু ! 

যাই হউক, আমর। ধরিয়া? লই যে, এই গ্রন্থে যেখানে “ভাই ভাই” পড়িব 
সেখানে মন্ুষ্তে মন্তুস্তে অবিচল পবিভ্র প্রেম বুঝিব। এই পবিস্র প্রেম, এই 
ভ্রাতভাব কিসে হইবে? কেহ বলেন বাহুবলে । সব জয় করিয়া, এক 
ছত্রাধীন কর, এক খড়েগ শাসিত কর, এক আইনে বদ্ধ কর, সবাই একাচার, 
কাজেই একপ্রাণ হইবে । সেবৎসর জর্ড সালিসবরি, একটা অভায় বলিয়! 
ছিলেন, ইংলগ্ডের এক ছত্রাধীনে সমস্ত ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে একীভূত 
হইতেছে । বৎসর কত হইল, আমেরিকার দক্ষিণ ভাগ নিগ্রোকে ভাই 
বলিতেছে না দেখিষা, উত্তর ভাগ তরবারি লইয়া দক্ষিণকে রক্তশ্োতে ডুবাইয়! 
ভ্রাতৃমন্ত্র জপাইল। 

আর এক সম্প্রদায় বলেন, পণ্ডিত হও! আমি যাহা শিখাই শিখ, 
আমি যে শিকল পরাই পর, সকলে এক অবস্থায় দাড়াইবে- সকলেই 
ভাই ভাই হইবে। মখ্যকালে ইউরোপের রোমীয় পাত্রীরা এই সম্প্র- 
দায়ের লোক । ধাহার। প্রাচীন ভারতবর্ষের মর্ম ন। বুঝেন, তাহার! এ ক্রান্মণ- 
গণকে এই দলতুক্ত করেন। আর একদল বলে, “আমাদের বাহুবল নাই, বিছ্যা- 
বল নাই-__আছে কেবল বাক্যবল, আমর পরের জন্য কাদিতেছি, তোমরা 
দাড়াইয়া একবার শুন দেখি । তাহা! হইলেই তোমনবু! ভাই ভাই হইবে ।, 
যাস্ত ও শাক্যসিংহের ন্যায় ধর্মবেত্তা, সোক্রেতিসের ন্যায় নীতিবেত্া, আর 
স্থকবিগণ এই দলতুক্ত। এই হরপ্রসাদ শান্ত্রীর জিমৃতি-_-এই তাহার বিশ্বামিত্র 
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ভাল। ছুূর্গাঠাকুরাণীকে গড়িতে পারি, তাই পূজা করিতে পারি । মানবদেবাঁ 
কোথায় ? 

একথা অনেক দ্দিন হইতে দেশে আছে__-কোন্‌ কথা নাই? তিনটি £০:০ 
017551591) 10061100591, 10019]. ভ্রিগুণ, সত্ব, রজঃ, তমঃ; অথবা তমঃ, 
রজঃ, সত্ব, বহুকাল হইতে আছে। ক্রমে তিন গুণ ত্রিমৃত্তিতে পরিণত, ত্রদ্ধা, 
বিষ, মহেশ্বর। কিন্তু এই ব্রিৃত্তিতে আর কাজ চলে না_ ইহারা কেবল 
দেবতা হইয়! পড়িয়াছেন। ছুই জন মন্দিরে বসিয়া চাল কল। মহার্ধ্য করেন, 
আর একজন কেবল ছুর্গা প্রতিমার চাল চিত্রে। নমস্তিমূর্তয়ে তুভ্যং__আমরা 
অন্য ত্রিমৃত্তির অনুসন্ধান করি । 

যিনি অখণ্ড মগ্ডলাকার চরাচর ব্যাপ্ত, তাহার শ্রাপাদপন্ম যে দেখাইবে, সে 
গুরুদেব এক্ষণে সাগর পারে । ইউরোপ হইতে কর্ণরন্ধে মন্ত্র প্রেরিত হইতেছে, 
পূজ! কর এই ত্রিমৃতি ঢ1755109], [10061160009] 11018] !-দেখ 117591081 
_ আমাদের এই বাহ সম্প্রদ ! এই অতুল এশ্বর্্য ! এই অসংখ্য অজেয় সেন] !, 
[2661155059]-_-সে এই সেক্ষপীয়বের নাটক, এই গেটের কাব্য, এই কাণ্টের 
দর্শন, এই ইউরোপীয় বিজ্ঞানসমূত্র ! আর 1/10:51? বুঝি শুধু শ্ীষ্টধর্ম। এ 
ত্রিমৃ্তিতেও আমাদের মন উঠিল না_আমরা আপনাদের জন্য ত্রিমৃত্তি 
গড়িব। নমগ্ত্রিমূর্তয়ে তুভ্যং! দেখি চল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্রিমৃতি কি 
প্রকার । 

তুমি যেই হও না কেন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কর কি? তুমি 
বল্বে__আমি আপনার অন্গবন্ত্রের যোগাড় করি। কে তোমাকে অন্নবস্ত্র 
দেয়? সমাজ । তুমি যেই হও, তুমি সমাজের খাটিয়| দাও-_সমাজ তোমাকে 
খাইতে দেয়। যেই ষাই করুক, সব পরের কাজ । সকল কাজের শেষ ফল 
সমাজের উপকার । 

এই সমাজের উন্নতি জন্য বহু সহস্র বৎসর হইতে, সমস্ত মন্ুষ্যবংশ চেষ্টা 
করিতেছে । সমাজের অনেক উন্নতিও হইয়াছে । কিন্তু এখনও মানুষের 
মন উঠেনা। অনেকেই বলে সমাজ এখনও বড় অবনত । উন্নতির এক 
আধট]1 সোজ। উপায় বাহির হয় নাকি? সোজা উপায় গোটা! কতক প্রথম 
ফরাসিস রাষ্ট্র বিপ্লবের সময়ে পরীক্ষ। করিয়! দেখা হইয়াছিল । তাহার একটার 
বীজমন্ত্র 5800015 !' ভ্রাতৃভাব | যখন মন্থস্তে মন্ুস্তে দ্বেষশৃন্ত হইবে, যখন কেহ 
কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করিবে না, যখন সকলেই সকলের উপকারে ব্রতী হইবে» 
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তখন সবাই অপর সবাইকে ভাল বাসিবে। যখন মন্গয্ে মহুষ্যে “ভাই ভাই: 
সন্বন্ধ হইবে তখনই মনুষ্য সমাজ প্রকৃত উন্নতির পথে দ্াড়াইবে। এই 'ভাই 
ভাই” সম্বন্ধ যাহাতে ঘটিয়৷ উঠে, তাহাই সকলেরই চেষ্টা কর! উচিত। 


কথাট। বড় পাকা কথা বলিয়া আমর! স্বীকার করি না। এদেশের অবস্থা 
আমরা যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে ভ্রাতৃভাবকে বড় একট শান্তিময় পদার্থ 
বলিয়। বোধ হয় নাই । আমাদের ভয় হয় যে, যদি সকল বাঙ্গালীতে ভ্রাতৃভাব 
ঘটিয়! উঠে__তাহা হইলে ঘর1ও বিবাদে আর শরিকী মামলা মোকদ্দমায় 
দেশট। পয়মাল হইয়। উঠিবে। তাহ। হইলে জেলায় জেলায় হাইকোর্ট আর 
গ্রামে গ্রামে সব জজ নহিলে চলিবে না। আমাদের দেশী পণ্ডিত চানক্য 
ঠাকুর ইহার অপেক্ষা সার বুঝিয়াছিলে ; ভ্রাতৃভাবে হইবে না আত্মভাব 
চাই। আত্মবৎ সর্বভূতেষু দেখিতে হইবে । আরও মধূর-_সর্বভূতেযু ! 

যাই হউক, আমরা ধরিয় লই যে, এই গ্রন্থে যেখানে “ভাই ভাই, পড়িব 
সেখানে মন্ুষ্কে মন্ুষ্তে অবিচল পবিত্র প্রেম বুঝিব। এই পবিন্র প্রেম, এই 
ভ্রাতভাব কিসে হইবে? কেহ বলেন বাছবলে। সব জয় করিয়া, এক 
ছত্রাধীন কর, 'এক খড়েগ শাসিত কর, এক আইনে বদ্ধ কর, সবাই একাচার, 
কাজেই একপ্রাণ হইবে । সে বৎসর লর্ড সালিসবরি, একটা সভায় বলিয়! 
ছিলেন, ইংলগ্ডের এক ছত্রাধীনে সমস্ত ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে একীভূত 
হইতেছে । বংসর কত হইল, আমেরিকার দক্ষিণ ভাগ নিগ্রেকে ভাই 
বলিতেছে না দেখিয়া, উত্তর ভাগ তরবারি লইয়! দক্ষিণকে রক্তত্রোতে ডুবাইয়। 
ভ্রাতৃমন্ত্র জপাইল। 

আর এক সম্প্রদায় বলেন, পণ্ডিত হও! আমি যাহা শিখাই শিখ, 
আমি যে শিকল পরাই পর, সকলে এক অবস্থায় দাড়াইবে__-সকলেই 
ভাই ভাই হইবে। মখ্যকালে ইউরোপের রোমীয় পাত্রীরা এই সম্প্র- 
দায়ের লোক। ধাহার। প্রাচীন ভারতবর্ষের মর্ম ন। বুঝেন, তাহার! এ ব্রাহ্মণ 
গণকে এই দলভুক্ত করেন। আর একদল বলে, "আমাদের বাহুবল নাই, বিদ্যা 
বল নাই-__-আছে কেবল বাক্যবল, আমর1 পরের জন্য কাদিতেছি, তোমরা 
দাঁড়াইয়া একবার শুন দেখি। তাহা! হইলেই তোমরা ভাই ভাই হইবে |, 
যীশু ও শাক্যসিংহের স্তায় ধর্মবেভা, সোক্রেতিসের ন্যায় নীতিবেত্বা, আর 
স্থকবিগণ এই দলতুক্ত। এই হরপ্রসাদ শাস্বীর ত্রিমৃক্তি-_-এই তাহার বিশ্বামিত্র 


৫ 


বশিষ্ঠ এবং বাল্মীকি । এই তিনকে 217551091, 11566116058] এবং 70:81, 
নাম দেওয়। ঠিক হইয়াছে-_-এমত আমাদের বোধ হয় ন1। 

যাহাই হৌক, এক্ষণে গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করি । লোকে বলে পুণ্যৰান্ঠ্হয্য 
মরিয়া হ্বর্গে যায়, কিন্ত বেদমতে তাহার! ত্বর্গে ষায় না, তাহার খভূ হয়। 
ঝুগণ, কোন দিব্য লোকে বাস করে। গ্রস্থের গ্রথমদৃশ্ত, খতুগণ এক রাত্রে” 
সংমিলিত হইয়া! পৃথিবীদর্শনে আসিতেছে । কাব্যাংশে বাঙ্গাল! ভার্ষায় এ 
দৃশ্থের তুল্য কোথাও কিছু নাই। সত্য ও ত্রেতা যুগের সন্ধিসময়ে এক অমা- 
বস্যার রাতে 'সহস! ছায়! পথ দ্বিধ! বিদীর্ণ হইল-_তাহার মধ্য হইতে অগণিত 

খ্যক ঝতৃগণ বহির্গত হইলেন । উক্ত শরৎ অমাবস্যারাত্রে সহসা ছায়াপথ 

দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়! গেল, আর তাহার মধ্য হইতে অগণিতসংখ্যক খভুগণ বহি- 
গত হইলেন। সমস্ত ব্রদ্ধাওড তাহাদের শরীরপ্রভায় আলোকিত হইল । নক্ষত্রের 
কিরণ অন্তহিত হইল, নক্ষত্রগণ চিত্রার্পিতবৎ আকাশপটে বিরাজ করিতে লাগি- 
লেন। খভুগণ মুহুর্জমধ্যে আকাশপথ অতিক্রম করিলেন । পক্ষী ঝণক বাধিয় 
বেড়ায়, দেখিতে কতই স্বন্দর; কিন্তু যখন তীব্র জ্যোতির্ময় খভুগণ শরীর- 
প্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া-আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া দলে দলে 
আসিতে লাগিলেন, তখন পৃথিবীস্থ মানববৃন্দ চমত্কৃত হইয়া গেল। কেহ 
বলিল, ধুমকেতু উঠিয়াছে, কেহ বলিল, নক্ষত্রসমূহ খসিয়! পড়িতেছে । 

ধতৃগণ হিমালয়ে অবভীর্ণ হইলেন । গ্রস্থারভে হিমালয়ের একটি চমৎকার 
বর্ণনা আছে। তাহ আমর! উদ্ধত করিলাম না-_উহ1 বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 
হইয়াছিল, এ জন্য উদ্ধৃত করিলাম না। এ বর্ণন। পড়িয়া, যে অদ্বিতীয় হিমালয় 
বর্ণনা আজিও সাহিত্য সাগরে অতুল-_তাহ' ম্মরণ কর। দেখিবে পাশ্চাত্য 
শিক্ষার দোষে বা গুণে দেশী ক্লাসিকে আর দেশী আধুনিকে কি প্রভেদ ! 
কুমারসম্ভবের কবি--জগতের কবিকুলের আদর্শ_অতিপ্রকৃত সৌন্দর্যের 
(70681) অবতারণায় অদ্দিতীয়, কেহ তাহার নিকটে যাইতে পারে না। কিন্তু 
আধুনিক কবি প্ররৃতের (১০৪1) বর্ণনায় কি হুচতুর! ইউরোপ হইতে 
আমর এই শিক্ষাই পাইতেছি । আমাদের চিরমাজিত পবিত্র অতিপ্ররত 
চরিত্র পরিত]াগ করিয়া, আমর] ইউরোপীয় আদর্শ দেখিয়া পাথিব অপবিত্র 
প্রকৃত চরিজ্রের অনুসরণ করিতেছি। ইহাকে বলে উচ্চশিক্ষা । নীচশিক্ষা 
কাহাকে বলিব? 

খতৃগণ হিমালয়শৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া! গান করিলেন । সে গানে বিশ্ব বিমো- 


হিত হইল। গানের ধুয়া “ভাই! ভাই! ভাই! সকলেই ভাই!' গান 
করিয়। খভূগণ আকাশপথে চলিয়! গেলেন__ 
.* “কিয়ৎক্ষণ পরে খভুগণ হিমালয়শিখরসমূহ ত্যাগ করিয়! উপরে উঠিতে 
লাগিলেন। বশিষ্ঠাদির বোধ হইল, রাশিচক্র অন্থপথে ঘুরিতেছে। ক্রমে 
খভূগণ যত দূরবর্তী হইতে লাগিলেন, বোধ হইতে লাগিল, লক্ষ লক্ষ নৃতন 
নক্ষত্রের আবির্ভাব হইল, ক্রমে আর নক্ষব্রভাবও রহিল না। বোধ হুইল, 
আকাশ প্রকাণ্ড এক শাদা! মেঘে আবৃত হইয়া উঠিল, ক্রমে মেঘ ছায়াপথগর্ভে 
প্রবেশ করিল। বোধ হইতে লাগিল, হরিতালী সমস্ত বিশ্বত্রদ্ধাণ্ড গ্রাস করিবে, 
দ্বাপরের শেষকালে অভুর্ন যেমন বিরাটমৃত্তি নারায়ণের মুখে বিশ্বসংসার 
প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলেন, এ সময়েও সেইগ্রকার বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে 
সমস্ত শ্বেতমেঘপুঞ্জ হরিতালীগর্ভে বিলীন হইল। হরিতালীর মধ্যগহুবর পূর্ণ 
হইল । বিশ্বসংসার আবার যেমন তেমনি হইল, আবার নক্ষত্র জলিল, আবার 
আকাশ স্থির হইল, আবার আকাশের কোমল নীলিমা বিকাশ হইল। 
পৃথিবীতে প্রভাত হইল, কাক, কোকিল ডাকিয়! উঠিল ।, 
গান শুনিয়া পৃথিবীর সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিন 
জনের উপর এই গানের বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল। একজন বাহুবলে বলী 
দিগ্িজয়ী রাজ। বিশ্বামিত্র। দ্বিতীয় বিদ্তাবলে বলবান্‌ ব্রাহ্মণ বশিষ্ট। তৃতীয় 
নরহত্যাকাঁরী দন্থ্য বাল্সীকি । 

. বিশ্বামিত্র সেই "ভাই ভাই” মোহময় গীত শুনিয়া ভাবিতেছেন যে, তিনি 
মন্গযুজাতিকে ভাই ভাই সন্বদ্ধে মিলাইতে পারিবেন । “অহং বিশ্বামিজ্র। 
ভুবন জয় তকরি। তাতে কেহ বাধ! দিতে পারিতেছে না। সব হাত ত 
করি। তার পর মিলাইব। কানে বাজিল ভাই ভাই। ভাবিলেন পৃথিবীতে 
এক দিন এইব্ধপ গাওয়াইতে পারি তবে আমি বিশ্বামিত্র- কিন্ত পারিব না 
কি? একাজে এভূজদ্বয় কি সক্ষম হইবে না? 

বশিষ্ঠ ভাবিতেছেন __“বুদ্ধির কি মহিমা! একবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্িয়- 
দ্িগকে কি ফাকিই দিয়াছি । আবার ভাবিতেছেন, ক্ষপ্তিয় ব্রাহ্মণে মিলাইয়াছি, 
এমন কি অন্ত জাতি মিলাইতে পারিব না? * * সর্বশান্ত্র ত আয়ত্ত করিয়াছি । 
তেজ কি? শাস্ত্রে ত বলে “ম্বকার্ধমুস্করেৎ তার আবার মান অবমান কি? 
পৌরোহিত্য লাঘব সত্য, কিন্তু ক্ষমতা ত সবই ব্রাহ্মণের | খুব খেলাই খেলিয়াছি। 
আবার সংহিতা করিতেছি । তারও এই মানে। যোগ শাস্ত্র, তারও এ 
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মানে । মন হউক, অবমান হউক, কাজ উদ্ধার করিব, পারিব না কি? ভেজ:, 
সত্য। ধর্ম, সব মিথ্যা। কাজ সত্য। পারিব না কি? খভুরা কেন 
আমিলেন? 

বাল্সীকি ভাবিতেছেন-_“কত খুনই করিয়াছি, কত অভাগিনীকে বিধবাই 
করিয়াছি, এ মহাপাতক কিসে যায়? এজ্বালা কিসে নিবাই। এই যে 
খতু দেখিলাম । এই যে গান শুনিলাম। তাহাতে হৃদয় জালাইয়! দিল। 
আমি ইহার সঙ্গে মাতিতে ত পারিলাম না! হায় কেন আমি মানুষ 
হইয়াছিলাম। কোথ|য় সব ভাই গাই হব না আমায় দেখে সবাই পালায় । 
হে দেব! কেন আমার এ জঘন্য বৃত্তি হইয়াছিল ।” 


গোড়াতেই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রে একটা ছন্দ বাধিয়! গেল । বশিষ্ঠ বিশ্বামিন্ত্র উভয়ে 

প্রভাতে হিমালয় অবতরণ করিতেছিলেন-_- সাক্ষাৎ হওয়াতে পরস্পরে পরি- 
চিত হইলেন__ এবং প্রথমে মিষ্টালাপ হইল। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে নিমন্ত্রণ, 
করিয়া শিবিরে লইস। গেলেন__আপনার অতুল এশ্বঘ দেখাইলেন, বশিষ্ঠের 
বড় সমারেহে আতিথ্যসত্কার করিলেন, এবং বত্বরাশি তাহাকে উপডৌকন 
দিলেন। বশিষ্ঠ বিদায়কালে, উহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। বিশ্বামিত্র 
ব্রাহ্মণের তপোবনে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলেন । গিয় দেখিয়? বিশ্মিত হইলেন-_ 
তাহার এশ্বর্ষের অপেক্ষাও বশিষ্ঠের এশ্বয গুরুতর দেখিয়া বিশ্বামিত্র 
বলিলেন_-“মহাশয় আপনি খাঁষ, বনবাসী, আপনার এ অতুল এশ্বয কোথ। 
হইতে আিসিল।' 

বশিষ্ঠ বলিলেন__-“মহারাজ, আমার এক গাভী আছেন, তিনি কামধেছগর 
কন্যা, তাহার নাম নন্দিনী, তিনি আমায় সমস্ত ইচ্ছামত দিয়। থাকেন । 

বিশ্বামিত্র বলিলেন_-“তবে অল্প উপটৌকনে আমার তৃপ্তি হুইবে না, 
আমায় সেই গোরুটি দিতে হইবে ।' 

বশিষ্ঠ বলিলেন__“আমি খন তাহার মার কাছ হইতে তাহাকে লইয়। 
আসি, তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি যে. উহাকে কখন কাহাকেও দ্িব 
না। 

বশিষ্ঠ গোরু দিলেন না-_বিশ্বামিত্র আপনার সৈন্যের প্রতি আদেশ 
করিলেন যে, গোরু কাড়িয় লইয়া! চল। তখন বশিষ্ঠ কি করেন_ ব্রাহ্ষণন্ত 
বলং ক্ষমা । কিন্তু নন্দিনীকে কাড়িয়া লইয়] যায়, কার সাধ্য নন্দিনীর 
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প্রতি হুস্কারে অগণিতসংখ্যক সেন! আসিয়] উপস্থিত হইতে লাগিল। বশিষ্ঠ 
তাহাদিগের দ্বারা পরাজিত হইম় নন্দিনীকে ছাড়িয়] দিয়া পলাইলেন। 

বাহুবল, ব্দ্যাবলের কাছে পরাজিত হইল। তার পর এখন, বিদ্ভাবল 
ধর্মবলের কাছে পরাজিত হইলেই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়-_বাল্মীকির জয় ঘটিয়! যায়। 
কিন্তু নবীন গ্রস্থকার-__অব্যয়িত প্রতিভার বলে মহাবলবান্‌-_-এ সোজা পথে 
যাইতে দ্বণা করিলেন । আমর] এই গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে 
লেখকের গতিকে দৃপ্ধসিংহের গতির সঙ্জে মনে মনে তুলনা করিয়াছি । 

বিশ্বামিত্র দেখিলেন, “ধিক বলং ক্ষত্রিয় বলং_ ব্রহ্মতেজোবলং বলং-_ 
তিনি তখন সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়! হিমালয়ে তপ্ত করিতে গেলেন__ 
তাহার কঠোর তপশ্যায় দ্রেব্গণ ব্যতিব্যস্ত হইয়! উঠিলেন_ ব্রচ্ধা, বর দিতে 
আসিলেন। বিশ্বামিত্র চান, 'ব্রাহ্ষণত্ব”। কিন্ত বশিষ্টাদি ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রেই 
হউক, আর যাই হউক, ব্রহ্ম! কিছুতেই ব্রাহ্মণত্ব দিলেন ন1। বিশ্বামিত্র কিছুতেই 
অন্য বর পাইলেন না ব্রহ্মাকে ও ত্রন্ষব্বিগণকে হাকাইয়! দিলেন। বলিলেন__ 

“তোমরা স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া আমায় ব্রাহ্ষণত্থে বঞ্চিত করিলে। 
কিন্ত আমি আর ব্রাঙ্গণত্ব প্রত্যাশী নহি। আমি ক্রদ্ধত্ব চাহি, তোমাদের 
খোসামোদ ও তপস্তা আর করিব না, আমি নৃতন পৃথিবী নির্মাণ করিব, 
তাহার ব্রহ্মা হইব। আমার পৃথিবী হইতে ছুঃখ দূর করিয়া দিব। ব্রাহ্মণ দুর 
করিয়া! দ্িব। রাখ দেখি তোমরা কেমন পার 


তপোবলে বিশ্বামিত্র নূতন পৃথিবী স্ষ্টি করিলেন। তাহাতে ছুঃখ রহিল 
না ব্রাহ্মণ রহিল না। বিশ্বামিত্র তাছার নিয়স্তা। পাঠক দেখিবেন যে, 
গ্রস্থকারের বিশ্বামিত্র এখন আর বিশ্বামিত্র নহেন_-এখন তিনি বশিষ্ঠ। এখন 
তিনি বাহুবল নহেন__এখন বিশ্বামিন্র তপোবল, বি্যাবল। নন্দিনীর হুস্কারে 
সাগরবৎ সেন! সকল ্থষ্ট হইয়াছিল-_বিশ্বামিত্রের ইচ্ছায় নৃতন সৌরজগত্__ 
তুষ্টি হইল । বিশ্বামিত্রকে বশিষ্ঠ করিয়া, গ্রন্থকার আবার তখনই তাহাকে 
বাল্সীকির পথে আনিতেছেন। বিশ্বামিত্র নূতন জগতের নিয়ন্তা_ কিন্তু মনুষ্য । 
মন্থব্য বলিয়া, জন স্ট,য়ার্ট মিল, একদিন কাদিয়াছিলেন, “সব হইল-"কিন্ত স্থখ 
কই?” বিশ্বামিত্রও এখন কীর্দিলেন, 'সব হইল, কিন্তু সুখ কই? সখের জন্য 
পৃথিবী হইতে নিজ পুরী ও আত্মীয় স্বজন সহিত কান্যকুজনগর উঠাইয়া লইয়া 
আপনার সৃঠটিতে চলিলেন ৷ কিন্ত বিশ্বামিত্রের তপোবল ফুরাইয়! গিয়াছিল, 


নি 


কিছুদুর গিয়া পুরী আর যায় না-_পড়িয়! যায়” ব্রহ্ম! ধরিয়ানামাইয়! লইলেন ॥ 
তার পর, বিশ্বামিজ্র নিজে স্থ্ীয় সৃষ্টিতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্ত পারিলেন 
লা। ঘুরিয়] ঘুরিয়! অজ্ঞান অবস্থায় শৃগ্ত হইতে পৃথিবীতে পড়িতে লাগিলেন । 

এদিকে বাল্মীকি, খতুদিগের গান শুনিঘমা অবধি দশ্থযবৃত্তি ছাড়িয়া 
দিয়াছেন । এখন তিনি পরের ছুঃখে বড় কাতর । পরের ছুঃখে কাতর বলিয়া 
তাহার হৃদয়ে পবিত্রতা জন্মিল। সেই কাতরতাই নীতি-_তাহার প্রকীশ 
কবিত্ব। পরের প্রতি প্রীতিমান হইয়৷ বাল্সীকি হৃদয়ে কবি হইয়াছিলেন-__ 
ভারতীর কৃপায় তিনি বাক্যেও কৰি হইলেন। ধাহার। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
“বাল্মীকি প্রতিভা-_পভিয়াছেন, বা! তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাহারা 
কবিতার জন্বৃত্তান্ত কখন ভূলিতে পারিবেন না। হরপ্ররাদ শাস্ত্রী এই 
পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথবাবুর অন্থগমন করিয়াছেন । 

বাল্মীকি এখন পৃথিবীর নীতিশিক্ষক-_প্রথম কবি । তিনি পৃথিবীময় গান 
করিয়। ৰিচরণ করেন- সমবেদনা! শিখান-_-তিনি ভাই ভাই মন্ত্রের প্রকৃত 
সাধক। সম্প্রতি কৌশাম্বীনগরে রাজা যজ্ঞ করিতেছেন__সেইখানে সমস্ত 
পৃথিবী আহত ও সমবেত । একট। গণ্ডগোল ৰাধিয়! উঠিয়াছে_-একদল যজ্ঞ 
করিতে দিবে আর একদল দিবে না। ছুইদলে যুদ্ধ করিতে প্রস্তত। নিবারক 
এক] বাল্সীকি | বাল্মীকির অস্ত্র__অশ্রজল,_বাণীদত্ ৰীণা। এই সময় অনস্ত 
শূন্য হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে চেতনাশূন্য বিশ্বামিত্র আসিয়া সেই যজ্ঞকুণ্ডে 
পড়িলেন। তাহার সেই অবস্থা! দেখিয়া লোকে ভীত ও বিশ্মিত হইল-_ 
বাল্ীকির বাক্যবল ৰাড়িয়! গেল__তাহার সকরুণ গানে সমস্ত চরাচর বিমুগ্ধ 
হইল-_ লোকের মন ফিরিল__বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়! গেল-_বাল্সীকির জয় 
হইল । 

ব্রহ্মার কপায় বিশ্বামিত্র জীবন পাইলেন। বিশ্বামিত্র দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া 
ব্রহ্মার স্ততি ও আপনার অপরাধ শ্বীকার করিলেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও 
বাম্মীকিতে মিল হইল। বাহুবল, বিছ্ভাবল, ধর্মবল একত্রিত হইল। ব্রহ্মা! 
খষিত্রয়কে আদেশ করিলেন যে__ 

সসর্বলোকমধ্যে এঁক্য স্থাপন মানসে নারায়ণ ম্বয়ং অবতীর্ণ হইতেছেন। 
€তোমর। উহার ক্রিয়াপ্রণাল স্থির করিয়া রাখ ।” বিশ্বামিত্র ৰশিঠ ও বাল্মীকি 
বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়। সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন । 

তখন তিনজন ঝষি রামায়ণ “1০৮ নির্নাণ করিতে ৰসিলেন। বশিষ্ঠ 
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ৰলিলেন, “রামকে ধামিক কর।, বিশ্বামিত্র বলিলেন, প্ভাহাকে রাজনী তিজ্ঞ- 
কর। বাল্মীকি বলিলেন, “আমি রামকে আদর্শ মন্ম্য করিব ।, 

পামায়ণ প্রণীত হইল। তারপর রাম অবতীর্ণ হইলে রামায়ণ অভিনীত 
হইল। তার পর রামায়ণ গীত হইল-_নারায়ণ বৈকুষ্ঠে গেলেন । শেষ বশিষ্ঠ 
ও বিশ্বামিত্ত ব্র্ধার আদেশে দেহত্যাগ করিলেন। বশিষ্ঠ সগডধিমধ্যে স্থান 
গ্রহণ করিলেন- বিশ্বামিত্র ধভৃদিগের নেতা হইলেন। ব্রহ্মা, ৰাল্ীকিন্তকও 
ত্বর্যাত্রার জন্য অন্থুরোধ করিলেন, কিন্তু বাল্ীকি তখন গেলেন না_ত্তাহার 
কার্ধ শেষ হয় নাই, মন্গষ্যে মনুস্তে ভ্রাতৃভাব তখনও জন্মে নাই। শেষে ব্রন্ধার 
আদেশে তিনি নভোমগুলে বিরাট মৃতি দর্শন করিলেন। বাল্ীকি সেই 
বিরাট মুতির স্ততিবাদ করিলেন । ূ 

নমঃ পুরস্তাদথপৃষ্ঠতন্তে 
নমোস্ততে সর্বত এব সর্ব 
অনস্তবীর্ষো মিতবিক্রমন্তং 

সর্বং সমাপ্রোষি ততোসি সর্বঃ 1) 

“তখন ব্রহ্মা বলিলেন “বান্মীকি ! তুমি দেখ সকল মান্থষ সমান, সব ভাই 
ভাই, আর সবাই এক | যাও পৃথিবীময় এই সাম্য ত্রাতৃভাব ও একতি গাইয়া 
বেড়াও, তুমি অমর হইলে; তোমারই জয়।” 

বিরাটের মুখ হইতে বিরাটম্বরে ধ্বনি হইল “জয় !, 

পাঠক গ্রস্থের পরিচয় পাইলেন, এখন ইহাকে যাহা বলিতে হয়, তিনি 
নিজেই বলুন। অনেকে বোধ হয় বলিবেন, এ সকল কেবল পৌরাণিক কথা--_ 
আমাদের জানা আছে । ধাহার!' আরও বাহাছুর তাহার) বলিবেন যে, এ 
কেবল গাঁজা । ছায়াপথ ফাটিয়! দ্বিধা হইল-_নন্দিনীর প্রতিহুঙ্কারে সহ 
সহম্্ সেন! স্থষ্ট হইতে লাগিল, বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার ন্যায় দ্বিতীয় জগৎ ত্যষ্টি করি- 
লেন, এ সকল গাঁজা নয়ত কি? ধাহার আর একটু স্বশিক্ষিত, তাহার! 
বলিবেন, এ রূপক । নন্দিনীর প্রতিহুস্কারে সৈন্যের স্যষ্টি, ইহার অর্থ সরশ্বতীর 
অন্ুকম্পায় জড়বলের উপর মনুষ্ের আধিপত্য স্থাপন । নন্দিনীর এক হুঙ্কারে 
বারুদের স্থটি, আর এক হঙ্কারে ধুমযন্ত্র ীমের কল, বাম্পীয়পোত, রখ, ইত্যাদি 
ইত্যাদি । যদি কেহ রূপক বলিতে চান, আমর! তার সঙ্গে বিবাদ করিয়া 
সময় নষ্ট করিৰ না । আমরা বলিব. ইহ] যদি রূপক, হয়, তবে স্পেন্সরের 
রূপকের মত, বূপক কাব্যে ডুবিয়া গিয়াছে । ইহার রূপকত্ব কেহ দেখিৰে না । 
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এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অনেক দোষ আছে। কাব্যের গঠন সকল স্থানে কৌশল- 
যুক্ত নহে । যথা, বিদ্যাবলের পরাজয়, বশিষ্ঠে নহে, বিশ্বামিত্রে। বাল্মীকির 
গীতগুলিতে কারিগরি নাই। কিন্তু আমরা এ সকলের কথা বলিব ন1। 
চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন কিরণে ডুবিয়া যায়, এও তাই । ইহার গুণ সকল বলিয়া 
উঠি এমন সময়ও নাই। কাব্যের প্রধান উৎকর্ষ-_কল্পনায়। ইহার কল্পনা 
অতিশয় মহিমাময়ী। খতৃদিগের আগমন, বিশ্বামিত্র, বিশ্বামিত্রের কৃষি, 
বিশ্বামিত্রের অধঃপাত, কৌশাম্বীর যজ্ঞ, অন্তে বিরাট দর্শন, যাহ! দেখ সকলই 
মহিমাময়ী কল্পনায় সমুজ্জল। সর্বাপেক্ষা এই বিশ্বা মিত্রই ভয়ানক মৃত্তি। রাবণ 
ব। বৃত্রান্থর যে ছাচে ঢাল! এ দে ছাচে ঢালা । আমর] রামায়ণের রাবণ বা 
পুরাণের বৃত্রের কথা বলিতেছি না। মধুক্কদনের রাবণ__হেমচন্দ্রের বৃত্রান্থর | 
সে ছাচ বড় ভারি ছাচ। কিন্তু মধুস্দন বা হেমচন্দ্রের কাব্যের ধাত্রী ইংরেজি 
সাহিত্য । ইংরেজি সহিত্যের পক্ষে এই বিশ্বত্রদ্মাণ্ড মাপা জোোক। বেড়া গোড়া । 
রাবণ ও বুত্র প্রকাণ্ড মৃত হইলেও মাপ। জোকা বেড়া গোড়া । কেবল সেই 
প্রাচীন পুরাণ প্রণেতারা অপরিমেয়, অনন্ত বিরাটমৃত্তি স্থট্টি করিতে জানিতেন, 
পৃথিবীতে আর কোথাও এমন কোন জাতি জন্মে নাই যে সেই প্রাচীন ব্রাক্মণ- 
দিগের ন্যায় মান্সিকশক্তি ধরিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইংরেজিতে স্বশিক্ষিত 
হইয়াও প্রাচীন আধশান্ত্রে অতিশয় সথপপ্ডিত, তাহার মানসিক শক্তির পরি- 
পোষণে পাশ্চাত্য ও আর্থ উডয়বিধ সাহিত্যই তুল্যরূপে প্রবেশ করিয়াছে। 
এবং এই বিশ্ব মিত্র প্রণয়ণক।লে তিনি প্রাচীন আর্ধসাহিত্যের বশবর্তাঁ হইয়! 
ছিলেন। যাহাদের রুচি পাশ্চাত্য সমালোচকদিগের ব্যবস্থান্থুযায়ী, তাহাদের 
কাছে এ বিশ্বামিত্রের কোন আদর হইবে ন]। 

যেষন কল্পনা! তেমন বর্ণনা । বর্ণনার আমরা অনেক পরিচয় দিয়াছি। 
ভাষা সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে, কিন্ত আমর] এই গ্রন্থের বাঙ্গালাকে উৎকষ্ট 
বাঙ্গাল! বলি। এই বঙ্গদর্শনে অনেকবার এ পক্ষ সমথিত হইয়াছে, সুতরাং 
সে কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। গ্রস্থথানি অতি ক্ষুত্র, কিন্ত গ্রন্থখানি 
বাঞঙ্জালা ভাষায় একটি উজ্জ্বলতম রত্ব। আর কোন বাঙ্গাল। গ্রস্থকার এত 
অন্ন বয়সে এরূপ প্রতিভা ও মানসিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এমন 
আমাদের স্মরণ হয় লা। 
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রুঝ্সপার্খ নকুল 


ষুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ সমাপন হইল। ছিজগণ, জ্ঞাতি, সন্বন্ধী, দীন, 
অন্ধ, দরিদ্র প্রভৃতি সকলে পরিতৃপ্ত হইল) যুধিষিরের মহাদ্ান সকল দিকে 
ঘোষিত হইল; ষুধিষ্ঠিবের মস্তকে পুম্পবুষ্টি হইতে লাগিল । এমন সময়ে সেখানে, 
নীলচন্ষু রুঝ্সপার্খ এক নকুল আসিয়। বজ্রতুল্য শব করিল । সেই শব্দে পঞ্ড- 
পক্ষিসকল বিত্রন্ত করিয়! মন্ুষ্যবাক্যে সে গবিতবচনে বলিতে লাগিল-_“হে 
রাজগণ! উদ্ধবৃত্তি বদান্ত কুরুক্ষেত্র নিবাসী এক ব্যক্তির শক্ত্রস্থ দানের তুল্য 
আপনাদিগের এই যজ্ঞ নয়। নেই নকুলের এই বাক্য শুনিয়। ব্রাহ্মণগণ সকলে 
অতিশয় বিন্ময়াপন্ন হইলেন । তখন নকুলের নিকট সমাগত হইয়। সেই ব্রাহ্মণ- 
গণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন_-তুমি কোথা হইতে এই সাধুসমাগম যজ্ঞে 
সমৃপস্থিত হইয়াছ ? তুমি এই যজ্ঞের নিন্দা করিতেছ, কিম্তু তোমার বল ও 
শান্ত্জ্ঞান আমরা জানি না। আমরা শাস্ত্রান্থগামী হইয়া বিবিধ যজ্ঞীয় কৃতের 
দ্বার। এই যজ্ঞ ষথাশাস্ত্র ও যথান্তায় সম্পন্ন করিয়াছি । পৃজাহ ব্যক্তিগণ শান্তা 
সারে বিধিবৎ পৃজিত হইয়াছেন । অগ্রিতে মন্ত্রযুক্ত আহুতি প্রদান করিয়াছি এবং 
দেয় বস্তু অমৎসরতার সহিত দত্ত হইয়াছে । বহুবিধ দানের দ্বার] ব্রাহ্ষণগণ,, 
সং যুদ্ধের দ্বার! ক্ষত্রিয়গণ, শ্রাদ্ধের দ্বার পিতৃগণ, পালনের দ্বারা কৃষীবল, কামনা- 
পূরণের দ্বার! বরস্ত্রীগণ, অনুগ্রহের দ্বার! শুদ্রগণ এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ দত্তাব- 
শিষ্টের দ্বার1 পরিতুষ্ট হইয়াছেন । শৌচের দ্বার! জ্ঞাতি সন্বন্ধী ও র।জগণ, পবিভ্র 
হুবির দ্বার! দেবগণ এবং রক্ষণের দ্বারা শরণাগত ব্যক্তিগণ সন্ত্ঠ হইশাছেন। 
অতএব যাহ শুনিয়াছ ও দেখিয়াছ তাহা! আমর? কৌতুহলবশতঃ তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছি । ইহার যথার্থ তথ্য যাহ, তাহা সত্য সত্য ব্রাহ্মণগণের 
নিকট ব্যক্ত কর। তোমাকে প্রাজ্ঞ এবং তোমার বাক্য শ্রদ্ধার উপযুক্ত বোধ 
হইতেছে এবং তুমি দিব্যক্ূপে শোভমান, এই জন্য তোমাকে জিজ্ঞাস! 
করিতেছি ।, 

ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে সেই নকুল হাসিয়া বলিতে 
লাগিল-_“হে দ্বিজগণ! আমি যে বলিয়াছি এবং তোম্র1ও শুনিয়াছ যে 
তোমাদের এই যজ্ঞ শক্তপ্রস্থের তুল্য নয়, একথা! আমি মিথ্যাও বলি নাই, 
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অথবা দর্পপ্রযুক্তও বলি নাই । হে ছিজ শ্রেষ্ঠগণ | তোমাদিগের নিকট আমার ইহা 
অবশ্ট কখিতব্য। অতএব আমি উঞ্ছবংক্তি বদান্য কুরুক্ষেত্রনিবাসী ব্রাহ্মণের 
যে অদ্ভূত উৎকষ্ট কর্ম দেখিয়াছি ও অনুভূত করিয়াছি, তাহা যথার্থ বলিতেছি 
তোমর। অব্যগ্রমন1 হইয়। শ্রবণ কর। তন্লিবন্ধন সেই ব্রাদ্ষণ ভার্ষা, পুত্র, অষ। 
সহিত হ্বর্গপ্রা্ত হইয়াছিলেন এবং আমার এই শরীরের অর্ধভাগ কাঞ্চনময় 
হইয়াছে ।, 

নকুল বলিতে লাগিল-_“হে দ্বিজগণ! আপনাদিগের নিকট সেই ব্রাহ্গণদণ্ত 
ন্তায়লন্ধ অল্প সামগ্রীর উত্তম ফল কীর্তন করিতেছি । ধর্মক্ষেত্র ও ধামিকগণ 
পরিবৃত কুরুক্ষেত্রে কপোতের ন্ায় উঞ্জবৃত্তি এক ব্রাক্ষণ ছিলেন। তিনি ভার্ধা, 
পুত্র, নয লইয়! বাস করিতেন । তিনি জিডেন্দরিয়, ধর্মাত্মা এবং অকিষ্টকর্া 
ছিলেন। তিনি পরিবারবর্গের সহিত দিবসের যষ্ঠকালে আহার করিতেন। 
কোনও দিন ব1 ষষ্ঠকালেও তাহার আহার জুটিত না। সুতরাং সেদিন উপ- 
বাসী থাকিয়! পরদিন ষষ্টকালে তাহাকে আহার করিতে হইত । একদ1 তথায় 
দারুণ ছুভিক্ষ উপস্থিত হইল। সেই ব্রাহ্মণের কিছুই সঞ্চিত দ্রব্য ছিল না। 
এবং দেশের শশ্য ফুরাইয়া গেল। এমন পময় উপস্থিত হুইল যে, ব্রাহ্মণের 
আর কিছুই ভোজনীয় রহিল ন1। 

সকলে ক্ষুধাপীড়িত হইয়। দিনযাপন করিতে লাগিল । একদিন শুরুপক্ষে 
মধ্যাহৃকালে ক্ষুধাপীড়িত এবং বৌদ্রপীড়িত হইয়৷ তিনি ভক্ষ্য দ্রব্যের আহরণে 
নিযুক্ত ছিলেন । কিন্তু উদ্লবৃত্তির ছার1 কিছু পাইলেন না । অতএব পরিবারবর্গের 
সহিত ক্ষুধাপীড়িত হইয়। কৃচ্ছপ্রাণ সেই ব্রাহ্মণ কালযাপন করিতেছিলেন। 
এমত সময়ে দিবসের ষষ্ঠকা'ল গত হইলে যবপ্রস্থ উপার্জন করিতে সক্ষম হইলেন । 
তখন তাহার। কৃতজপাহ্ছিক হইয়া এবং যথাবিধি অগ্নিতে হোম করিয়া সেই 
যবপ্রস্থ হইতে শক্ত, প্রস্তুত করিলেন। পরে সেই শক্ত, প্রস্থকে চারিজনের 
আহারার্থ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া আহার করিতে প্রস্তুত হইতে ছিলেন, এমত 
সময়ে সেখানে একজন ব্রাঙ্ণ আসিয়া! অতিথি হইলেন। তাহারা অতিথি 
প্রাপ্ত হইয়া! আহলাদিতচিত্ত হইলেন। এবং তাহাকে অভিবাদন করিয়! কুশল 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন । তাহারা বিশ্ুদ্ধমনা, দাস্ত শ্রদ্ধাদ্ষসম স্থিত, 'অন্ুয়া শূন্য, 
জিতক্রোধ, সাধু এবং নিশ্নৎসর | তাহার! ধর্মজ্ঞ এবং মানমদক্রোধপরিশূন্ । 
অতএব ব্রাহ্মণের। পরস্পরের নাম গোত্র জিজ্ঞাসা! করার পর মেই অতিথি 
ব্রাঙ্মণকে উদ্থবৃত্তি ব্রাঙ্ষণ আপন কুটার মধ্যে আনয়ন করিলেন এবং পাস, অর্ধ্য 
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ও আসন প্রদান করিলেন। এবং কহিলেন “হে প্রত ! এই বিশুদ্ধ শক্ত, আমি 
নিয়মানগসারে উপার্জন করিয়াছি । যে দ্বিজোত্তম! ইহা আপনাকে আমি 
দিতেছি, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ইহ! প্রতিগ্রহ ক্ষন ।১ এইরূপ অভিহিত 
হুইয় সেই অতিথি ব্রাহ্মণ শত্,র চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়] তাহ1.ভক্ষণ করিজেন। 
কিন্তু তাহাতে তাহার তুষ্টি জন্মিল না । তখন সেই উদ্ধৃতি ব্রাহ্মণ অতিথিকে 
ক্ষুধাপীড়িত দেখিয়। কি প্রকারে তাহার তুষ্টি সম্পাদন করিবেন এবং কি প্রকারে 
আহার সংগ্রহ করিবেন, ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন তাহার ভার্ধ। 
বলিলেন_-“আমার ভ'গও ই'হাকে দাও। ব্রাহ্ষণ পরিতুষ্ট হইয়া যেখানে ইচ্ছ। 
গমন করুন। কিন্ত উঞ্লবৃত্তি ব্রাহ্মণ সাধৰী ভার্ধাকে ক্ষুধাগ্রপীড়িতা জানিয়। 
তাহার ভাগ গ্রহণ করিলেন না। সেই বিদ্বান দ্বিজশ্রেষ্ঠ আপনার সেই বৃদ্ধা 
ভার্ধাকে ক্ষুধার্তা, শ্রাস্তা, গ্লানিযুক্তা, তপস্থিনী, অস্থিচর্মাব শিক্টা, কম্পমান। বুঝিয়া 
বলিতে লাগিলেন হে শোভনে! কীটপতঙ্গপশ্ুদিগেরও স্ত্রীসকল রক্ষণীয়। 
'এবং পোষণীয়]। অতএব তুমি এরূপ বলিও না। পত্বীর অন্কম্পাতেই 
পুরুষ পুষ্ট ও রক্ষিত হয়। পিতৃগণের এবং আপনার ধর্মকামার্থ কার, শুরা, 
কলসন্ততি এবং ধর্ম ভার্ধার অধীন | যেব্যক্তি ভার্যা রক্ষণে অক্ষম, সে কর্মজ্ঞ 
নহে। লে মহৎঅযশ প্রাপ্ত হইয়া! নরকে গমন করে ।, 

্রাহ্মণী ইহা শুনিয়া বলিলেন-হে ব্রাক্ষণ! তোমার আমার ধর্মীর্ঘথ এক। 
অতএব অনুগ্রহ করিয়া শক্ত,র এই চতুর্থ ভাগ গ্রহণ কর। স্ত্রীলোকের সত্য, ধর্ম 
এবং গুণনিজিত স্বর্গ এবং অভিলধিত বস্ত সমুদায়ই পদ্ধির অধীন। পতি 
স্ত্রীলোকের পরম দেবতা । পতি পালন করেন বলিয়৷ পতি এবং ভরণ করেন 
বলিম্না ভর্ভা। অতএব আমার শক্ত, দান করুন। আপাঁন স্বয়ং জরাপরিগত, 
বৃদ্ধ, ক্ষুধার্ত, ছুর্বল, এবং উপবাস পরিশ্রান্ত ; আপনারও শক্তু, দান করিয়াছেন।' 

এই কথায় সেই উচ্ছবৃত্তি ব্রাহ্ষণ সে শক্ত, লইয়াও অভ্তথিকে বলিলেন যে 
“হে ব্রাহ্মণ! এ শক্ত,ও আপনি পুনশ্চ গ্রহণ করুন ।” অতিথি তাহ! গ্রহণ করিয়া 


ভোজন করিলেন। কিন্তু পরিতুষ্ট হইলেন ন1। তাহা দেখিয়া উদ্ধবৃত্তি ব্রাহ্মণ 
চিন্তাপর হইলেন। ৃ 

তখন তাহার পুত্র বলিলেন “মহাশয় । আমারও শক্ত, গ্রহণ করিয়। 
ব্রা্মণকে প্রদান করুন। আমি ইহা৷ পুণ্য জ্ঞান করি, এজন্য এরূপ করিতেছি । 
আপনি সর্বদা যত্বের সহিত আমার পরিপাল্য। বৃদ্ধ পিতার পালন লাধু 
ব্যক্তিগণ কামন! কতিয় থাকেন। বার্ধক্যে পিতার পরিপালন পুত্রের বিহিত 
কর্ষ, ইহাই ভ্রিলোকে চিরপ্রসিদ্ধা শ্রুতি 1 
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তাহার পিতা বলিলেন_-“আমার সহম্র বখসর বয়স হইলেও তুমি আমার 
কাছে বালক । বালক দিগের ক্ষুধা অতিশয় বলবতী হয়, ইহা আমি জানি। 
আমি বৃদ্ধ, ক্ষুধা সহ করিব। বৎস! তুমি বলবান হও। আমার প্রাচীন 
বয়স, এজন্য ক্ষুধা আমাকে পীড়িত করিতে পারে না। আর দীর্ঘকাল তপন্তা 
করিয়াছি, এজন্য মরণকেও ভয় করি না। তখন ব্রাহ্মণকুমার বলিল-_-"ম্মামি 
আপনার পুত্র । ইহাই শ্রুতি যে, পুত্র রক্ষা করে বলিয়াই পুত্র । আপনিই পুত্র 
ইহা স্থতি। অতএব আপনি আপনার দ্বারাই আপনাকে রক্ষা করুন। তখন 
তাহার পিত। বলিলেন, “হে পুত্র ! রূপে তুমি আমার সদৃশ এবং শীলে ও দমেও 
বটে। তোমাকে বহুধা পরীক্ষা করিয়াছি, অতএব তোমার শক্ত, আমি গ্রহণ 
করিলাম ৷, ইহ] বলিয়া, প্রীতমনে সেই দ্বিজসত্রম পুত্রের শক্ত, লইয়া! অতিথি 
্রা্ষণকে সহান্তে প্রদান করিলেন। সে শক্তু ভোজন করিয়াও অতিথি তুষ্ট 
হইলেন ন1। ধর্মাত্মা উদ্বুত্তি ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইলেন । তখন তাহার স্বাধৰী 
পূত্রবধু ব্রাহ্মণের হিতকামন। করিয়! আহলাদপূর্বক আপনার শক্ত, শ্বশুরকে দিয়! 
বলিতে লাগিলেন__“আমার এই শক্ত, লইয়! অতিথিকে প্রদান করুন । আপনার 
প্রসাদে আমার অক্ষয়লোকপ্রাপ্তি হইবে । 

তাহার শ্বশুর উত্তর করিলেন__“তোমাকে বাতাতপশীর্ণাঙ্গী, বিবর্ণা এবং 
ক্ত্রতাচারে কৃশ। ও ক্ষধাবিহবল চেতস দেখিতেছি । অতএব তোমার শক্ত, 
আমি কি প্রকারে গ্রহণ করিব? তাহা করিলে আমি ধর্মোপঘাতক হইব । 
অতএব হে কল্যাণি! তুমি আর কিছু ৰলিওনা। তুমি শৌচশীল- 
তপোন্বিতা, রুচ্ছবৃত্তি এবং ষষ্ঠকালীন ভোজনব্রতচারিণী ; তোমাকে নিরাহারে 
থাকিতে কি প্রকারে দেখিব? তুমি ৰালিক। এবং ক্ষুধার্ত! নারী, উপবঝসে 
পরিশ্রান্ত! এবং কুটুম্বকন্তা। অতএব তুমি আমার সতত রক্ষণীয়া।” ষ! 
বলিল-_-আপনি আমার গুরুর গুরু, দেবতার দেবতা, দেবাতিদেব। অতএব 
হে প্রভু! আমার শক্ত, গ্রহণ করুন। দেহ, প্রাণ ও ধর্ম গুরুশুশ্রষার্থ। এবং 
আপনার প্রসাদ্দে আমার শ্তভলোকপ্রাঞ্চি হইবে । আমাকে দৃঢভক্তিমতী 
'জানিযা, অথব1 আমি আপনারই, ইহ জানিয়া, আমার শক্ত, গ্রহণ করুন ।' 

তখন শ্বশুর বলিলেন-_“তুমি এই শীলবৃত্তের দ্বারা নিত্য সাধবীশ্বরূপা প্রতি- 
পদ্ম হইয়1 থাক। ভূমি ধর্মপরায়ণ। ও গুরুর প্রতি ভক্তিমতী। অতএব হে 
মহাভাগে ! তোমাকে ধর্মপরায়ণাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচন। করিয়া তোমার 
শক্ত, গ্রহণ করিব। তুমি বঞ্চনার যোগ্যা নহ।” ইহা বলিয়! ব্রাক্ষণ তাহার 
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শক্ত, লইয়া অতিথিকে প্রদান করিলেন। তাহাতে তিনিও সন্ত্ট হইলেন। 
সেই অতিথি ব্রাহ্মণ ব্বয়ং পুরুষরূপধারী ধর্ম। তিনি বাগ্সিতার সহিত ছিঞ্জ- 
শ্রেষ্টকে গ্রীতমনে এইরূপ বলিতে লাগিলেন, “হে দ্বিজসত্তম ! তোমার ন্যায়ো- 
পাজিত পবিত্র ধর্মতঃ যথাশক্তি দানে আমি প্রীত হইয়াছি। তোমার এই 
দান ঘ্বর্গে স্বর্গনিবাসিগণ করুক ঘোষিত হইতেছে । এ দেখ, গগন হইতে, 
পুষ্পবৃষ্টি ভৃতলে পতিত হইতেছে । দেবধি, দেবতা ও গদ্ধবগণ এবং দেবপুর:সর 
দেবদূতগণ তোমার এই দানে বিশ্মিত হইয়। তোমার স্তব করিতেছেন । ব্রহ্ধ- 
লোকচারী ! ব্রহ্মবিগণ বিমানস্থ হইয়া তোমার দর্শনকামনা করিতেছেন । 
হে দ্বিজর্যভ! তুমি স্বর্গে গমন কর। পিতৃলোকগত তোমার পিতৃগণকে 
তুমি তারিত করিলে । তুমি ব্রন্মচর্য, দান, তপস্যা, অবিষিশ্র ধর্মে বু যুগাতি- 
পাত. করিয়াছ। অতএব তুমি স্বর্গে গমন কর। হে স্থব্রত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! 
তোমার পরাশরদ্ধাযুক্ত তপশ্ঠায় এবং দানে দেবগণ প্রীত হুইয়াছেন। তুমি 
এই কৃশ্ছকালে বিশ্তুদ্ধচিত্তে যে দান করিয়াছ, তাহাতে স্বর্গ বিজিত হইয়াছে । 
ক্ষুধাতে প্রজ্ঞা নষ্ট করে, ধর্মবুদ্ধি বিলুগ্ত হয়৷ যাহার জ্ঞান ক্ষুধাতে নষ্ট হইয়াছে, 
তাহ|র ধৈর্ধও থাকে না। যে বুতুক্ষাকে জয় করে, সে নিশ্চিত স্বর্গ জয় করে। 
যেখানে দান প্রবৃত্তি থাকে, সেখানে ধর্ম কখনও অবসন্ন হয় না। তুমি সুতন্বেহ 
বা কলঙন্সেহের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, ধর্মই গুরু বিবেচনা! করিয়া তৃষ্ণাকে 
গণন| করিলে না। মন্স্তের দ্রব্য্জন সুক্ষস ব্যাপার | উপযুক্ত পাত্রে দান করা, 
তাহ! হইতে শ্রেষ্ঠ । উপযুক্ত কালে দান তাহার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । কিন্তু শ্রদ্ধাই 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ন্বর্গদ্বার অতি স্স্ম। মনুষ্য মোহবশতঃ তাহা দেখিতে পায় 
না। লোভবীজ তাহার অর্গলন্বরূপ। ক্রোধ কতৃকি তাহ রক্ষিত। অতএব তাহ 
অতি দুরাশদ। যে পুরুষের! জিতক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়, যোগযুক্ত, তপন্থী, ব্রাহ্মণ 
এবং ধাহারা যথাশক্তি দান করেন, তাহারাই তাহা দেখিতে পান। ধাহার শক্তি 
সহম্ত্র পরিমিত, তিনি শত দান করিলে যে ফল হয়, ধাহার শক্তি শত পরিমিত, 
তিনি দশ দান করিলেই মেই ফল হয়। শক্তি অনুসারে কেবল জলদান 
করিলেও সেই ফল হয়। রন্তিদেব নামে বাজ! দরিদ্রাবস্থায় শুদ্ধচিত্তে 
কেবল একটু জল দান করিয়াই ত্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। হে বস! 
মহামুল্য দানে ধর্ম প্রীত হন না, ন্যায়লন্ধ পামান্ বস্ত শ্রদ্ধাপুতচিত্তে দান করিলে 
সন্তষ্ট হন। নৃগ রাজা ত্রান্মণগণকে সহম্্র গো দান করিয়াও, একটি.পরকীয় গে? 
দান করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নরকগমন হইয়াছিল । উশীনরপুত্র শিবিরাজ। 
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আত্ম-মাংস দান করিয়৷ পৃণ্যবানগণের প্রাপ্য যে লোক তাহা লাভ করিয়া 
আনন্মভোগ করিতেছেন। এশ্বর্য মনুস্তের পৃণ্যের কারণ নছে। সজ্জনগণ 
আপনার শক্তিতে যাহ! সছুপায়ে উপার্জন করেন, বিবিধ যজ্ঞ সেই ন্যায়লন্ধ 
ধণের তুল্য পুণ্যের কারণ নহে । ক্রোধ দ্রানফল নষ্ট করে। লোভ থাকিলে 
কেহ ন্বর্গে যাইতে পারে না । ন্যায়বৃত্তি দ্বারাই দানবিৎ স্ব্গপ্রাপ্ত হন। বিপুল 
দক্ষিণাযুক্ত বছুতর রাজশ্য় যজ্ঞ, অথবা বছতর অর্বমেধ যজ্ঞের ফল তোমার 
এই কাধের তুল্য নহে। তুমি এই শক্ত, গ্রস্থের দ্বারা অক্ষয় ব্রহ্মলোক জয় 
করিয়াছ। অতএব হে বিপ্র! ভুমি স্থথে নির্যল ব্রন্মভবনে গমন কপ । হে 
দ্বিজশ্রে্ঠ | তোমাদের সকলের জন্য দিব্যযান উপস্থিত হইয়াছে । তোমরা 
যথাভিলাষ আরোহণ কর । আমি ধর্ম, আমাকে দর্শন কর। তুমি দেহের 
উদ্ধার করিয়াছ। ইহলোকে তোমার কীন্তি স্থির। থাকিবে । ভার্ধা, পুত্র, পুত্র- 
বধূ সঙ্গে তুমি স্বর্গে গমন কর। 

ধর্ম এইরূপ বলিলে, সেই ব্রাহ্মণ ভার্ষা, পুত্র ও ক্ষার সহিত দিব্যযানে 
আরোহণ করিয়] ত্বর্গে গমন করিলে, আমি গর্তের ভিতর হইতে বাহির 
হইলাম। সেই শক্ত, গন্ধে, কেদে ও জলে এবং সাধুর দানলন্ধ দিব্যপুণ্পের 
বিমর্দে এবং সেই ব্রাহ্মণের তপশ্যাফলে, আমার শিরোদেশ কাঞ্চনময় হইল। 
এবং সেই সত্যাভিসন্ধ ব্রাহ্মণের শন্ত,দানে আমার শনীরারধও দ্বর্ণময় হইল। 
হে বিপ্রগণ । ০ভোমর] তাহার সেই বিপুল তপনহ্যার ফল এই দর্শন করিতেছ ! 
এক্ষণে আমার অন্য পার্থ কি প্রকারে এইরূপ হইবে, তাহার জন্ত আমি তপো- 
বন লকল ও যজ্ঞ সকল দেখিয়1 বেড়াইতেছি । ধীমান্‌ কুরুরাজের এই যজ্ঞের 
কথা শ্রবণ করিয়।! আমার বিস্তর আশা হইয়াছিল। কিন্তু কই, আমি ত 
কাঞ্চনীরুত হইলাম না। হে দ্বিজশ্রেষ্টগণ! আমি তাই হাসিয়া বলিতে 
ছিলাম যে, এই যজ্ঞ কোন প্রকারেই সেই শক্ত, প্রস্থের তুল্য নহে। আমি 
শক্ত, প্রস্থের কণায় কাঞ্ছনীকৃত হইয়াছিলাম, অতএব আমার বিবেচনায় এই 
মহাধজ্ঞ তাহার তুল্য নহে।* ব্রাহ্ষণগণকে এই কথা বলিয়া নকুল অদর্শন 
হইল। ত্রান্ষণেরাও স্ব শ্ব গৃহে গমন করিলেন। 


[ এই অন্থবাদে দেখ! যাচ্ছে, বঙ্ধিমচন্দ্র কয়েকটি অপ্রচলিত শব ব্যবহার 
করেছেন। যেমন-_ন্বর্ণের বদলে কক্স, যবাদিচুর্ণ ব৷ ছাতুঞ্ধ বদলে শক্ত, এবং 
পুত্রবধূর পরিবর্তে স.ষা। ] 
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বিভিন্ন শৃত্রে সংগ্রহ করে বস্থিমচন্জ্রের কয়েকটি রচনা আমি এখানে 
প্রকাশ করলেও অনুমান হয়, তার এইরূপ আরও কিছু রচনা এখনও তার 
্রশ্থাবলীতুক্ত না হয়ে বাইরে পড়ে রয়েছে । বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের সম্পাদিত 
“বঙ্গদশনে” এমন কি সপ্ধীবচন্দ্র সম্পাদিত “বজদরশনে ও 'ভ্রমরে' অধিকাংশ 
লেখার সঙ্গেই লেখকের নাম থাকত না। ঠিক এমনি বঙ্কিমচজ্দরের ততাবধানে 
পরিচালিত তাঁর জামাতা রাখালচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত “প্রচারে'ও 
অনেক লেখার সঙ্গে লেখকের নাম ছিল না । এই পত্রিকাগুলিতে বস্কিমচন্দ্রের 
লেখক হিসাবে নামহীন বহু রচন' প্রকাশিত হয়েছিল। 

বঙ্কিমচন্দ্র পরে এ সব পন্্রিক1 থেকে তার শ্বাক্ষরহীন বহু ব্চনাকেই নিজের 
রন্থভূক্ত করে গেলেও, আরও কিছু 'রচন! তার গ্রন্থতৃক্ত ন৷ হয়ে এসব পত্রিকার 
পৃষ্ঠায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকে । 

বঙ্কিম জন্ম-শত-বাত্বিকী উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় যে বস্ষিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী 
প্রকাশিত হয়, তার “বিবিধ” খণ্ডে “সাময়িক পত্রে মুত ও পুস্তকাকাবে 
অপ্রকাশিত রচণ” নাম দ্বিয়ে এই সম্পাদকদ্ধয় ব্জদশন, ভ্রমর ও গুচার থেকে 
বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু রচন। সংগ্রহ করে গ্রন্থতৃক্ত করেযান। কিন্তু এদের নির্বাচিত 
এ রচনাগুলি সবই যে বস্কিমচন্দ্রেরই ত1 নিশ্চিত করে বল! যায় না। সম্পাদকদ্বয় 
বইয়ের ভূমিকাতে বলেছেন--এগুলির কয়েকটি যে বস্কিমচন্দ্রের রচনা, তাহা 
অনুমান, কিংবদস্তী ও শ্বৃতিকথার উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিতে হইয়াছে । 
কয়েকটি রচন। যে বঙ্কিমের তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। " বঙ্গদশনে 
প্রকাশিত 'বুক্রসংহার' সম্বন্ধে নবীনচন্দ্র সেনের (আমার জীবন ) .. "পলাশীর 
ুদ্ধ' সম্বন্ধে নবীনচন্দ্রের (আমার জীবন ) সাক্ষ্য আছে ।, 

বঙ্গদশ'নে প্রকাশিত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “বৃত্রসংহার” কাব্যের সমা- 
লোচনাটি বস্কিমচন্দ্রের রচন। বলে নবীনচন্ত্রের “আমার জীবনে" স্পষ্ট উল্লেখ 
নেই। তাছাড়া এ রচনাটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের হতে পারে না, এ সম্বন্ধে আমি 
আমার 'সঞ্জীবচন্দ্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য গ্রন্থে বিস্তৃতি আলোচনা করেছি । 
আমার এ আলোচন। বইয়ে অন্ততূক্তি হয়ে প্রকাশিত হওয়ার আগে সাপ্তাহিক 
দেশ পত্জিকায় গ্রকশিত হয়েছিল । আমার লেখাটি পড়ে জনক অধ্যাপক 
প্রতিবাদ করে দেশ পত্রিকায় একটি চিঠি লিখেছিলেন । বুত্রসংহারের সমা- 
লোচন! যে বঙ্কিমচন্দ্রের হতে পারে না, এ সম্বন্ধে আরও যুক্তি দেখিয়ে 
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৯-১-৮০ তারিখের দেশে আমি উত্তর দিয়ে ছিলাম । এঁ অধ্যাপক ত বটেই, 
তাছাড়া! কেউই আমার যুক্তি সমূহকে খণ্ডন করে কোন উত্তর দিতে পারেন 
নি। 

ব্রজেনবাবুর। তাদের এই বস্কিমচ.ন্দ্রর “সাম য়ক পত্রে মুদ্রিত ও পুস্তকাকারে 
অপ্রকাশিত রচনা" নির্বাচনের ব্যাপারে অনেকগুলির ক্ষেত্রে সঠিক, বেঠিক 
করে যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করলেও কোনটার ক্ষেত্রে আবার কোন কথাই 
বলেন নি। যেমন এরা কোন প্রমাণ বা সাক্ষ্য না দিস্কেই বঙ্কিমচন্জ্রের রচন। 
বলে “মাসিক সংবাদ” নাম দিয়ে ১২৯৫ সালের শ্রাবণ সখ্য গ্রচারের ১৫৪-১৫৫ 
পৃষ্ঠঠর লেখাট। উদ্ধৃত করেছেন । 

এ শ্রাবণ মংখ]। প্রচারে ১৫৬, ১৫৭ ও ১৫৮ পুষ্ঠঠতেও “মাসিক সংবাদ” প্রকা- 
শিত হয়েছিল। ব্রজেনবাবুর1 এ তিনপ।ত থেকে একট] কথাও উদ্ধাত করেন 
নি। শুধু এই নয়, ১২৯৫ সালের প্রচার পত্রিকায় বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ, আষাঢ এবং 
ভাদ্র-আশ্বিন যুগ্ম সংখ্যায়ও “মাসিক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রাবণ 

খ্যার ন্যায় এ সংখ্যাগুলিতেও “মাসিক সংবাদ” লেখর সঙ্গে লেখকের নাম 
ছিল ন।। ব্রজেনবাবুর। এ সংখ্য|গুলি থেকেও মামিক সংবাদের কোন কাহিনীই 
বঙ্ষিমচন্জ্রের রচন1 বলে সংগ্রহ করেন নি। তই এদের সংকলিত এই "মাসিক 
সংবাদ'টিকে বিন। প্রমাণে বস্কিমচন্দ্রেরই রচন। বলে মেনে নেওয়৷ যায় না। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্ত।য় কলকাতার বস্থমতী সাহিত্য মন্দির থেকেও 
বঞ্চিমচন্দ্রের যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে, তাতেও দেখ! যায় এ গ্রস্থাবলীর 
সম্পাদক ( বইয়ে অবশ্ত সম্পাদকের নাম নেই ) "প্রচারে" প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 
কিছু অজ্ঞাত রচনা গ্রস্থ(বলীর অন্তভূক্তি করেছেন 1 এই সম্পাদক এঁ রচনা- 
গুলি নির্বাচনের ব্যাপারে বন্কিমচন্দ্রের রচনা বলে কোন সাক্ষ্য, প্রমাণ ব 
টৈফিয়ৎ দেন নি। এরও নির্বাচিত কয়েকট। রচন। বঙ্কিমচন্দ্রের কিন! সন্দেহ- 
জনক হলেও, €দশীয় নব্য সমজের স্থিতি ও গতি' রূচনাটি ষে, বঙ্কিমচন্দ্রেরই 
তা ইনি ঠিকই নির্বাচন করেছেন । এটি ১২৯২ সালে প্রচারের ফাস্কুন-চৈত্র 
যুগ্ধ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল । 
সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত বঙ্কিম-রচনাবলীর সম্পাদক যোগেশচন্দ্ 
বাগল বস্কিমচন্দ্রের এই অজ্ঞ/ত রচন। নির্বাচনের ব্যাপারে ব্রজেনবাবুদেরই 
নির্বাচনকে মেনে নিয়েছেন। ব্রজেনবাবুদের মত তিনিও বস্ুমতীর বস্কিম- 
গরস্থাবলীর দিকে বিচার দৃষ্টি নিধে চেয়ে দেখেন নি। তাই এর! কেউই এই 


৮ 


“দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি' প্রবন্ধটি বহ্কিম রচনাবলীর অস্ততৃক্ত 
করেন নি। 

প্রচার পত্রিকার ভিতরে এই প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের নাম না থাকলেও 
পত্রিকার মলাটে স্থচীপত্রে এই প্রবন্ধের লেখক বলে বঙ্কিমচন্দ্রেরই নাম রয়েছে । 

বঙ্কিমচন্দ্র তার এই “দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি, প্রবন্ধে প্রথম দিকেই 

লিখেছিলেন-__“অ|মর] বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'নব্য বঙ্জের উৎপতি, 
গতি ও স্থিতি বিষয়ক প্রবন্ধ ( তত্বধোধিনী, চৈত্র) ও কটন সাহেব "প্রণীত 
বি [15019 নামক নব প্রচারিত পুস্তকের কথা বলিতেছি 1, 

ভবতোষ দত্ত তার “চিন্তানায়ক বস্কিমচন্ত্র গ্রন্থে লিখেছেন_ বঙ্কিমচন্দ্র তার 
এই প্রবন্ধটি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি" প্রবন্ধ 
( প্রবন্ধমালা”র অন্ততূক্তি। এবং হেনরী কটনের সগ্ প্রকাশিত [ওম 15019, 
গ্রন্থের সমালোচনা উণলক্ষে লেখেন ।-__এই বলে'তিনি পাদটাকায় লিখেছেন__ 
বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রস্থাবলী, ২য় ভাগ ( বস্থমতী )। 

ভবতোষবাবু বস্থমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থারলী 
দেখে দেখেই এই কথা লিখলেও, এই সামান্য কথাটা লিখতে গিয়েই একাধিক 
ভূল করেছেন। প্রথমতঃ প্রবন্ধটি 'বন্কিমচন্জের গ্রস্থাবলী, ২য় ভাগ" নামক 
গ্রন্থে নেই। আছে-_বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্য গ্রন্থাবলীর ২য় ভাগে। বস্থমতী 
সাহিত্য মন্দির তিন ভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলী, আর অপর তিন' 
ভাগে বস্কিমচন্দ্রের সাহিত্য গ্রস্থাবলী প্রকাশ করেছিলেন। 

দ্বিতীয়ত:__ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধের নাম “দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি 
ও গতি? নয়। এট] বন্কিমচন্দ্রের নিজের প্রবন্ধে তার দেওয়। নাম । দ্বিজেন্দ্রনাথের 
প্রবন্ধের নাম- নব্য বঙ্গের উৎপত্তি, গতি ও স্থিতি । 

তৃতীয়তঃ__ভবতোধবাবু “দশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি বলেই 
ঘিজেন্দ্রনাথের পপ্রবন্ধমাল গ্রচ্থের নাম করেছেন-_এতে এক তো! 'প্রবন্ধমালা”য় 
এ নামের প্রবন্ধ নেই, তাছাড়া ভবতোষবাবুর লেখ! পড়ে অনেকেই মনে কর- 
বেন, বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রনাথের “প্রবন্ধমালা'র অন্তর্গত প্রবন্ধ পড়েই তার সমা- 
লোচনাটি লিখেছিলেন । কিগ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে পরিফ্কার দেখ যাচ্ছে, 
তানয়। তিনি সেই সময়কার অর্থাৎ ১২৯২ সালের বা ১৮০৭ শকের (তত 
বোধিনী পত্রিকায় সালের পরিবর্তে শকাব্দ আছে) চৈত্র মাসের তত্ববোধিনী 

' পত্রিকায় প্রকাশিত ছ্িজেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়ে তীর প্রবন্ধটি লিখে ছিলেন। 
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কয়েকটি পত্র ও পত্র।ংশ 


বন্কিমচন্দ্র যখন হুগলির ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কোর্টের অদূরেই চু চূড়ায় 
সপরিবারে বাস করতেন, সেই সময় সাধারণী-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার 
“গোচারণের মাঠ নামে একটি কবিতার বই লিখেছিলেন। বইটি প্রকাশিত 
হলে বইটি সম্বন্ধে একটি অভিমত চেয়ে অক্ষয়্ন্দ্র বন্ধিমচন্দ্রকে একটি বই পড়তে 
দিয়েছিলেন। তারই ফলে বঙ্কিমচন্দ্র তখন অক্ষয়চন্ত্রকে এই চিঠিটি লিখে- 
'ছিলেন-__ 


আশীর্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ; 

তোমার গোচারণের মাঠ পড়িয়াছি। ২৪ পৃষ্ঠা কাব্যথানির মধ্যে একটিও 
যুক্তাক্ষর নাই-_বাঙ্জাল৷ ভাষা তোমার আজ্ঞাধীন, যদি ইহা! প্রমাণ করিবার 
জন্য লিখিয় থাক, তবে তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে শ্বীকার করিতে 
হইবে। 

তেমার উদ্দেশ্ট যাহাই হউক, যুন্ত অক্ষর ছাড়িয়া দেওয়াতে একটা বড় 
স্বফল ফলিয়াছে। অতি সরল বাঙ্গাল! ভাষায় কাব্যখানি লিখিতে হুইয়াছে। 
বাঙ্জাল! ভাষায় যে সকল শবে যুক্ত অক্ষর আছে, সেগুলি প্রায় সংস্কৃত-মুলক । 
অতএব যুক্ত অক্ষর পরিত্যাগ করিলে কাজে কাজেই কট মট সংস্কৃত বহুল 
ভাষাও পরিত্যাগ হয়ঃ যে সরল বাঙ্গালয় লোকে কথা বার্ত কয়; সেই ভাষ! 
আমিয়। পড়ে । ভাষা-সম্বন্ধে ইহ৷ সামান্য লাভ নহে । যতদিন না প্রচলিত 
বাঙ্গালায় বহি লেখার পদ্ধতি চলিত হয়, ততদিন সাধারণ লোকে বহি পড়িবে 
না। সাধারণ লোকে বহি ন! পড়িলে, লেখার উদ্দেশ সফল হইবে না, আর 
ভাষারও প্রকৃত পুষ্টিলাভ হইবে লা। 

এমন কথা বলি না যে, প্রচলিত বাঙ্জালায় যুক্ত-অক্ষর নাই, বা যুক্ত অক্ষর 
বিরল। যুক্ত অক্ষর ছাড়িয়! দিলে, এমন কি অধিকক্ষণ কথাবার্ভী চলে না। 
তবে চলিত বাঙ্গালায় যুক্ত অক্ষর কম, কেতাবি বাঙ্গালায় বেশী। তুমি 
'দেখাইয়াছ যে, যুক্ত-অক্ষর একেবারে ছাড়িয়! দিয়াও ভাল ভাষায় ভাল কাব্য 
লেখা যায়। | 
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যুক্ত-অক্ষর ছাড়িয়। দিয়! কবিতা লেখা এই প্রথম নহে, তাহ! আমি জানি।. 
“পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল, প্রভৃতি সকলেরই মনে আছে। আর তার- 
পরও কোন কোন লেখক অসংযুক্ত বর্ণে কবিতা লিখিয়াছেন, এমনও ন্মরণ 
হইতেছে। কিন্তু সে সকলের অঙ্গে তুলনায় “গোচারণের মাঠের একটি বিশেষ 
প্রভেদ আছে। সেগুলি ছন্দোবিশিষ্ট হইলেও) কবিতা নহে । কবিত্ব সে- 
গুলিতে প্রায় নাই। যে সকল শিশুর! যুক্ত অক্ষর ভাল পড়িতে পারে না, 
তাহাদিগেন। কাব্য পাঠের জন্যই ০সগুলি লেখ হুইয়াছে। কিন্তু ছেলেদের 
কবিত্ব হীন কাব্য পড়াইয়! কোন লাভ আছে কি না_আমার সন্দেহ । লোকের 
বিশ্বাম আছে যে, হন্দ ও মিল বিশিষ্ট রচনায় ছেলেদের মন হরণ করে, সেই 
জন্য গদ্য অপেক্ষা পদ্য পড়িতে ছেলের! ভালবামিতে পারে। কিন্তু ফলে কি 
তাই? আমি ত কোন শিক্ষকের মুখে শুনি নাই যে, ছেলেরা গগ্ভ পাঠ অপেক্ষা 
পদ্য পাঠে অধিক মনোযোগী হয়। বোধ হয়, যতদিন ছেলেরা পাঠ্য পছ্ছে 
কর্কশ উপদেশ, আর নীরস বর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই পাইবে না, ততদিন গদ্চে 
পদ্যে তাহাদের সমান আদর বা অনাদর থাকিবে । ফুলে, কবিত্ব শুন্য কাব্য 
ছেলেদের পড়ান বিড়ম্বন। মাত্র । বিদ্যালয়ে কাব্য গ্রন্থ পড়াইবার উদ্দেশ কি? 
সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, কাব্যে ভাষা শিক্ষা ভাল হয়। পোপের প্রাচীন 
কথার দ্বার অনেকে এ সংস্কার সমূলক বলিয়! গ্রমাণ করিতে চান। বিদেশীয় 
ভাষার পক্ষে ইহ সত্য হইলেও হইতে পারে, দেশীয় ভাষার পক্ষে তত সত্য 
কিনা--আমার সন্দেহ। বালককে কাব্য পড়াইবার একমাত্র উদ্দেশ্ব-_-আমি 
্বীকার করি-_কাব্যের উন্নত ভাবের দ্বার] চিত্ত শুদ্ধি। ইহ! কেবল পছ্যের 
দ্বার সিদ্ধ হয় না-কবিত্বের প্রয়োজন। তোমার এই «“গোচারণের মাঠ? 
অতি সরল ভাষায় লিখিত হইলেও কবিত্ব-পূর্ণ। অনেক স্থানে উচু দরের 
কবিত্ব ইহাতে দেখিয়াছি । ছেলেদের যদি কাব্য পড়াইতে হয়, তবে এই 
খানিই তাহার উপযোগী । কিন্তু তাই বলিয়া, ইহা যে এদেশের পাঠশালা 
স্কুলে চলিবে এমন ভরসা আমি করি না। যদি চলে তবে আমি বিম্মিত 
হইব। যাহ] চলিবার যোগ্য তাহা চলিবে, শিক্ষ। বিভাগের এমন নিয়ম নহে। 
শিক্ষা বিভাগে কেন» যাহ! চলিবার যোগ্য তাহা তুমি কোথায় চলিতে 
দেখিয়াছ? শ্রবন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্য।য় 
চুচ্ড়া 
২২শে বৈশাখ ১২৮৭ 
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বঙ্কিমচন্দজ্রের বহরমপুরে থাকাকালে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তার 
বিখ্যাত বঙ্নদর্শন” পত্রিক1 সম্পাদন। শুরু করেন। পূর্বোক্ত অক্ষয়চন্ত্র সরকারও 
প্রথম খেকেই বঙ্গদর্শনের লেখক গোষ্টীর অন্ততূক্ত হন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই 
সময় অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্য-প্রতিভা স্বীকার করে স্থপপ্ডিত ও সাহিত্য-রসিক 
বন্ধু জগদীশনাথ রায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন-_ 
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বঙ্গদশ'ন প্রকাশিত হলে অক্ষয়চন্দ্র এই পত্রিকায় বিভিন্ন সমযে বিভিন্ন 
বিষয় নিয়ে নন প্রবন্ধ লিখেছেন এবং বঙ্গররশনে প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমা- 
লোচন।”ও লিখতেন । 


৮ 


বঙ্কিমচন্দ্র নিজের খরচে নিজের বই ছেপে কলকাতার কয়েকজন পুস্তক 
বিক্রেতাকে বই বিক্রি করতে দিতেন । এজন্য তারা কমিশন নিতেন। 

বন্কিমচন্দ্রের বই তখন কোন্‌ কোন্‌ দোকানে পাওয়া! যেত, এ সম্পর্কে তার 
নিজের প্রতিঠিত 'প্রচার* পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন এখানে উদ্ধৃত 
করছি-__ 

বঙ্কিমবাবুর পুস্তকের বিজ্ঞাপন 

্ীযুক্ত বাবু বঙ্কিম চট্যোপাধ্যায় প্রণীত পুস্তক সকল নিয়লিখিত স্থানে পাওয়া 
যাঁয়-__ 

কলিকাতা ১৪৮ নং বারাণসী ঘোষের গ্রিট সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, ঠন- 
ঠনিয়া পিপলস্‌ লাইব্রেরী, পটলভাঙ্গ৷ ক্যানিং লাইব্রেরী, চীনাবাজার পন্লচগ্দ্ 
নাথের দোকানে, বেজল মেডিকেল লাইব্রেরী গুরুদাসবাবুর 'নিকটে, কর্ণ-. 
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ওয়ালিশ স্রিট বি ব্যানাজির দোকানে, সোমগ্রকাশ প্রেস ভিপজিটরিতে, 
কলেজ হ্রিটে শীল কোম্পানীদের দোঁকানে 1, 

এই লেখার পর বস্কিমচন্দ্রের বইগুলির নাম এবং প্রতিটি বইয়ের পাশে 
তার দাম দেওয়! আছে। 


শেষ দিকে বস্কিমচন্দ্রের বই থেকে মাসে আয় হ'ত প্রায় সাত শ টাকার 
মত। তার কর্মচারী উমাচরণ ৰন্দ্যোপাধ্যায় এই বই ছাপানো! ও বিক্রির 
ব্যাপারে দেখাশুনা করতেন । উমাচরণ পুর্বোক্ত দোকানগুলিতে বই দিয়ে 
আসতেন এবং মাস কাবারে গিয়ে হিসাব করে বই বেচার টাক নিয়ে 
আসতেন । 

এই পুস্তকবিক্রেতাদের সকলেই কিন্তু ভাল লোক ছিলেন না। কেউ কেউ 
টাকা দিতে বন্ধিমচন্দ্রকে রীতিমতই ভোগাতেন। এইরূপ একজন পুস্তক 
বিক্রেতাকে লেখা বন্কিমচন্দ্রের একটি চিঠি এখানে উদ্ধাত করছি-_ 


নমস্কার নিবেদন, 
আপনি ষে সকল লোক নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার! বড় গোলযোগ 
করিতেছে | ছুই মাস হাটাহাটি করিয়া উমাচরণ চৈত্র মাসের হিসাব মিটাইতে 
পারিল না। বৈশাখ জ্যষ্ঠের তো কথাই নাই। উমাচরণ একা। তাহার 
অনেক কাজ, একট। সামান্য বিষয়ের জন্য তাহ|র দুই বেল! হাটাহাটি করিলে 
আমার কার্জ চলে না। অতএব আপনি নিজে এ বিষয়ে কিছু মনোযোগী 
হইবেন। এই অন্গরোধ। ইতি তাং ১২ আযাঢ়। 
শ্রবঙ্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


এখানে চিঠিতে দোকানের কর্মচারীর! গোলযোগ করছে, বঙ্কিমচন্দ্র একথা 
লিখলেও, আসলে তিনি মালিককে পক্ষ্য করেই এ কথা বলেছিলেন । কারণ, 
উথাচরণ ছু মাস হাটাহাটি কৰে ব্যর্থ হওয়ার মূলে মালিক নিজেই ছিলেন। 

চিঠিটিতে প্রাপকের নাম নেই । তাই যেসব পুস্তক ব্যবসায়ী বঙ্কিমচন্দ্রের 
বই বেচতেন্‌, তাদের মধ্যে ইনি যে কে তা ঠিক জানা গেল না। তবে তিনি 
কোন বড় দোকানদারই ছিলেন বলে মনে হয়। কেন ন1 বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিতেই 
দেখ! যাচ্ছে, দোকানে মালিক ছাড়। বেশ কয়েকজন কর্মচারীও ছিলেন । 


বস ৩ ৩৩ 


এই চিঠিটি কলকাতায় ধঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহশালায় রয়েছে । এ 
ংগ্রহশালায় বস্কিমচন্দ্রের একটি চিঠি আছে, এই সংবাদটি আমাকে দেন 
পরিষদের কর্মী স্থনীল দাস। পরিষদের সৌজগ্ঠে চঠিটি নকল করে আনি। 


৪ 

নবীনচন্দ্র সেন তর "আমার জীবন? গ্রন্থে লিখেছেন_-একবার বঙ্কিমবাবু 
কবিতা চাহিয়] পত্র লিখিলে আমি “পলাশীর যুদ্বে'র রচনার কথা৷ লিখিলাম। 
তিনি উহ] চাহিয়া পাঠাইলেন এবং পাইয়া] লিখিলেন-_বঙ্গদশনে ছাপিলে 
উহার অগৌরব হইবে। উহা পুস্তক[কারে ছাপিতে উপদেশ দিলেন এবং 
লিখিলেন যে, সমালেচনার সময়ে তিনি প্রমাণিত করিবেন যে, পলাশীর যুদ্ধ 
বঙ্গল/হিত্যের সবপ্রধান কাব্য 1৩0, 16 6 ৪1], (০ 10581080- মেঘনাদ- 
বধের সমকক্ষ না হইলেও তাহার পরবর্তী স্থান পাইবার যোগ্য । আমি 
পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সম্মত হইলে; তিনি লিখিলেন__উহা!৷ বঙ্গদশন 
প্রেসে মুদ্রিত করিবেন*। আরও প্রায় ছ মাস চলিয়া গেল। তখন বস্কিমবাবু 
লিখিলেন-__তাহার প্রেসে ছাপিবার স্থবিধা হইল না; অতএব সাধারণী 
প্রেমে ছাপিতে হুস্তলিপি অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে দিয়াছেন 1 

নবীনচন্দ্র তার এই “পলাশীর বুদ্ধ' কাব্য প্রসঙ্গে “আমার জীবনে আরও 
লিখেছেন_-পলাশীর যুদ্ধ প্রকাশিত হলে 'বঙ্গ-সাহিত্য জগতে একটা হুলু- 
স্থুল পড়িয়া গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে বস্কিমবাবুর “মর কিরিয়াছে। তিনি 
আমাকে লিখিলেন-_-]6 15 0760100179665 [61] 9101010. 199৮6 07806 115 
৫80০৮ 08:9:৪ 5০.--তোমার ছুভাগ্য যে হেম তোমার পূর্বে আসরে 
নমিয়াছেন। কথাট! বুঝিলাম। পরে শুনিলাম, হেমবাবুর বুত্রসংহারের 
প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে । উহ1 পড়িলাম এবং যখন বঙ্গদর্শনে উহার, 
পবতের চুড়। যেন সহসা প্রকাশ-_সংবলিত দীর্ঘ সমালোচনা! পড়িনাম এবং 
শুনিলাম এমন একট] লাইন লেক্সপীয়ার কি মিলটনও লিখিতে পারেন নাই, 
তখন বুঝিলাম। কিন্তু বঙ্িমবাবু ভূল বুঝিয়াছিলেন। আমি তো কখনই 
হেমবাবুর প্রতিযোগিতা কার নাই ।” 


এখানে উদ্ধাত নবীনচন্দ্রের লেখাটি থেকে দেখ! যাচ্ছে, বঙ্ধিমচক্র এক সময় 
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বঙ্গদর্শনের জন্ত লেখা চেয়ে এবং “পলাশীর যুদ্ধ' কাবা নিয়ে নবীনচন্দ্রকে 
কয়েকটি চিঠি লিখেছিলেন । নবীনচন্দ্র সেই চিঠিগুলির মধ্যে মাত্র একটি চিঠিস্ধ 
একটি বাক্য, আর একটি চিঠির একটি বাক্যাংশ তার লেখাটির মধ্যে উদ্ধত 
করেছেন। 
নবীনচন্দ্র লিখেছেন_ বস্কিমচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধকে, বাংল। দাহিত্যের সব 
প্রধান কাব্য বলেও, জাবার বলেছিলেন-_মেঘনাদবধের সমকক্ষ না হ'লেও 
তার পরেই স্থান পাবার যোগা-_অর্থ/ৎ বাংল। সাহিতো দ্বিতীয় প্রধান কাব্য । 
বঙ্কিমচন্দ্র একই সময়ে এই ধরণের পরস্পর বিরোধী কথা বলেছিলেন কিনা, 
সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। 
নবানচন্দ্র লিখেছেন__বস্কিমচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধের সমালোচন! প্রসঙ্গে বঙ্গ- 
দর্শনে এ বইয়ের উচ্চ প্রশংসা করবেন বলেও, পরে আবার লিখেছিলেন__ 
তোয়ার দুর্ভাগ্য, তোমার আগে হেম দেখা 'দিয়েছে। 
বহ্কিমচন্দ্র এই ধরণেরও কথা বলেছিলেন কিনা সন্দেহ হয়। "আর 
নবীনচন্দ্রের এই সব কথ। থেকেও এমন কোন স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ন1 ষে, 
বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে পলাশীর যুদ্ধের সমালোচন1 করেছিলেন । 
বঙ্গদশ'নে হেমচন্দ্রের বুত্রসংহার কাব্যের ১ম ভাগের সমালোচন] প্রসঙ্গে 
সমালোচক এক জায়গায় লিখেছিলেন__ 
“বুত্রাস্থর সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন__ 
নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস 
পর্বতের চূড়া যেন সহস] প্রকাশ । 
পবতের চুড়! যেন সহসা প্রক1শ-_হহা প্রথম শ্রেণীর উক্তি ।__মিলটনের 
যোগ্য । 
বন্ধদশ'নের এই লেখা, আর শোনা কী বলে নবীনচন্দ্রের জেখা_“এমন 
একট। লাইন সেক্সপীয়ার কি মিলটনও লিখিতে পারেন নাই”__-এই ছুটায় কত 
তফাত! 
নবীনচন্দ্রের এইরূপ শোনা কথার ষে তেমন কোন মূল্য নেই, সে কথাও বল! 
যেতে পারে । যেমন, তিনি তার আমার জীবনেই তার “রঙ্গমতী” কাব্যের 
সমালোচন! গ্রসঙ্গে লিখেছেন--দ্বিতীয় পধায় বঙ্গদশনে “রক্ষমতী'র একট! 
এামান্য সমালোচন। বাহির হইল। শুনিলাম, উহ সঞ্জীবচন্দ্রের লেখা |” 
ব্্গদশনে রঙ্গমতীর সমালোচনাটি যে সধ্ীবচন্ত্রের নয়, এবং এ লমা- 
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লোচন। যে প্রস্কল্চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সে 'কথা আমি সঞ্জীবচন্দ্রকে 
লেখ। প্রফুন্তুবাবুর চিঠিসহ আমার 'সপ্রীবচন্ত্র ও কিছু অজ্ঞাত তথ্য' বইয়ে 
দেখিয়েছি । 

বঙ্গদর্শনে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের সমালোচনার প্রসঙ্গে আলোচনায় 
আমি আমার এ বইয়ে এবং ২৬-১-৮০ তারিখের “দেশে” লেখা একটি চিঠিতে 
দেখিয়েছি ষে নবীন সেন কবিতার ব্যাপারে হেমচন্দ্রকে ঈর্ধাই করতেন। 

এই বইয়ের “বস্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাত রচনা” অধ্যায়ে আমর আগে দেখেছি, 
বঙ্কিমচন্দ্র এনট্রান্স পরীক্ষার জন্য বাংল! সংকলন গ্রন্থে হেমচন্দ্রের কয়েকটা 
কবিতা দিলেও নবীনচন্দ্রের একট কবিতাও দেন নি। এজন্য বঙ্কিমচন্দ্র এবং 
সেই সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্রের উপরও নবীনচন্দ্রের একট ক্ষোভও থেকে যেতে 
পারে। যার ফলে নবীনচন্দ্র তার আত্মজীবনীতে পরে হেমচন্দরের কবিতা 
নিয়ে বস্কিমচন্্রকে জড়িয়ে এ সব কথা লিখেছিলেন বলেই মনে হয়। 


এবার বঙ্ষিমচন্দ্রের চিঠিপত্র সন্বন্ধে এখানে কয়েকট। কথা বলছি-_ 

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস তাদের সম্পাদিত বস্কিমচন্দ্রের 
রচনাবলীর বিবিধ” খণ্ডে বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা বস্কিমচন্দ্রের মাত্র ১১ খানি 
চিঠি মুদ্রিত করেছেন । এছাড়! তাদের সম্পাদিত 7.33855 8100 [.9219 £ 
991)1017001717018 01389662111 গ্রচ্থে কিছু ইংরাজি চিঠি দিয়েছেন । 

এই ছুটি বইয়ের চিঠিগুলি সহ আমার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে সংগৃহীত বস্কিম- 
চন্দ্রের আরও অসংখ্য চিঠি নিয়ে "অন্য এক বঙ্কিমচন্দ্র ব! চিঠিপত্রে বন্ধিমচন্ত 
নামে একটি বই করেছি। এ বইয়ে বহু পত্রাংশ, এমন কি হারানো চিঠিরও 
হু্দিস দিয়ে সর্বত্র বিস্তৃত আলোচন৷ করেছি । 

এখানে প্রদত্ত বস্কিমচন্রের এই পত্র ও পত্রাংশ ক'টি তখন আমার এ বইয়ে 
দিতে পারিনি, তাই এখন এই বইয়ে দিলাম । 

বঙ্ছিমূচন্দ্রের এই কল পত্র, পত্রাংশ ও লুপ্ত পত্রের হদিস থেকে সাহিত্যের 
খবর ছাড়াও তার জীবনের নান! দিকের নান! পরিচয় পাওয়া যায়। আমার 
এ “অন্য এক বঙ্কিমচন্ত্র ব! চিঠিপজ্পে বস্কিমচন্দ্র বইয়ে এমন ক'টি চিঠি আছে, 
যাতে সমসাময়িক ধর্মবেত্বা ও দেশনেতাদের চিন্তাকে ছাড়িয়ে বন্ধিমচন্দ্রের 


৬৬ 


উদার ও সঠিক দৃরদৃষ্টির স্থন্দর পরিচয় রয়েছে । যেমন--সমুদ্রযাত্রা নিষে 
কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লেখ! দীথ তথ্য-বহুল চিঠি, সহবাস সম্মতি আইন নিয়ে 
ঠাঞ্রদাল মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি প্রভৃতি । তাছাড়া বাংল ভাষার শব্ধ 
ভাগ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য সম্ভব ক্ষেত্রে বাধ্ল। ভাষায় ইংরাজি শব্দের প্রচলন 
নিয়ে কৃষ্ণলাল মুখো[পাধ/য়কে লেখ। চিগ্তি, কিংবা! ভ্রাতুদ্পুত্র জ্যোতিশকে সত্য 
পথে চল! ও পরিশ্রম করা প্রভৃতি উপদেশ দ্রিয়ে লেখা চিঠিটি | 

রবীন্দ্রনাথের অগণিত চিঠি আছে, যাতে সাহিত্যের খবর না থাকলেও 
কবির জীবনের অন্যান্য নানাদিকের পরিচয় রয়েছে । তাই বিশ্বভারতী থেকে 
রবীন্দ্রনাথের চিঠিসমৃহ “চিঠিপত্র' নাম দিয়ে খণ্ডে থণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে এবং 
স[হিত্য-প্রেমীর] স]গ্রহেই সে সব চিঠিপত্র পড়ছেন । 

আমার এ 'অন্ত এক বস্থিমচন্্র' বা চিঠিপত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বইটি প্রকাশিত 
হলে বিশ্বভারতীর সঙ্গে যুক্ত ভবতোষ দত্ত “দেশ” পত্রিকায় বইটির সমালোচনা 
প্রসঙ্গে লেখেন _-সাহিত্য-সম্রাটের সাহিত্য সম্পকিত কোন গ্রসঙ্ধ ও কথা৷ 
এতে অতি সামান্তই আছে-_স্থতরাং সাহিত্য-প্রেমীর1 বিরক্ত হয়ে বলতেই 
পারেন__এ বই কোন্‌ কাজে ল।গবে ?-..এমুন একট! চিঠি পেলাম না যাতে. 
বন্কিমের জীবনদৃষ্টি ব৷ দৃষ্টি জিজ্ঞাসার কোন ব্যাখ্যা পাই ।, 

অথচ ১৯৭৯ খ্রীষ্থাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় এই বইটিরই 
সমালোচন। প্রসঙ্গে আমার অপরিচিত ভাস্কর বস্থ ( রবীন্দ্-ভারতী বিশ্ববিদ্ঠা- 
লয়ের অধ্যাপক ডঃ অক্ুণ বস্তু) লিখেছিলেন -*" 

( বঙ্কিমচন্দ্রের) এ সব চিঠি গোপালবাবুর দ্বারা সম্পাদিত হয়ে ১৯৭৭ এর 
ডিসেম্বর থেকে কয়েক মাস ধরে “দেশ' সাগ্াহিকে ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রণ- 
কালেই আমাদের চমতকৃত করেছিল। এখন প্রাসজিক অজ্ঞাতপূর্ণ তথ্য ও 
পরিশিষ্টসহ পূর্ণ গ্রন্থে প্রকাশিত । 

, এই চিঠিগুলি একদিকে বঙ্ষিমচন্ত্রের দেশকাল, সমসাময়িক সাহিত্য পরি- 
বেশ, ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের আখ্যানে যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি বঙ্কিম 
চরিজ্রের ওদার্য, ধর্মপরায়ণতা, শ্বজনবাৎসল্য, নৈয়ায়িকত। বিষয়েও বনু অজানা 

ংবাদে পূর্ণ। এই গ্রন্থে প্রাপ্ত, লুপ্ত, উদ্ধৃত, উল্লেখিত, পূর্ণ, ছিন্ন প্রায় সব 
চিঠিবই হঙ্গিস আছে-_ঈঈীক1 টিগ্পনী, পটভূমি তথা বিবরণলহ । 

মূনীষী জীবনের উপকরণ সন্ধানে ছিন্পত্রের মূল্যও কতখানি গোপালবাবু 
ভা প্রমাণ করে সমগ্র সারম্বত সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন |; 


৩৭ 


রামকুষ্খ পরমহংস ও বস্কিমচজ্জ 


বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে একট। কাহিনী বহুকাল ধরেই নির্বাধায় চলে আসছে । 
চলতে চলতে এখন এমন হয়েছে যে, এট প্রায় প্রবাদ হয়েই দাড়িয়ে গেছে? 
কাহিনীটি সংক্ষেপে হ'ল এই-_ 

রামকুষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে বস্কিমচ্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ হলে বামকুষ্ বস্কিম- 
চন্দ্কে প্রশ্ন করেছিলেন--মান্ুষের কর্তব্য কি? উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন 
_আহার, নিদ্রা, মৈথুন । _-এই উত্তর শুনে রামকুষ্ণ ঘ্বণায় বস্কিমচন্দ্রকে খুব 
তিরস্কার করেছিলেন । ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

আজ পর্যন্ত কেউই এই কাহিনীটির উৎস অন্রসন্ধান তে! করেনই নি, এমন 
কি এর সত্যাসতা নিয়েও যাচাই করেন নি। এই কাহিনীটি সম্বন্ধে অনেক 
দিন থেকেই আমার একটা দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে এইরূপ 
বলা তো! দূরের কথা, রামকৃষ্ণের সঙ্গে তার কোন দ্দিন দেখাই হয়েছিল কি না! 
সন্দেহ । এখন সে সম্বন্বেই বিস্তৃত আলোচন1 করছি-_ 

রামচন্দ্র দণ্ড, স্বামী সারদানন্দ, অক্ষয়কুমার লেন ও শরম ( মহেন্দ্র গুপ্ত) 
রামকুষ্জের এই চারজন পার্ধদক্তই এদের রামকৃষ্ণ সন্ব্বীয় নিজ নিজ গ্রন্থে 
লিখেছেন_-কলকাতার বেনেটোলা-নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিষ্টরেটে অধরলাল 
সেনের বাড়িতে রামকষ্জের সঙ্গে বঙ্ষিমচন্দ্রের দেখা হয়েছিল । বাম দত্তই সর্ব 
প্রথম তার বইয়ে মাত্র ছুটি ছোট্ট বাক্যে এ সাক্ষাতের কথাটি লিখেছিলেন । 
সারদানন্দ রাম দন্ভের এ লেখাটি নিয়ে তাতে নিজের একটু মন্তব্য জুড়ে 
সেটিকে বাড়ান। কিন্ত “মনে মধলা"ধরী, “বিদ্যাবুদ্ধিহীন” অক্ষয় সেনই প্রথম 
রাম দত্ত বণিত রামকষ্ণ-বস্কিমচন্দ্রের এ সাক্ষাতের কথার উপর নিজের 
কল্পনা জুড়ে ব্যাপারটাকে নোংরা করে তোলেন । শেষে শ্রীম এদের 
সকলেরই লেখা নিয়ে তাতে নিজের অবাধ কল্পনা মিশিয়ে এ সাক্ষাৎ 
কারের কথাটিকে সেই নোংরা তো? বটেই, তাছাড়া আরও জটিল করে তার 
বইয়ে ২৬ পাতা ধরে লিখেছেন । 
পরে অনেকেই এ সম্পর্কে কোন খোজ খবর না নিয়ে শ্রীমর় কথাকেই 
অদ্রান্ত বিবেচনা করে নিজেদের বইয়ে এ কথা হুবহু লিখেছেন । জাহিত্যিক 


টে 


অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত আবার শ্রীমর কথা নিয়ে তার উপরেও টেক্কা দিয়ে 
বন্কিমচন্দ্রকে আরও ছোট করেছেন । 

এখন রামকৃষ্ণের এ চার পার্ধদভক্ত ও অচিন্ত্য জেনগুপ্তর এই বামকৃষ্ঃ- 
বঙ্কিমচন্ত্রের সাক্ষাৎ বিষয়ক লেখাটি নিয়ে পর পর আলোচনা করছি__ 


রাম দত্ত তার বইয়ে লিখেছেন-_“কলিকাতার ভূতপূর্ব ডেপুটি কালেক্টর 
অধরলাল সেন ইনি শাক্ত ছিলেন। অধরবাবুর বাড়িতে একদিন বঙ্কিমচন্দ্র 
চট্টে/পাধ্যায়ের মহিত পরমহংস দেবের সাক্ষাৎ হয়। পরমহংস দেব তাঁহাকে 
বঙ্কিম (বক) বলিয় রহস্য করিয়াছিলেন ।' -শ্রীরামক্কষ্জ পরমহংস দেবের 
জীবন বৃত্তান্ত । 

রাম দত্ত এ সম্পর্কে শুধু এই কথাটাই লিখেছিলেন। এর অতিরিক্ত একটি 
শব্দও আর কোথাও বলেন নি। এই বাষ দত্ত ছিলেন রামরুষ্ণের একেবারে 
প্রথম দিকের শিষ্য বা ভক্ত | 

রাম দত্ত রামকুষ্েব সঙ্গে বঙ্িমচন্দ্রের সাক্ষাতের কথ! লিখলেও, তিনি 
নিজে এ সাক্ষাৎকার প্রত্যক্ষ করেছেন, তা কিন্তু বলেন নি। তাছাড়া তিনি 
কার কাছ থেকে শুনে এ কথা লিখেছেন, তাও বলেন নি। তা তিনি নাই 
বলুন, আসলে তার এই লেখাটি সত্য কি ন! তাই দেখা যাক। রাম দত্তের 
বইয়ের সকল লেখাই যে সত্য নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তার লেখায় 
কি রকম অসত্য আছে, তার কিছু নমুনা দেখাচ্ছি__ 

রাম দত্ত তার “বক্তৃতাবলী'তে লিখেছেন-_“একদ1""*ভক্তিভজন ঈশান- 
চক্র মুখোপাধ্যায় যহাশয়ের বাটিতে রামকৃষ্জদেব আগমন করিয়াছিলেন । এই 
স্থানে পণ্তিতপ্রবর শশধর তর্কচুডামণির নাম শ্রবণ করিয়া তাহাকে দশন করি- 
বর নিমিত্ত তিনি গমন করেন । *-চুডামণি মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া 
রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছিলেন যে, 'হ্থাগা» তুমি যে ধর্মপ্রচার করিতেছ, তোমার 
চাপবাশ আছে? চুড়ামণি মহাশয় কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। 

ঠাকুর পুনরায় কহিলেন__“দেখ, যখন রাস্তার অনেক লোক গোলমাল করে, 

তখন পাহারাওয়াল! আসিব] মাত্র সকলে সরিয়! পড়ে । লোকে কেন সরিয় 
যায়? -.*তাহার যে চাঁপরাশ আছে ।---সেইরূপ ভগবানের আদেশ বা ইচ্ছ! 
না হইলে-..কেহ কখন লোকের মন হরণ করিতে পারে না” 

রাম দত্তের এই লেখার প্রতিবাদ করে শশধর তর্কচুড়ামণি তখন লিখে 
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ছিলেন_.-“রামকৃষ্ণের সহিত আমার অনেক দিনই দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। 
প্রথমে তিনি আমার কলিকাতার বাসায় গিয়াছিলেন। তৎপর আমিও তাহার 
নিকট গিয়াছিলাম ৷ শেষে তিনিও মধ্যে মধ্যে আসিতেন, আমিও মধ্যে মধ্যে 
তাহার নিকট যাইতাম। ধর্মশান্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে তোমার কোন চাপরাশ 
আছে কিনা আমাকে এতটুকু জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আমি তাহাকে 
দিই নাই। স্থতরাং এভাবে আমাকে একথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন ন। 
এবং তিনি করেনও নাই। তিনি যে লেখাপড়া কিছু জানিতেন না এবং শান্ত্রও 
পড়েন নাইঃ এ বিষয়ে তিনি বেশ ধারণ! বাখিতেন এবং আমি যে তখন ২৫।৩০ 
বৎসর পর্যন্ত যথাশক্তি শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছি, তাহাও তিনি জানিতেন। 
আমাকে তিনি নিতান্ত অপাত্র বা তাহার অন্ুচরগণের একতম বলিয়াও মনে 
করিতেন না। কাজেই আমাকে একপ প্রশ্ন কর] তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে ।' 
সাহিত্য, পৌষ-মাঘ ১৩২৭ 

এখন তর্কচুড়ামণির এই কথা ঘদি সত্য হয়ঃ তাহলে পাঁম দত্তের রামকৃষ্ণ 
বিষয়ক এ লেখাকে আর সত্য বলে গ্রহণ কর যায় না। 

তর্কচুড়ামণির এ কথাকে অসত্য বলে মনে করারও কোন কারণ দেখি ন। | 
কেন না, ভূধর চট্টোপাধ্যায় নামে রামকৃষ্ণের আর এক ভক্ত ধিনি রামকুষ্ণ- 
তর্কচুড়ামণির এই প্রথম সাক্ষাতের সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন (রাম দত্ত 
কিন্তু সেখানে উপস্থিত ছিদ্নে না) তিনিও যা লিখেছেন, তাতে “তোমার 
চাপরাশ আছে? এধরণের কোন কথাই নেই। বরং ব।মকুষ্ণের আর।ধ্যা দেবী 
স্বয়ং কালীই তার প্রিয় ছেলে শশধরের কাছে রামকুষ্চকে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন 
এই কথাই আছে । ভূধর চট্রপাধ্যায়ের সেই লেখাটি এখন এখানে উদ্ধৃত 
করছি--- 

একদিন আচার্যদেব ( অর্থাৎ তর্কচুড়ামণি মহাশয়) তাহার কলিকাতায় 
আপন ভবনে বহুতর ধর্মপিপাস্থ শ্রোতৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়! নান] বিষয়ে 
আলে চন! করিতেছেন, এমন সময়ে অকম্মাৎ পরমহংসদেব একজন শিষ্যসহ 
আনিয়া! উপস্থিত হইলেন। আমরাও নেই সময় তথায় উপস্থিত ছিলাম। 
আচার্ষদেব ইতিপূর্বে তাহাকে কখন দেখেন নাই ।.*-পরমহংসদেব-.'তাহাকে 
সম্বোধন করিয়! বলিতে লাগিলেন--'ভাই শশধর, দেখ, আজ মায়ের কাছে 
বসিয়! আছি, এমন সময় মা! আমায় বলিলেন যে, হ্যাবে রামকুষ্খ, আমার শশ- 
ধরের সঙ্গে তুই একবার দেখা করলি নি? সেও যে আমার প্রিয় ছেলে। 
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আজ তাহার কাছে যা। গিয়ে দেখা করে আয় গে। ম] বললেন, আর 
থাকিতে পারিলাম না। অনেক দিন আসিব আসিব করিতে ছিলাম, আজ 
তা হইয়া! গেল।--বেদব্যাস ১০ম সংখ্যা, ১২৯৪ সাল। 

রামকুষ্ণ-তর্কচুড়ুমণির প্রথম সাক্ষাতের এই বিবরণই ভূধরবাবু তার “সাধু 
দর্শন, গ্রন্থেও অবিকল দিয়েছেন । 

এখনে একথা বল! বাহুল্য যে, ভূধরবাঁবুর লেখার “মধ্যে রামকৃষ্ের যে 
মায়ের কথা! আছে, তিনি হলেন রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বব্ মন্দিরের 
'দ্বেবী ভব্তারিণী বা কালী। 

এখন এই আলোচন। থেকে দাম দত্ত বণিত রামকৃষ্ণ-তর্কচূড়ামণি বিষয়ক 
কথাটিকে অসত্য বলে অন্ুমান করাই স্বাভাবিক । 


রাম দত্ত তার “পরমহংস দেবের জীবন বৃত্ান্ত' গ্রন্থে রামকৃষ্ণের গলায় 
অস্থখের সময় রামকৃষ্ণের সঙ্গে তর্কচুড়ামণির সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার বর্ণনা 
দিয়েছেন । রাম দত্ত তার বইয়ে রামকুষ্তর্কচুড়ামণির এ সময়কার কখোপ- 
কথন যা লিখেছেন, তা! ঠিক নয় বলে তর্কচুড়ামণি তারও প্রতিবাদ করে 
ছিলেন। (সাহিত্য, পৌষ-মাঘ ১৩২৭ )। 

অতএব ষে বাম দত্ত তর্কচুড়ামণি সম্বন্ধে এহবূপ বানানে। কাহিনী লিখতে 
পারেন, তিনি যে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও কোন বানানে কুহিনী লিখতে পারবেন 
না, তাতে আর আশ্ষধ কি! 

এখন কেউ হয়ত বলবেন-_-তর্কচুড়ামণির ব্যাপারে রাম দত্তের লেখায় 
কল্পন। থাকলেও বঙ্ষিমচন্ত্র সম্পকাঁয় লেখাটিতে কল্পনা! তো নাও থাকতে পাবে। 

আমার বক্তব/__ থাকতেও তো পারে । তছাড়া এই রামকুষ্ণ-বঙ্কিমচন্ত্রের 
সাক্ষাতের কথাটা নিয়ে আম।র সন্দেহের আরও কয়েকট1 কারণ আছে-__ 

প্রথমত £বঙ্কিমচন্ত্র রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোথাও একটি কথাও লেখেন নি। 
অথচ ছু জনে সমসাময়িক ছিলেন । (রামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষ। বছর দেড় এর 
বড় ছিলেন । ) 

দ্বিতীয়ত £__বন্কিমচন্দ্র তার সমসাময়িক বহু সাহিতিক ও সাহিতা রসি- 
কের কাছে নিজের জীবনের কথ৷ বং সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি 
প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা বলেছেন। তার তাদের স্বতি-কথায় ঘস্ষিম- 
চন্দ্রের মুখের এ সকল কথা লিখে গেছেন। কিন্তু কেউই বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে 
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রামকৃষ্ণের সঙ্গে তার সাক্ষাতের কথা শুনেছেন, এমন কথা কোথাও লিখে 
যান নি। 

তৃতীয়তঃ_শশধর তর্কচুড়ামণির সঙ্গে রামকৃষ্ণের যে সাক্ষাৎ হয়েছিল, 
তার বিবরণ কেশব সেনের দি ইগ্ডিয়ান মিরার কাগজে *৬-৭-৮৪ তারিখে 
প্রকাশিত হয়েছিল । রামকু্জ রাজেন্ত্রলাল মিত্রকে যে দেখতে গিয়েছিলেন, 
তার সংবাদ তখন ১৭-১২-৮১ তারিখের “সুলভ সমাচারে? এবং ১১-১২-৮১ 
তারিথের “দি ইগ্ডিযান মিরার” কাগজেও প্রকাশিত হুয়েছিল। আবার রাম- 
কষ বিগ্ভাসাগরকে যে দেখতে গিয়েছিলেন, সে খবরও তখনকার "দি নিউ 
ডিমপেনসেশন' কাগজে ৩-৯-৮২ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। বেভারেও 
যোসেফ কুক, মিস পিগট প্রভৃতি দক্ষিণেশ্বরে বামকুষ্জকে দেখতে গেলে সে 
খবর ২৬-২-৮* তারিখে দি নিউ ডিসপেনসেশনে বেরিযষেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 
শেষ বয়সে এদের কারও চেযেই অখ্যাত ছিলেন না। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে 
রামরুষ্ণের সাক্ষাৎ হলে, সে খবর “দি ইগ্ডিয়ান মিরার, প্রভৃতি যে কোনও 
কাগজে প্রকাশিত হ'ত । আব এ সংবাদ প্রকাশে বাধাও ছিল না! এইজন্য 
যে, এঁ সব কাগজের কর্তৃপক্ষের কারও সঙ্গেই বস্কিমচন্দ্রের অসভভাব ছিল না। 
বরং কেশব ঘেনের সঙ্গে তার বন্ধুত্ই ছিল। 

চতুর্থতঃ--শ্রীম লিখেছেন, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষণের সঙ্গে বস্কিমচন্দ্রের 
সাক্ষাৎ হয়েছিল । ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বস্কিমচন্ত্র তখন তো ধর্ষালোচনায় প্রবৃত্ত । 
: এরও ৮ বছর আগে যখন তিনি শুধুই ওপন্যাসিক, তখনই তিনি কিরূপ প্রকৃতির 
মানুষ ছিলেন, তার একটা পরিষ্কার ছবি পাই, রবীন্দ্রনাথের লেখায় । ১৮৬ 
খ্রীষ্টাব্দে কলেজ রি-ইউনিয়ন নামক ছাত্রদের এক বার্ষিক উৎসব সভায় রূবীন্দ্র- 
নাথ প্রথম বহ্কিমচন্দ্রকে দেখেন । সেদিনের কথায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন__ 

'বঙ্কিমবাবুর খঙ্গ নাসায়, তাহার চাপা ঠোটে, তাহার তীক্ষ দৃষ্টিতে ভারি 
একটা" প্রবলতার লক্ষণ ছিল । 

বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া! তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক 
হইয়া চলিতে ছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তাহার কিছু মাত্র গাঁঘে ষাঘেষি 
ছিল না। এইটেই সর্বাপেক্ষা! বেশি করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়া চিল । 
তাহার যে কেবল মাত্র বুদ্ধিশ/লী মননশীল লেখকেব ভাব, তাহা নহে, তাহার 
কপালে যেন একটি অদৃশ্ঠ) রাজতিলক পরানো ছিল । 

এইখানে একট। ছোট ঘটন। ঘটিল। তাহার ছবিটি আমার মনে মুত্রিত, 


৪ৎ 


হইয়া গিয়াছে । একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বদেশ সম্বন্ধে তাহার 
কয়েকটি স্বরচিত ক্নোক পড়িয়া শ্রোতাদের কাছে তাহার বাঙ্গলা ব্যাখ্যা 
করিতেছিলেন। বঙ্ষিমবাবু ঘরে ঢুঁকিয়। একপ্রান্তে দাড়াইলেন। পণ্ডিতের 
কবিতার একস্থলে অঙ্লীল নহে, কিন্তু ইতর একটি উপম] ছিল । পণ্ডিত মহাশয় 
যেমন সেইটিকে ব্যাখা) করিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি বস্কিমবাবু হাত দিয়া 
মুখ চাপিয়! তাড়াতাডি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দরজার কাছ 
হইতে তাহার সেই দৌড়িয়া পালানোর দৃশ্যটা যেন আমি চোখে দেখিতে 
পাইতেডভি । -_-জীবন-স্ততি 


১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তারিখের 'র্মতত্ব' রামকুষ্ণ সম্বন্ধে লিখে- 
ছিল-_রামকুষখ লেখাপড়! শিক্ষা কবেন নাই। লেখাপড়া শিখিলে 
পৌরোহিত্য ব্যবসা! করিতে হইবে, এই ভয়ে সেদিকে কখন যাইতে চাহিতেন 
না। '-অনেক ভাল ভাল গভীর ধর্মকথ1 তাহাব মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কোন 
কোন দৃষ্টান্ত কথা যদি আমাদের কর্ণে অতি অশ্লীল এবং কুৎসিত ভাবব্যঞ্ক 
বোধ হয়, কিন্তু তাহার চরিত্রে কোন মন্দ ভাব না থাকায় মে সকল তিনি অক্লান 
বদনে বলিয়া থাঁকেন। তিনি বলেন, শরীরের সকল অঙ্গই সমান, তাহার 
মধ্যে মন্দ কি আছে। -আবশ্তক হইলে দুই একটি গালাগালিও দিয়। থাকেন, 
কিন্ত তাহ! শুনিতে তত কট “বাধ হয় না। ধর্মবিষয়ে মতামত তাহার ঘাহাই 
হউক, তিনি একজন সরল সাধক ৪ প্রেমিক ভক্তু |; 

ধর্মতত্ত রামকষ্ণের জীবিত কালেই, ভার মৃত্যুর ১১ পছব আগে তার 
সম্বন্ধে এই কথ! বলেছিল। 

রামরুঞ্জ কিরূপ “অশ্লীল কথা বলতেন, এগন তারই একটা উদাহরণ তাঁর 
পার্ষদ ও শিষ্যর লেখা থেকে উদ্ধত করছি-_ 

সারদানন্দ তার '্রীস্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ গ্রন্থে লিখেছেন_-ন্ত্রী শরীরের 
বিশেষ গোপনীয় অঙ্গ, যাহার নাম মাত্রেই সভ্যতা'ভিমানী জ্রয়াচোর আমাদের 
মনে কুৎসিত ভোগের ভাবই উদ্দিত হয় বা এরূপ ভাব উদিত হইবে নিশ্চিত 
জানিয়া আমাদের ভিতর শিষ্ট ধাহারণ, তাহারা "অশ্লীল" বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি 
প্রদান পূর্বক পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন, সেই অঙ্গের নাম করিতে 
করিতেই এ অদ্ভুত ঠাকুরকে কতদিন ন! সমাধিস্থ হইয়৷ পড়িতে দেখিয়াছি ।” 
__গ্তরুভাব_ উত্তরার্ধ, পৃঃ ৭১ 
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রবীন্দ্রনাথের “জীবন স্বৃতি'র পূর্বোক্ত লেখ! এবং সারদানন্দের এই লেখা পর 
পর পড়লে, বঙ্কিমচন্দ্র রামকুঞ্চকে দেখতে গিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। 


শ্রীম লিখেছেন __ শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভক্তদের প্রতি ) _-...শিবলিঙ্গ বোধে 
নিজের লিঙ্গ পূজা করতাম। জীবন্ত লিঙ্গ পূজা । একট আবার মুক্তা 
পরানো হতো।। এখন আর পারি না ।,__রামকুষ্জ কথামত, ৪€র্থ ভাগ, পঞ্চদশ 
খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ । 

শ্রীম আরও লিখেছেন-__ 

ণ জ্রীরামকুষ্ণের ব্রহ্ধযোনি দর্শন । ] 

'"*স্বয়ং কৃষ্ণ রাধাষস্ত্র নিয়ে অনেক সাধন করেছিলেন | যন্ত্র ব্রদ্মযোনি-_ 
রই পুজা ধ্যান । এই ব্রহ্মযোনি থেকে কোটী কোটী ব্রন্ষাণ্ড উৎপত্তি হচ্ছে 

অতি গুহা কথা । বেলতলায় দর্শন হতো লক. লক. করতো । 

'-*বেলতলায় অনেক তন্ত্রের সাধন হয়েছিল |" সেই অবস্থায় ছেলেদের 
ধন ফুলচন্দন দিয়ে পূজো! না৷ করলে গাকতে পারতাম না” রামকৃষ্ণ কথামত 
_-৪র্থ ভাগ, ২৩ খণ্ড, ৯ পরিচ্ছেদ । 


বঙ্কিমচন্দ্র তার ধর্শতত্ব' গ্রন্থের বিংশতিতম অধ্যায়ের এক জায়গায় প্রসঙ্গত: 
ভাগবতের ২ স্কন্দের ৩ অধ্যায়ের ২ থেকে ২৪ নং শ্লোক উদ্ধত করেছেন । 
এই উদ্ধৃতির ২২ নং শ্লেরকের প্রথম পংক্তিটি হ'ল এই-_'বহায়িতে তে নয়নে 
নরানাং লিঙ্গানি বিষ্ঠোর্ন নিরীক্ষতো যে।। 

অপরের লেখ। এর অর্থ বস্থিমচন্দ্র যা উদ্ধৃত করেছেন, ত। হচ্ছে-_“মনুষু- 
দিগের চক্ষুর্ঘয় ঘদি বিষুরমুত্তি নিরীক্ষণ ন! করে, তবে তাহা ময়,ব্রপুচ্ছ মাত্র ।” 

বন্কিমচন্জ্র এই উদ্ধৃতির “বিষু মৃতি” শব্দটির পাশে ভারকাচিহন দিয়ে পাদ- 
টাকায় লিখেছেন__'এখানে “লিঙ্কানি বিষ্ণো:, অর্থে বিষ্ুর মূর্তি সকল। অতি 
সঙ্গত অর্থ। তবে শিবলিঙ্গের কেবল সেই অর্থ না করিয়া! কদধ উপন্যাস ও 
উপাসনাপদ্ধতিতে যাই কেন ?' 

দেখা যাচ্ছে, বহ্ধিমচন্দ্র শিবলিঙ্গ অর্থে বিষুমুর্তির ন্যায় শিবমৃভ্ভিই 
চেয়েছেন এবং প্রচলিত শিবলিঙ্গ পূজার কাহিনীকে ও শিবলিঙ্গ পূজাকে “কদর্য 
উপন্তান ও উপাসনা পদ্ধতি' বলেছেন । 

বে বঙ্কিমচন্দ্র শিবলিঙ্গ পূজাকেই বলেছেন, “কদর্য উপাসনা পদ্ধতি", রামকৃষ্ণ 


কর্তৃক শিবলিঙ্গ বোধে এবং জীবন্ত লিঙ্গপূজা বোধে নিজের লিঙ্গ পূজ! এবং 
ফুলচন্বন দিয়ে ছেলেদের ধন পূজোর কথা শুনলে সেই বঙ্কিমচন্দ্র একেও যে 
“কদর্য উপাসন। পদ্ধতি” বলতেন, তাতে আর সন্দেহ কি। 

শ্রী-র লেখা অনুযাষী দেখছি, রামকৃষ্ণ যে “রাধাযন্ত্রী ব্রদ্ষযোনি' 
ইত্যাদির কথ। বলতেন, বঙ্কিমচন্দ্র এ সবও বিশ্বাম করতেন ন]। শ্রীম লিখেছেন 
_রামরুঞ্চ বলতেন-_-ম্বয়ং কৃষ্ণ রাধাযস্ত্র নিয়ে অনেক সাধন করেছিলেন ।” 

কেউ বস্কিমচন্দ্রের “কুষ্ণচরিত্র পড়লেই জানতে পারবেন, বঙ্কিমচন্দ্র রাধাতত্ত 
বা ব্রজগোপীতত্বে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না । এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-_ 
"আমি ভূরি ভূরি প্রমাণের দ্বারা বুঝিয়াছি যে, এ সকল পুরাঁণকার কল্পিত 
উপন্যাস মাত্র, ইহার মধ্যে কিছু সত্যতা নাই ।, 

রামকৃষ্ণ বলতেন- ব্রক্ধযোনি থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হচ্ছে। 
তিনি বেলতলায় (সই ব্রহ্মযে।নি দেখতেন লক্‌ লক্‌ করতে! । 

বস্কিমচন্দ্রের “বিজ্ঞান রহস্য” বইটি পড়লে দেখা যায়, তিনি কি গভীর ভাবে 
বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন । এসব ব্যাপারে তিনি অন্ধ বিশ্বাসে চালিত 
ন হয়ে, যুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তার দ্বারাই চালিত হতেন । 

এই জন্তই তিনি তার “বিজ্ঞান রহস্য গ্রন্থে 'কতকাল মন্ুষ্য' প্রবন্ধের এক' 
জায়গায় লিখেছেন-__খীষ্টানদিগের প্রাচীন গ্রস্থান্ুসারে মনুষ্তের স্য্টি এবং 
জগতের স্থষ্টি যেদিন জগণীশ্বর কুম্তক|ররূপে কাদ। ছানিয়া পৃথিবী গড়িয়া 
ছয়দিনে তাহাতে মনুষ্য(দি পুত্তল সাজাইয়াচিলেন। শ্রীষ্টানের৷ অনুমান 
করেন যে. সে ছয় সহত্র বৎসর পৃরে। একথা শ্বীষ্ঠটানেরাও আর বিশ্বাস করেন 
না। আমা দিগের ধর্মপুস্তকের কথার প্রত আমর।ও সেইরূপ হতশ্রদ্ধ হইয়াছি। 
বিজ্ঞানের প্রবাহে সবত্রই ধর্মপুস্তক সকল ভালিয়। যাইতেছে 1, 


এখন কথ হচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র রামকৃষ্ণের এরূপ পৃজ। পদ্ধতির কথা বা তীর, 
মুখে “অঙ্গীল” কথা বেরোয় একথা শুনে ছিলেন কি না? এট! খুবই স্বাভাবিক 
ষে, বঙ্কিমচন্দ্র লোক মুখে রামকুষ্ণের কথ! এবং তিনি কি বলেন ও কি করেন, 
তা শুনে থাকবেন। কেননা বঙ্কিমচন্দ্র হাওড়। ও আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট 
থাকাকালে কয়েক বংসর কলকাতাতেই ছিলেন। কলকত। থেকে দক্ষিণেশ্বর 
বেশী দূর নয়। কলকাতা খেকে অনেক লোকই তখন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে 
এবং কেউ কেউ রামকৃষ্ণের কাছেও যেতেন । 
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অতএব যে বামরুঞ্জ বেলতলায় ত্রক্মযোনি দর্শন হতো ইত্যাদি বলতেন-_ 
তাকে দেখবার জন্ত যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান-ভিত্তিক চিন্তায় চিন্তিত, পণ্ডিতাগ্রগণ্য 
ও নীতিব[গীশ বঙ্কিমচন্দ্র গিয়েছিলেন, এ সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। 


এখন একটা কথ । প্রশ্ন উঠবে-_-“সরল সাধক' পরমহংস দেব আপন সাধন 
পদ্ধতিতে কেন এক সময়ে লিঙ্গপূজা' করে থাকলে বা নিজের নির্মল মনে, 
আমাদের কানে “অশ্লীল” শেনায় এমন কথা কখন উচ্চারণ করে থাকলেও, 
তিনি তো৷ অন্ত সকল সময়ে ভাল কথা ব1 ধর্ম কথাই বলতেন এবং গভীর নিষ্ঠার 
সহিত দেব-দেবীব উপাসনাও করতেন । অতএব সেই সময়ে ব। সেই স্বৃত্রে 
তার সঙ্গে বস্কিমচন্দ্রের সাক্ষাতে বাধ! ছিল কোখায়? 

এরও অন্তত একটা উত্তর__রাজেন্দ্রল/ল মিত্র প্রভৃতির সঙ্গে পরমহংস 
দেবের সাক্ষাতের কথা কাগজে বেরোল, রামকুষ্ণ-বন্কিম সাক্ষাতের কথা 
বেরোল না কেন? অক্ষয় সেন ও শ্রমর লেখায় তো আছে, অধর সেনের 
বাড়িতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে এবং বেশ সমারোহের মধ্যেই উভয়ের 
সাক্ষাৎ হয়েছিল । 

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা_ শিকাগো ধর্ম-সন্মেলনে বক্তৃতা দিয়ে ব্রাহ্ধ- 
নেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দেশে ফিরলে হাওড়া স্টেশনে তাকে অভিনন্দন ও 
সর্ধন। জানাবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সমুতস্থক হয়োছলেন। অথচ এ ব্যাপারে 
রামকৃষ্ণ প্রধান-শিষ্য বিবেকানন্দকে অভিনন্দন তো! নয়ই, এমন কি তার 
সম্বন্ধে তিনি একট কথা কোথাও বলেন নি। এ থেকেও বলা যেতে পারে 
রামকৃষ্ণর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের কোন আকর্ষণই ছিল ন]। 


পঞ্চমতঃ-_রাম দত্ত প্রভৃতি যে-অধর সেনের বাড়িতে রামকৃষ্ণের সঙ্গে 
বঞ্ধিমচন্ত্রের দেখ! হয়েছিল বতল লিখেছেন, আমার অনুমান সেই অধর সেনের 
সঙ্গে হয়ত বস্কিমচন্দ্রের কোন সাক্ষাৎ পরিচয়ই ছিল ন]। 


শ্রম লিখেছেন__-অধর সেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি বন্ধু ডেপুটি 
ম্যাজিষ্ট্রেট বস্কিমচন্ত্রকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন রামরুষ্ণকে দেখাবার 
জন্য । 

অধর সেন ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই ডেপুটি ম্যাজিষ্টরেটে ছিলেন সত্য। কিন্ত 
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তাই বলে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব তে! ছিলই না, এমন কি পরিচয়েরও সুযোগ 
হয়নি বলেই মনে হয়। 

দীনবন্ধু মিত্র, জগদীশনাথ বায় প্রভৃতি ছু এক জন ছ্থাড়া বস্কিমচন্দ্রের জীবনে 
কোন বন্ধুই ছিল না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন-__-'আমরা তাহার কি 
ছিলাম? বাহার] বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে থাকিতেন, তাহারা বস্কিমচন্দ্রকে কিভাবে 
দেখিতেন, তাহা প্রকাশ করিয়। বল যায় ন1। তাহাকে সথা বলিবেন, সে 
স্পর্ধা কেহু রাখিতেন না৷” বস্কিম-প্রসঙ্গ | 

অপর সেন বস্কিমচন্দ্র অপেক্ষা! ১৭।১৮ বছরের ছোট ছিলেন । অধর সেন 
১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ৭ম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটর হযে 
চট্টগ্রামে নিযুক্ত হন। পরে ১৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এ চাকরিরই ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত 
হয়ে যশোহরে আসেন । এরপর ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এ ষ্ঠ শ্রেণীতে থেকেই 
কপক।তায় কাঁলেক্টরের অধীনে এসে কাজ করতে থাকেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যস্ত ৬ষ্ট শ্রেণীতে খেকে তিনি কলকাতায় কাজ করেন । 

শ্রীম লিখেছেন, ১৮৮৪ স্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর শনিবার কৃষ্ণ চতুর্থী তিথিতে 
অধর সেনের বাড়ীতে রামকৃষ্ণের সঙ্গে বস্কিমচন্ত্রের দেখা হয়েছিল। অক্ষয় 
সেন কিন্তু তার বইয়ে লিখেছেন, সেদিন রুষণ চতুর্থা তিথি ছিল না, সেদিন 
ছিল অমাবন্তা তিথি। 

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেঘ্বর ম।গে দেখা যায়, অধর সেন ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে থেকে 
কলক1তার কালেকটরের অধীনে কাজ করছেন এবং মাহিনা প!চ্ছেন ৩০০ 
টাকা, আর বঙ্কিমচন্দ্র এ সময় ১ম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্টেটে ও ডেপুটি 
কালেকটর হয়ে হাওড়ায় আছেন এবং মাহিন। পাচ্ছেন ৮০০ টাক] । 

১৮০৫ গ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস পর্ষন্ত সংশোধিত গবর্ণমেণ্টের উচ্চ চাকুরে- 
দের সিভিল লিষ্টে দেখা যায়, এ সময় বাঙ্গলায় ১ম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট 
ও ডেপুটি কালেকটর ৭ জন, "য় শ্রেণীর ১১ জন, ৩য় শ্রেণীর ২০ জন, ৪র্থ 
শ্রেণীর ৪১ জন, ৫ম শ্রেণীর ৭২ জন, ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ৬১ জন এবং ৭ম শ্রেণীর ৩৮ 
জন ছিলেন। এঁর] ছাড়া প্রবেশনারী বা অফিসিয়েটিং অকিস/র ৩১ জন, 
স্পেশ্টাল ডেপুটি কালেকটর ১৪ জন এবং বিভিম্্র গ্রেডের সাব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 
ও কালেকটর ছিলেন প্রচুর । 

বন্ধিমচন্দ্র এই সময় এই শত শত দেশীয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্েটে ও ডেপুটি 
কালেকটরদের, এমন কি বছ সাহেব ডেপুটি ম্যাজিষ্রেটেরও উপরে ছিলেন। 
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শর 


এ সময় প্রথম শ্রেণীর যে ৭ জন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তাদের প্রথম ৫জন 
ছিলেন ইউরোপীয়, এদের পরেই ছিলেন বস্কিমচন্দ্র। 

একজন ৬ শ্রেণীর নবীন কর্মচারীর সঙ্গে একজন ১ম শ্রেণীর প্রবীণ কর্ম- 
চারীর, তাও আবার বস্কিমচন্দ্রের মৃত গম্ভীর ও রাসভারী প্রকৃতির মানুষের 
কি করে যে বন্ধুত্ব হ'তে পারে. তা বুঝা কঠিন। বন্ধুত্ব তো দূরের কথা, 
সেকালে একজন ৬ শ্রেণীর কর্ণচারী একজন ১ম শ্রেণীর প্ররূপ কর্মচারীর 
সামনে যেতেই সাহস পেত না। আর গেলেও গিয়ে শ্যার "যার" করেই 
সামনে দাড়িয়ে থাকতে হ'ত। 

চাকরিতে এ গ্রেডের বা শ্রেণীর বিরাট পার্থক্য থাকলেও, উভয়ে যর্দি 
কখন একই জায়গায় কাজ করতেন, তাহলেও অন্তত পরিচয় হতে পারত। 
কিন্তু উভয়ে এক জায়গায় কখনই কাজ করেন নি। অধর সেন ১৮৭৯ থেকে 
১৮৮৫ ্রীষ্টাব্ব পর্যন্ত চট্টগ্রাম, যশোহর ও কলকাতায় কাজ করেছেন; আর 
বঙ্কিমচন্দ্র এ সময় হুগলী, হাওড়া, কলকাতা (অস্থায়ী আসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি ), 
আলিপুর. বারাসত, আলিপুর, জাজপুর ও হাওড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। অত- 
এব এ থেকেও অনুমান হয়, উভয়ের মধ্যে পরিচয় ছিল ন1। 

এখন আর একটা কথা, অধর সেন কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হলেও 
তিনি একজন কবিও ছিলেন । তিনি ছু একটা কবিতার বইও লিখেছিলেন। 
এই সাহিত্য স্কত্রেই কি বঙ্কিমচত্রের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল? 

'সাহিত্যিক হলেই যে সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাত্তা পেতেন তা মোটেই, 
নয়। তিনি সাহিত্য নিয়ে কারও ছেলেখেলাকে আদৌ বরদাস্ত করতেন ন1। 
বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় সমালোচক বস্কিমচন্দ্রের কথা স্মরণ করলে জানা যায় যে, 
তিনি অক্ষম সাহিত্যিকদের কখন ক্ষমা করেন নি বা তাদের প্রতি কপাও 
দেখান নি। 

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত “বঙ্গদশনের তৃতীয় বৎসরের ৪র্থ সংখ্যায় (১২৮১ 
সালের শ্রাবণ ) দেখছি, অধরলাল সেনের "ললিতা স্থন্দরী” (১ম সর্গ) 
নামক একখানি কবিতার বইয়ের সমালোচন। প্রকাশিত হয়েছে ! বঙ্কিমচন্দ্র 
সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে বইটির সম।লোচন! প্রকাশিত হলেও, লেখাটি যে ৰক্ষিম- 
চন্দ্রের তা সঠিক বলা যায় না। কেন না, আজও মালিক পত্রে নৃতন গ্রন্থের 
সমালোচনা! সম্পাদকের চেয়ে অন্ত লোকেই বেশী করে থাকেন। ধারই 
লেখা হোক, এ লেখায় কিন্তু অধর সেনের মোটেই প্রশংসা করা হয় নি ॥ 
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বরং তাঁকে তিরক্কৃতই করা হয়েছে । লেখাটিকে বঙ্কিমচন্জ্রের বলে ধরলেও 
এই লেখা থেকে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, অধর সেনকে বস্ষিমনন্ত্ 
সাক্ষাৎ ভাবে চিনতেন। 

এরপর বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙজগদর্শনে অধর সেনের নাম আর কোথাও 
পাওয়া যায় না। পরে অবশ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রের মেজদ1 সব্ীবচন্দ্রের সম্প্রা্দিত 
বঙ্গদর্শনে ( সঞ্জীবচন্দ্র এ সময় বঙ্গদর্শনের মালিকও ছিলেন ) ১২৮৫ সালের 
জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় অধর সেনের “নলিনী” কবিতা বইয়েব একটি অতি ছোট্ট সমা- 
লোচন। বেরিয়েছিল । তাতে কিছু প্রশংসা, কিছু নিন্দা ছিল। 

যাই হোক, বস্ষিমচন্দ্র যেরূপ গম্ভীর ও রাসভারী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন 
এবং অপরের রচন। সম্পর্কে যেরূপ তীব্র ও নিরপেক্ষ সমালোচক ছিলেন, তাতে 
তরুণ বয়স্ক এবং সাহিত্যে এরূপ অল্প প্রতিভা-সম্পন্ন অধর সেন পরে যে 
সাহিত্য সম্পূর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন, তা মনে হয় না। সে যুগের 
কারও লেখ! থেকেও এরূপ কথা জান। যায় না। 

অতএব অধর সেনের সাহিত্য জীবন এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট জীবন উভয়ই 
অ।লোচনা করে এখন বল! যেতে পারে যে, অধর সেনের সঙ্গে বঙ্কিমচজ্দ্রে 
বন্ধুত্ব তো দূরের কথা, হয়ত পরিচয়ই ছিল না। 


এখন কেউ হয়ত বলবেন-_রাম দত্ত বঙ্কিমচন্জ্রের জীবিত কালেই ১২৯৭ 
সালে ( বঙ্ধিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৩০০ সালে ) তার বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা লিখে- 
ছিলেন, এ লেখা যদ্দি ভূল হ'ত তাহলে বঙ্ষিমচন্ত্রই তো৷ আপত্তি করতেন । 

এ সম্বন্ধে আম।র বক্তব্য-_বাম দত্ত ১২৯৭ সালে তার বামকষ্জ জীবনীতে 
এবং ১৩১২ সালে তার বক্তৃতাবলীতে শশধর তর্বচুড়ামণি স্ঘন্ধে লিখেছিলেন । 
তর্কচুড়ামণি রামকৃষ্জের বিশেষ পরিচিত হওয়। সত্বেও রাম দত্তের এ লেখ! বনু 
বৎসর তার নজরেই পড়ে নি। পরে একজন ( পদ্মন।থ ভট্রচাখ ) তর্কচুড়।মণিকে 
রাম দত্তের এ লেখার কথা বললে, তখন তিনি ১৩২৭ সালে এর প্রতিবাদ করে 
ছিলেন। তেমনি রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের কোন আগ্রহ ন৷ থাকায় 
রাম দত্তের বই তার নজরে না! আসারই কথা । এখন অন্য কেউ যদি এ বই 
পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে জানান । এমনও হতে পারে, তার জীবিতকালে অন্য কেউ 
তাকে জানান নি। আর যদি জানিয়েই থাকেন, তাহলে বঙ্কিমচন্ত্র প্রতিবাদ 
নাও করতে পারেন। কারণ, তীর বিরুদ্ধে কেউ কিছু লিখলে তিনি সাধারণত: 
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তার প্রতিবাদ করতেন না। আবার হতে পারে, হয়ত তিনি গ্রতিবাদ 
করেছিলেন; কিন্তু তার কথা গ্রহণ করা হয় নি। কেননা, রামকুফ-ভক্তদের 
কারও কারও লেখার মধ্যে দেখ! যায়, তাদের ভুল লেখার প্রতিবাদ জানালে, 
তার সংশোধন হয় নি। 


স্বমী সারদানন্দ তার এরীশ্ররামকষ্ণ লীল। গ্রসঙ্গ' গ্রন্থে কি রাষকৃষ্শশ- 
ধর তক চুড়ামণি প্রসঙ্গ, আর কি রামকৃষ-বস্কিমনন্্র ্রসঙ্গ উওয় ক্ষেত্রেই মূলতঃ 
রাম দত্তর লেখাকেই অনুসরণ করে লিখেছেন। কেবল, রাম দত্তর লেখার 
উপর বাড়তি একটু আধটু মন্তব্য বা কিছু অতিরিক্ত যোগ করেছেন। যেমন, 
তিনি রামকুষ্*-শশধরের প্রথম সাক্ষাতের প্রসঙ্গে লিখেছেন-__ 

'এ বৎসর (১৮৮৫ খ্রীঃ) রথের দিনে---পণ্ডিত শশধরকে দেখিতে যাইয়। 
ঠ[কুর সেদিন প্ডিতজীকে নান। অমূল্য উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীশ্রীজগদন্বার 
নিকট হইতে “চাপরাশ' ব1 ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া ধর্মগ্রচার করিতে যাইলে উহা 
সম্পূর্ণ নিক্ষল হয় এবং কখন কখন প্রচারকের অভিমান অহংকার বাড়াইয়। 
তুলিয়া তাহার শর্মনাশের পথ পরিষ্কার করিয়! দেয়, এ সকল কথা ঠাকুর 
পণ্ডিতজীকে এই প্রথম দর্শন কালেই বলিয়। ছিলেন। এই সকল জলস্ত শক্কি- 
পূর্ণ মহাবাক্যের ফলেই পণ্ডিতজী কিছুকাল পরে প্রচার কার্য ছাড়িয়া 
৬কামাখ্যাপীঠে তপস্ঠায় গমন করেন, ইহা আর বলিতে হইবে না।,-_রামকুষ্জ 
লীল? গ্রসঙ্গ, গুরুভাব, উত্তরার্ধ। 

চাপরাশ পাওয়া সম্বন্ধে ছ্বয়ং তক চুড়ামণির প্রতিবাদের কথা আগেই 
বলেছি। এখন সারদানন্দের লেখার শেষাংশে তার মন্তব্যটা সন্বন্ধে কিছু 
বলছি । 

সারদানন্দের এ মন্তব্য সম্বন্ধে আসামের গৌহাটি-নিবাসী পল্সনাথ দেবশর্মী 
তখন প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন-_“লীল! প্রসঙ্গকার কিরূপে অবগত হইলেন 
যে, পণ্ডিতজী বন্তৃতা ছাড়িয়া  কামাখ্যায় তগন্যার্থ গমন করিয়া! ছিলেন? 
চড়ামণি মহাশয় ধর্মবন্তৃত৷ গ্রনঙ্গেট কামরূপেও আসেন এবং ৬ কামাখ্যা 
দর্শনাদি করিয়! যান। আমরা জানি, তিনি ১৮৮৮-৮৯ অবে শ্রীহষ্, কাছাড় 
অঞ্চলে বক্তৃতা করিয়াছিলেন । ধফলতঃ এই সকল লেখক যে কত অসত্য 


এভাবে প্রচার করিয়াছিলেন, কে তাহার ইয়ত| করিবে? ---সাহিত্য, মাঘ 
১৩২৮ । 

সারদানন্দ লিখেছেন, ১৮৮৫ সালে তকচুড়ামণির সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রথম 
লাক্ষাৎ হয়। এ কথাটাও ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে একট! অকাট্য প্রমাণ দিচ্ছি-_ 
২৮-৭-৮৪ তারিখের “ইপ্ডিয়ান মিরার' কাগজে দেখছি* রামকৃষ্১শশধর তক 
চুড়ামণির এক সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে । কথাবার্তার 
যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাতে আছে--তক চুড়ামণি রামুষ্ণকে জিজ্ঞাস! 
করেছিলেন, হিন্দুর জাতিভেদ প্রথ| উঠে যাওয়া উচিত কিনা? উত্তরে রাম- 
কৃষ্ণ বলেছিলেন_-ফল পাকলে আপন হতেই গাছ থেকে পড়ে যায়। কাচা 
ফল তোল] ভাল নয়। 

সংবাদপত্রে গ্রকাশিত রামরুষ্+-তর্কচূড়ামণির এ সাক্ষাতের কথা রাম দত্ত 
কোথাও বলেন নি। আর সারদানন্দ, অক্ষয় সেন, শ্রম প্রভৃতি যার রাম- 
কৃষ্ণ সন্বদ্ধে লিখেছেন, তারাও রামকুষ্১তক'চুড়ামণির কথা বলতে গিয়ে 
সংবাদপত্রে প্রক/শিত হওয়1 সত্বেও রামর্+-তকচিড়ামণির এ সাক্ষাতের কথা 
কোথাও বলেন নি। এর" কেবল রাম দত্তের লেখা এ বামকষ্ণ-তক চুডামণির 
কথাকেই (আমার আগের আলোচনায় য৷ সত্য নয় বলেই প্রতিভাত হয়েছে 
'ফেনিয়ে ফেনিয়েই লিখে গেছেন । 

সারদানন্দ তাঁর গ্রন্থে রামরুষ্ণ-তক ুড়ামণির প্রথম লাক্ষাতের কথাটা 
যেমন বাম দত্তের লেখ! থেকে নিয়েছেন, তেমনি তিনি রামরুষ্ণ-ৰস্কিমচন্র্রের 
প্রসঙ্গের বেলাতেও মূলতঃ রাম দর্তকেই অনুসরণ করেছেন। 

সারদানন্দ তার গ্রস্থের এক জায়গায় কোন এক প্রসঙ্গে রামকষ্ের বলা 
স্তাকরাদের সোনা চুরি করার একটা গল্প বলেই পাদটাকায় লিখেছেন__ 
“ঠাকুরের পরম ভক্ত অধর সেনের ভবনে বঙ্গের স্থ্রসিদ্ধ উপন্যাসিক শ্রীয়ূত 
বন্কিমচন্দ্রের সহিত যেদিন তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেদিন বঙ্ধিমবাবু সন্দেহ- 
বাদীর পক্ষাবলম্বন পূর্বক ঠাকুরকে ধর্মবিষয়ে নান কুট প্রশ্ব করিয়াছিলেন । 
ঠাকুর এঁ সকলের যথাযথ উত্তর দিবার পরে বক্ষিমচন্দ্রকে পরিহাসপূর্বক বলিয়। 
'ছিলেন, “ভূমি নামেও বঙ্কিম কাজেও বঙ্কিম।” প্রশ্ন সকলের হৃদয়স্পর্শী উত্তর 
লাভে প্রীত হইয়া! বস্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, “মহাশয়, আপনাকে একদিন আ'মা- 
দের কাটালপাড়ার*বাটীতে যাইতে হইবে, নেখানে ঠাকুর নেবার বন্দোবস্ত 
পাছে এবং আমরা সকলেও হরিনাম করিয়া থাকি। ঠাকুর তাহাতে 
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রহস্যপূর্বক বলিয়াছিলেন, কেমনতর হরিনাম গো, শ্তাকরাদের মত নয় তো ? 
বলিয়াই পৃবেক্ত গল্পটি বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন এবং সামান্য হাস্তের রোল 
উঠিয়াছিল।, 

এখানে দেখ]! যাচ্ছে, রম দত্তের লেখ! এ “বঙ্কিম ( বাক] ), কথাট। নিয়েই 
সরদানন্দও লিখেছেন-_“তুমি নামেও বাঁঙ্কম কাজেও বঙ্কিম |” তবে রামকৃষ্ণ 
কেন বঙ্কিম (নামে এবং কাজেও ) বলতে পারেন, সারদানন্দ তারই একটা 
কারণ দেখিয়েছেন। বঞ্ষিমচন্দ্র সন্দেহবাদীর পক্ষাবলম্বনপূর্বক রামকৃষ্ণকে 
ধর্মবিষয়ক নান কুট প্রশ্ন করেছিলেন এবং রামকৃষ্ণ সে সকলের যথাষথ উত্তর 
দিয়েছিলেন__সারদ।নন্দ একথা লিখলেও তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের একটাও প্রশ্ন এবং 
ব।মকৃষ্জের একটাও উত্তর, উল্লেখ করতে পাবেন নি। এ থেকেও বলা যেতে 
পারে যে, তিনি পাম দত্তের কথাটার উপরেই শুধু মন্তব্য করেছেন বা এ 
কথাটার একটা কারণ দেখবার চেষ্টা করেছেন। আর বাকি কথাগুলে' 
নিজের । 

এবার সারদানন্দের লেখায় বঙ্কিমচন্দ্র কতৃকি তাদের কাটালপাড়ার-বাডিতে 
বামকৃষ্ণের যাওয়ার নিমন্ত্রণের কথা । এ কথাটিও সারদানন্দ কোথ] থেকে জেনে 
লিখেছেন, তা বলেন নি। অনুমান হয়, তকচিড়ামণি প্রসঙ্গের শেষাংশের 
মত এটিও তার নিজন্ব সংযোজন । আারদানন্দের এ কথাকে অবিশ্বাস করার 
হেতু, প্রথমত:-_ বঙ্কিমচন্দ্র এ সময় কাটালপাড়|র সঙ্গে একরূপ সম্পর্ক ছিন্ন 
করেছিলেন। কারণ, তিনি নিজেই লিখেছেন-_“পিতদেবের শ্বর্গারোহণের 
(১৮৮১) পর আমর। ছুই জনের দুইটি নংকল্প কাধে পরিণত করিলাম । আমি 
কাটালপাড়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আঙিলাম- সপ্তীবচন্র চাকুরি 
ত্যাগ করিলেন ।, -_সঞীবনী সুধা । 

শ্রীম ধিনি রাম দত্ত, অক্ষয় সেন ও সারদানন্দের লেখা নিয়ে নিজেব 
বইয়ে দিয়েছেন, তিনি অভ্ভবতঃ এ কথা জানতেন বলেই, তার বইয়ে আর 
কাটালপাভার কথা লেখেন নি। শ্বধু লিখেছেন_বঙ্কিম__একটি প্রার্থনা 
আছে। অন্ুগ্রহ করে কুটারে একবার পাঁয়ের ধুলে।_ 

সারদানন্দের এই কাহিনী অবিশ্বাস করার আরও হেতু, তার বইয়েও কিছু 
বানানে? এবং বিকৃত.কাহিনী রয়েছে বলেই । যেমন আর একটা উদাহরণ 
দিচ্ছি-_সারদানন্দ তার বইয়ে অভেদানন্দকে. নিয়ে কাঁশীপুর বাগান বাড়ির 
একটি ঘটন। বিকৃত করে লিখেছেন বলে.অভেদানন্দ তার "আমার জীবন কথা? 
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গ্রন্থে সারদানন্দের এ লেখার প্রতিবাদ করে গেছেন । অভেদানন্দ এই নিয়ে 
সারদানন্দকে একটি চিঠি দিলে, তিনি ভূল ম্বীকার করে পরৰ্তা সংস্করণে 
সংশোধন করে দেবেন বলে অভেদানন্দকে একটি চিঠিও দ্রিয়ে ছিলেন৷ সারদা- 
নন্দের মৃত্যুর পর “রামরুষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ' বইয়ের সে ভূল আর সংশোধন হয় 
নি। ফলে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ তাদের “মন ও মানুষ" গ্রন্থে সারদ।নন্দের সেই 
ভূল স্বীকার কর! চিঠির কথ! এখন মুদ্রিত করে দিয়েছেন । 

অতএব, সারদানন্দের বইকে রামরুষ্চ মিশনের সন্স্যাসীর। “অভ্রান্ত' বললেও, 
এর সকল কথাই সত্য বলে বিশ্বাম কর! যায় না। 


১৩৫২ সালে রাম দত্তের শ্ীরামকুষ্জ পরমহংস দেবের জীবন কথা গ্রন্থের 
৬ সংস্কবণ প্রক(শিত হয়। এই ৬ষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকাষ বাম দণ্ডেরই কাকুড়- 
গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ ষোগোছয[নের সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ লিখেছেন__'পুস্তক- 
থানির পঞ্চম সংস্করণ নিঃশেষিত হুওয়াষ ইহার ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 
পঞ্চানন বত্সর পূবে এই গন্থ প্রথম প্রকাশিত হয । সে সময়ে ইহাই এ বিষয়ে 
একমাত্র পুস্তক ছিল।' 

মাধবানন্দ তার লেখা এ ভূমিকায় পরবর্তীকালে লেখা হযেছে বলে শ্রীমর 
'শ্রীশ্বীরামরুষ্জ কখাযুত' এবং স্বামী সারদ[নন্দের '্রীশ্ীরামকৃষ্ণ লীল। প্রসঙ্গ, 
বই ছুটির নাম করেছেন । কিন্তু আশ্চর্য যে, তিনি ১৯০১ শ্বী্াব্দে বা ১৩০৭৮ 
সালে প্রকাশিত ৫৭৯4২ পৃষ্ঠার বই অক্ষষ সেনের রামরুষ্খ পুঁথির কোথাও 
নামই করেন নি। এর কারণ মনে হয়, মাধবানন্দ জানতেন যে, অক্ষয় সেনেন্‌ 
এ বই মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং এ বইয়ে বহু বানানো! অসত্য কাহিনী 
রয়েছে । তাই তিনি এই বইযের নাম পধন্তও উল্লেখ করেন নি। 

অক্ষয় সেনের বামরুষ্জ পুথিতে যে ভূল বা বানানো কাহিনী আছে, 
শ্রারামকুষ্ণ বেদান্ত মঠেব প্রতিষ্ঠাতী৷ বামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী অভেদানন্দও সে কথা 
তার “আমার জীবন কথা? গ্রন্থে লিখে গেছেন। 

যোগোগ্যান ব্যাশ্রমের মাধবানন্দ বা বেদান্ত মঠের অভেদানন্দই শুধু নন, 
রামক্ক্জ মিশনের সন্গা।সীর]ও অক্ষয় সেনের বইয়ের বত কাহিনীকে, এমন কি 
ইার নিজের জীবনের ঘটন| বলে বণিত কাহিনীকেও বিশ্বাস করেন নি। 
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অক্ষয় সেন তার বইয়ের এক জায়গায় লিখেছেন, কলকাতায় দেবেন 
মজুমদার নামে রামকৃষ্ণের এক ভক্তের বাড়িতে তিনি রা'মকৃষ্ণের পদ নেব! 
করেছিলেন। অক্ষয় সেন লিখেছেন-__ 


* দ্রক্ষিণেতর পাদ শ্রীগুণধর 
প্রসারণ কৈল! মম কোলে, 
কমলার সেব্য পাদ সেবিয়। মিটানন সাধ 


জনম সফল ধরাতলে। 


স্বামী গম্ভীরানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন থেকে প্রকাশিত তার শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত 
মালিকা' গ্রন্থে অক্ষয় সেনের কথা লিখতে গিয়ে এই ঘটনাটি সম্বন্ধে লিখেছেন-_- 
ভক্ত-গোষ্টিতে ইহা বিদিত ছিল ষে, ঠাকুর তাঁহাকে এভাবে শ্রীঅঙ্জ স্পর্শের 
অধিকার সাধারণতঃ দিতেন না। বলিতেন “মনের ময়ল৷ কাটুক তারপর 
হবে |” 

অক্ষয় সেন লিখেছেন- রামকৃষ্জের পা কমলারও সেব্য । 

গম্ভীরানন্দ নিজে রামকৃষ্ণ ভক্ত হলেও, অক্ষষ সেনের এতটা বাড়াবাড়ি 
হয়ত বরদাস্ত করতে পারেন নি। তাই তিনি তার বইয়ে অক্ষয় সেন সম্বন্ধীয় 
লেখায় অক্ষয় সেনের পুঁথি থেকে অক্ষয় সেনের 'বানর বানর খেলা? প্রভৃতি 
উদ্ধত করলেও, পুথি থেকে এ কাহিনীটার একটা কথাও উদ্ধৃত করেন নি। 

অক্ষয় সেনের মৃত্যুর পর তার বইয়ের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই 
তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় প্রকাশক রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী আত্মবোধানন্দ 
লিখেছেন-__শ্রিশ্রীরামরুষ্চ পুথির তৃতী সংস্করণ প্রকাশিত হইল। "এই 

তস্করণে স্থানে স্থানে সামান্য সংশোধন করা হইয়াছে । 

আত্মবোধানন্দের লেখা এই ভূমিক1 থেকেও দেখা যাচ্ছে, ইনিও ন্বীকার 
করেছেন, অক্ষয় সেনের বইয়ের ১ম ও ২য় সংস্করণে ভূল ছিল এবং ইনি এর 
বিবেচন! মত মে সব ভূল “স্থানে স্থানে সংশোধন" করে দিয়েছেন । 

আত্মবোধানন্দ পু থির স্থানে স্থানে সামান্য সংশোধন করলেও রামকৃষ্ণ 
মিশনেরই অন্যান্য সন্্যাসীর1 (গম্ভীরানন্দ ছাড়াও) এ বইয়ের অসংশোধিত বহু 
ঘটনাকেও বিশ্বাস করেন না। যেমন, সারদানন্দ অক্ষয় সেনের সকল কথাকে 
বিশ্বাস করেন নি বলেই, তিনি তার রামরুষচ লীলা-প্রসক্ঘ বইয়ে অক্ষয় সেন 
বর্ণিত বহু কাহিনীকেই তার গ্রস্থভৃক্ত করেন নি। 
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অক্ষয় সেন রচিত এ হেন মনগড়া কাহিনীতে ভর] রামরু্ণ পুঁথি বইয়ের 
এক জায়গায় আছে-_ 
একবার মহোতমব অধরের ঘরে 
অনেক অস্্রান্তবর্গে একত্রিত করে ॥ 
ইদানীর নব্য সভ্য সবে পাশ কর! । 
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত তার] |। 
চাটুজ্যে বঙ্কিম পদে মাজিষ্টর | 
নব্য সভ্যদের মধ্যে ভারি নাম তার ॥ 
সবান্ধবে উপনীত আজিকার দিনে। 
একদিকে সমাসীন ব্রাহ্ম ভক্ত গণে ॥ 
তাহাদের মধ্যে বড় মিষ্ট-ক যিনি । 
তত্রলোক্য সান্যাল নামে স্ববিদিত তিনি ॥। 
এর পরেই অক্ষয় সেন যা! লিখেছেন, তার সারাংশ হচ্ছে এই__-সেদিন ছিল 
অমাবন্া তিথি এবং রাত্রি তখন প্রায় ছয় দণ্ড । অমাবস্যায় রামকুষ্ণের “ক্রিয়া 
কাণ্ড আচরণ তান্ত্রিক বিধানে? হ'ত বলে, সেদিন তিনি বোতলে কিছু মদ নিয়ে 
এসেছিলেন এবং সে মদ তার ভক্ত নিরঞ্জন গাত্রবন্ত্র আবরণে” বগলে লুকিয়ে 
রেখেছিলেন । রামকুঞ্চ অমাবস্যায় কোন এক্রিয়ায় কপালে মদের ফোটা 
পরতেন । 


এরপর অক্ষয় সেন তার পুঁথিতে লিখেছেন__ 
শ্ীপ্রভৃর বেশভুষা-সঙ্জা নিরীক্ষণে | 
প্রথমে অবজ্ঞাভাব বন্কিমের মনে | 
ধনমান বিদ্যামদে হয় যে রকম । 
অহঙ্কারে ধরাবোধ সরার মতন || 
শীপ্রূ অন্তর্যামী বুঝিয়৷ অন্তরে । 
সাদরেতে সম্ভাষণ করিলেন তারে ॥| 
কি মধুর শ্রীপ্রতুর বাক্যের মাধুরী । 
বর্ণে বর্ণে খেলে তায় রসের লহরী ॥ 
পরে জিজ্ঞাসিল। তারে গুণধর রাঁয়। 
মানুষের কাধ কিব! আমিয়া ধরায় ॥ 
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উত্তরে মাজিত-বুদ্ধি কহিল বস্কিম। 

টম্থুন আহার আর নিদ্রা এই তিন ॥ 

অতি ঘ্বণ। সহকারে প্রতৃ-তীয় কন। 

সাজে না তোমার মুখে এ হেন বচন || 

তুমি ত ছেঁছড়া লোক হীন বুদ্ধি ভারি। 

যে কাধ করিতে চিন্ত। দিবা বিভাবরী, 

কিংবা যেই কর্ম নিজে কর আচরণ, 

তাহাই সভায় তুমি কৈলা উচ্চারণ ॥ 

উপমা সহিত পরে কহেন ঠাকুর । 

থাইলেই মুল! উঠে মূলার ঢেকুর ॥ 

স্বভাব না থাকে চাপ স্বভাবের*জোরে । 

উপরেতে উঠে ত।ই যেমন ভিতরে ॥ 

বন্ধিমে দেখিয়। গ্রভু সলজ্জ বদন। 

ঈশ্বরীয় কথ! পরে ঠকল! উত্থাপন | 

তত্বকথা আলাপনে কিছুক্ষণ যায় । 

ব্রত্ষগণে সঙ্গীতে ইঙ্গিত কৈল। রায় || 

একতাবা খোল আর করতাল সনে। 

সঙ্গীত আবস্ত কৈলা ব্রাহ্ম ভক্ত গণে || 

এর পরেই আব।র অক্ষষ সেন 'লখেছেন__ 
ত্রলৈ।ক্যের মিষ্ট কে সকলে মোহিত হ'ল । এদিকে রামকৃ্চ আবেশ 

ভরে কীত্তন ও নৃত্য করতে লাগলেন । তার “জগ বিমোহন নর্তন' দেখে সকলে 
তার দিকে চেয়ে রইল । নিরঞ্জন রাম্কুঞ্জের সঙ্গে নাচতে নাচতে তার বগলে 
যে মদের বোতল লুকানো ছিল, তা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল। বোতলে কি 
ছিল, দেখব।র জন্য সকলে ণেলে, তারা মদের গন্ধের বদলে ডি. গুপ্তর পাঁচনের 
গন্ধ পেলেন। এই মদ পাচন হওয়ার কথাট। একজন পরের দিন গিরিশ 
ঘোষকে বলে । গিরিশ ঘোষ তখন মদ খাচ্ছিলেন। তিনি এই কথা স্খনে 
অবিশ্বাস করলে সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্ত বোতলের মদই ভি. গুপ্তর পাঁচন হয়ে 
গেল । এর পরেই অক্ষয় সেনের বইয়ে গিরিশ ঘোষের সম্শ্ত মদের বোতলের 
মদদ কেবল জল হয়ে যাওয়ায় আরও এক কাহিনী আছে । সারদানন্দ এমন কি 
শ্রীমও অক্ষয় সেনের এই মদ জল ব! পাঁচন হওয়াব কথাকে আজগুবি বলে 
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ধরেন। তাই তারা তাদের গ্রন্থে এ কথার আর উল্লেখই করলেন নী। তবে 
শ্রীম একথা ন! লিখলেও অক্ষয় সেনের লেখ। থেকে “উত্তরে মাজিত বৃদ্ধি কহিল 
বন্কিম। টমথুন আহার আর নিত্রা এই তিন। এবং “তত্বকথা আলাপনে 
কিছুক্ষণ যায় । এই কথাগুলে৷ নিয়ে আলোচন। করে অনেক ফুলিয়েছেন । 
শ্রীম তার বইয়ের পৃষ্ঠা বাড়াবার জন্ত বাম দত্ত এবং সারদানন্দের বই থেকেও 
রামকৃষ্-বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গের কথাগুলি নিয়েছেন এবং নিজের দেওয়া অনেক 
কাহিনী রচন! করেছেন । 

সারদ|নন্দ অক্ষয় সেনের লেখায় এই বঙ্কিম ও গিরিশ প্রসঙ্গের সমস্তটাকেই 
অবিশ্বাস্য ও আজগুবি বলে বুঝেছিলেন। তাই তিনি তার বইয়ে এর লেখার 
কোন কথাই দেন নি। 

, বাম দত্ত তার গ্রন্থে লিখেছেন-__রামকুষ্ণ বঙ্ষিমটন্দ্রকে বঙ্কিম (বাক) বলে 

পরিহাস করেছিলেন । 

সারদানন্দ রাম দত্তের এই লেখা পড়ে তার উপর নিজের কথা কিছু যোগ 
কবে তার বইযে বামকস্৫-বঙ্ষিমচন্ত্র প্রসঙ্গটা! লিখেছেন । 

বাম দত্তের এই লেখা ভিত্তি করেই অক্ষয় সেন (ধার মনের মযল। 
কাটেনি) স্থির করেন-__বামকুষ্ণ বন্কিমচন্ত্রকে ধখন বাক] বলে পরিহাস করে 
ছিলেন, তখন বন্কিমচন্্র নিশ্চয়ই বামকৃষ্ণের কোন প্রশ্নের বাকা উত্তর দিষে 
ভিলেন। অতএব রামকৃষ্জের মুখে মান্ষের কাজ কি? প্রশ্ব এবং বন্ষিম- 
চন্দ্রেব মুখে বাঁক] উত্তর মথুন, আহাৰ আর নিদ্রা এই তিন' দাও বসিয়ে । 

মূল রাম দত্তেব একই কথাকে নিয়ে সারদানন্দ এবং অক্ষয় সেন উভয়েই 
লিখলেও, অক্ষদ সেন যে এমনট।1 চিখতে পেরে ছিলেন, তার কারণ, তার 
নিজেব "মনে মযলা' ছিল বলেই। 


বম তার গ্রন্থের প্রতিটি ভাগের প্রথমেই লিখেছেন__ঠাকুর শ্রীরামকুষ 
শীমখে বাল্য, সাধনাবস্থা। ইত্যাদি সম্বন্ধে অথবা! ভক্রদের সম্বন্ধে নিজ চরিত 
যাহা বলিয়/ছেন,__আর যাহা ভক্তের! সেইদ্দিনেই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । 
শ্রীশ্রীকথাযুতে গ্রক1শিত শ্রীমুখকখিত চরিতাম্বত এই জাতীয় উপকরণ। শ্রীম 
নিজে যেদিন ঠাকুরের কাছে বনিয় যাহ] দেখিযাছিলেন ও তাহার শ্রামুখে 
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শুনিয়াছিলেন, তিনি সেইদিন রাত্রেই ( ব দিবাঁভাগে ) সেইগুলি ম্মরণ করিয়া? 
ধৈনন্দিন বিবরণে [019:5তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় উপকরণ 
প্রত্যক্ষ (19160) দর্শন ও শ্রবণ দ্বার! প্রাপ্ত । বর্ষ, তারিখ, বার, তিথি" 
সমেত ।... 

ঠাকুরের শ্রীমুখে ভক্কেরা নিজে যাহা শুনিয়াছিলেন, আর এক্ষণে স্মরণ 
করিয়া বলেন। এজাতীয় উপকরণও খুব ভাল ।...তবে চব্বিশ বৎসর হৃইয়? 
গিয়াছে । লিপিবদ্ধ থাকতে যে ভুলের সম্ভাবনা, তাহা! অপেক্ষা অধিক ভৃলের" 
সমভাাবন1।". 

শ্রীঞ্ীকথামৃত প্রণয়নকালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভর 
করিয়াছেন ।-..ইৎ ১৯১০ 1, 

শ্রীম নিজেই বলেছেন- রামকৃষ্জের কাছে বসে যে সব শুনেছেন, পরে সে 
সব লিখেছেন । সঙ্গে সঙ্গে কাছে বলে লেখেন নি। শ্রীমর বইয়ে ৩০।৪০ পৃষ্টা 
করে লেখ। রাম-কৃষ্চের এক এক সময়ের দীর্ঘ আলোচনা ব কথাবার্ত। সঙ্গে 
সঙ্গে না লিখে পরে লিখলে, তাতে যে শ্রীমর নিজের অনেক কথাই ঢুকবে, তা 
বলাই বাহুল্য । কেন না শ্রীম এমন শ্রুতিধর ছিলেন না যে, পরে এ অত কথা 
লিখবার সময় তিনি স্বৃতি থেকে হুবহু সেই কথাগুলোই লিখেছিলেন । 

দ্বিতীয়তঃ__“লিপিবদ্ধ থাকাতে যে ভুলের সম্ভাবনা” এই কথা বলে শ্রীম' 
নিজেই স্বীকার করেছেন, তার ভায়বির লেখাতেও ভূল ছিল। 

তৃতীয়তঃ-_প্রথম জাতীয় উপকরণের ( রামকুষ্ের মুখের কথা শ্তনে সেই 
দিনই শ্রীম বা অন্ত কোন ভক্তের লেখা ডায়রি ) উপর নির্ভর করে কথামত 
লেখা, শ্রীম একথা বললেও তার বইয়ের অনেক লেখার ন্যায় বামকুষণ-বস্থি মচন্দ্র 
প্রস্গটিও কিন্ত মোটেই তা নয়। কেন না, এক তো শ্রীম নিজে সেদিন উপস্থিত 
ছিলেনই না, দ্বিতীয়ত: কারও ভায়রি থেকেও নেওয়া নয়। এট1 আসলে 
অক্ষয় সেন ( মনের ময়ল1ওয়াল1), বাম দণ্ড ও সারদানন্দের সকলের লেখা 
থেকেই নেওয়া । তার উপর শ্রীমর আরও কিছু নিজের লেখা । 

সাধারণতঃ কোন ব্যক্তি তার ডায়রি অবলম্বন করে (ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নয়, 
একই বিষয় নিয়ে) কোন গ্রস্থ লিখলে, পর পর দিনের ঘটনাই পর পর লিখে 
যান। এইটাই শ্বাভাবিক। শ্রীম কিন্তু এই অতি স্বাভাবিক পদ্ধতিটি গ্রহণ 
করেন নি। যেমন--তিনি ২৭-১২-৮৩ তারিখের ঘটন। তার বইয়ের তৃতীয় 
ভাগে, ২৪-১২-৮৩ তারিখের ঘটনা তৃতীয় ভাগের ক” বৎসর পরে প্রকাশিত 
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চতুর্থ ভাগে, আবার ২৬-১২-৮৩ তারিখের ঘটন! চতুর্থ ভাগের ২২ বৎসর পরে' 
প্রকাশিত পঞ্চম ভাগে প্রকাশ করেছেন। কেহ হয়ত বলবেন, তিনি অপরের ' 
কাছ থেকে পরে পরে যেমন সংগ্রহ করেছেন, তেমনি পরে পরে প্রকাশ 
করেছেন। কিন্তু একথা শ্রীমর বই সম্বদ্ধে আদৌ চলে না। কেননা শ্রীম 
তার ডায়রি থেকে একই দিনের এক সময়ের ঘটনা একভাগে, আবার সেই 
দিনের অন্য সময়ের ঘটন। অন্য ভাগে প্রকাশ করেছেন। অথচ বিষয় বস্তবর' 
দিক থেকে যে তেমন কিছু পার্থক্য রয়েছে, তাও নয়। যেমন-আীম তার 
ডায়রি থেকে ২৮-৭-৮৫ তারিখের রাত্রি ৮টার পরের কথাগুলি তার বইয়ের 
দ্বিতীয় ভাগে (১৯ খণ্ড ২ পরিচ্ছেদ ) দিয়েছেন । আবার এ তারিখেরই বিকাল 
৫11 টার কথাগুলো ক' বৎসর পরে প্রকাশিত তৃতীয় ভাগে দিয়েছেন। শ্রীম 
বলেছেন, এদিন রাত্রি ৮টার পর ও বিকাল ৫।। টায় উভয় সময়েই তিনি রাম- 
কৃষ্ণের সপ্গে ছিলেন । প্রথম বারে এক শোকাতুর! ব্রাহ্ষণীর বাড়িতে রাম- 
কৃষ্ণের উপস্থিতির কথা শ্রীম লিখেছেন ৷ আর দ্বিতীয় বারে গন্গুর মার বাড়িতে 
রামকুষ্ণের উপস্থিতির কথা বলেছেন । শীম প্রথমবারে লিখেছেন, ব্রাহ্মণীর 
বাড়িতে রামকষ্ণ গেলে ব্রাহ্মণীর ভাবোল্লাস হয়েভিল। আর পরে লিখেছেন 
_ রামরুষ্ণ গন্থর মার বাড়িতে এক্যতান বাজনা ও ছোকরাদের গান শুনে 
ছিলেন। 

শীম শুধু যে একই দিনের এক এক সময়ের ঘটনা এক এক গ্রস্থে দিয়েছেন, 
তা নয়, তিনি একই দিনের একই সময়ের ঘটনার কিছুট! এক ভাগে, আবার 
কিছুটা! অগ্যভাগে, এমনও করেছেন । যেমন-_-১৯-১২-৮৩ তারিখে বেলা স্টার 
সময়ের রামকৃষ্ণের কথ। (কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ ও সমাধি সম্বন্ধে) শ্রীম তার 
বইয়ের চতুর্থ ভাগে (৭ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ) লিখেছেন, আবার এদিন এ 
বেল। ৯টার সময়েরই এ একই ব্যক্তির সহিত কথ। (জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে) শ্রীম 
বহু বৎসর পরে প্রকাশিত তার পঞ্চম ভাগে লিখেছেন (১২ শ খণ্ড, ৩য় 
পরিচ্ছেদ )। 

শ্রীমর এইরূপ লিখন পদ্ধতি দেখে এইটাই মনে হওয়' স্বাভাবিক যে, তিনি 
তার বইয়ের বিক্রি দেখে বইয়ের সংখ্যা! বাড়াবার জন্যই পরে পরে এক এক 
দিনের বা এক এক সময়ের ঘটন এ ভাবে চিন্তা করে করে লিখেছেন । এক্্‌প 
লেখ যে খুব কষ্টকর তা! মোটেই নয়। কেননা, রামকুষণের, কথ! বা উপদেশা- 
বলীর সঙ্গে যিনি কিছুট1 পরিচিত তার পক্ষে রামরুষ্জের কথা নিয়ে এই ভাবে 
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ফেনিয়ে লেখা খুব কষ্টসাধ্য নয়। এরপ ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণের কথা৷ বা উপদেশা- 
বলীর পুনরাবৃত্তি হওয়! স্বাভাবিক। আীমর কথামুতে তাই-ই হয়েছে। এ 
সন্ধে শ্রীমর পক্ষ থেকে হয়ত যুক্তি হবে যে, রামকৃষ্ণ একই কথা ব1 উপদেশ 
পুনরাবুত্তি করতেন বলে, উর বইয়েও তাই পুনরাবৃত্তি হয়েছে । কিন্তু, শ্রীম 
একই দিনের ঘটনার কিছুট। একভাগে, আবার কিছুটা বহু বৎসর পরে 
প্রক(শিত অপরভাগে লিখলেন কেন ? এতেই তো। মনে হতে পারে, পরে তিনি 
তার গ্রন্থের এই অপর ভাগটি রচন। করবার জন্যই আগের দিনের লেখার জের 
টেনে বাড়িয়ে এই ভাগ রচন। করেছেন । এবং এবূপ সন্দেহ ব৷ অনুমান করা 
খুবই শ্বাভাবিক। 

যাক, এখন শ্রীমর লেখ|র বঙ্কিম গ্রসঙ্গে আসা যাক । রাম দত্ত, সারদানন্দ, 
অক্ষয় সেন এব। এদের বইয়ে রামকুষ্খ-বঙ্কিমচন্দ্র গ্রসঙ্গটা যেখানে ছু এক কথা 
বা অল্প কথায় লিখেছেন, সেখানে শ্রীম লিখেছেন তার বইয়ে ২৬ পাতা শ্রীম 
তার ব।মকৃষ্চ কথামুত গ্রন্থের পঞ্চম ভাগে প্রধ।নতঃ অক্ষয় সেনের লেখা অংশটি 
নিয়েই ( অবশ্ঠ মদের প্রসঙ্গট] লাদ দিয়ে) ফেনিয়ে ফেনিয়ে এতটা লিখেছেন । 
অমাবশ্র।য় বামকৃষ্ণেব মদের তিলক নেওয়া এসে যেতে পারে বলেই হয়ত, 
অক্ষষ সেন এদিন অমাবস্ত। তিথি চিল লিখলেও, শ্রীম কিন্তু এ তিথিট। করে- 
ছেন, রুষণা চতুরথা | 

আম লিখেছচেন_-১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্ধের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে অধর সেনের 
বাড়িতে রামকৃষ্জেব সঙ্গে বঙ্িমচজ্জের সাক্ষাৎ হয়েছিল । সেদিন সেখানে বনু 
ব্রাহ্ম, কয়েকজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 
সেই সভায় রামকুষ্ণ মানুষের কর্তব্য কি বঙ্কিম্চক্্রকে এই প্রশ্ন করলে, বঙ্কিমচন্দ্র 
বলেছিলেন_-'আহার, নিপ্রা ও মৈথুন ।' 

এই ১৮৮৪ খ্রীষ্ট(ন্দে বঙ্কিমচন্দ্র, “নবজীবন-সম্পাদক অক্ষয়চন্ত্র সরকারের 
ভাষায়-_“সাহিত্য-সম্াঈরূপে তখন তিনি কলকাতায় কলুটোলায় অবস্থান 
করিতেছেন ।” আর রবীন্দ্রন/থের ভাষায়-__“এই সময় অক্ষয় সরক।র মহা শক 
নবজীবন মাসিক পত্র বাহির কবিয়|ছেন।---বস্কিমবাবু তখন বঙ্গদর্শনের পাল] 
শেষ করিয়] ধর্মমলে[চনা য় প্রবৃত্ত হইলেন ৷ প্রচার বাহির হইতেছে ।, 

বঙ্কিমচঞ্জ এ সময় একবপ হিন্দুধর্মের প্রচাবকের ভূমিকা নিয়েই 'নবজীবন, 
ও পপ্রচার” পত্রিকায় নিয়মিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখছিলেন। বঙ্কিমচন্্রের 
নিজেরই ভাষায়--'নবজীবনে আমি হিহন্দুধর্__যে হিন্দুধর্ম আমি গ্রহণ করি 
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তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়! নিয়মন্রমে লিখিতে ছিলাম । প্রচারেও এ বিষয়ে 
নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম ।” 

শ্রীম যে ৬ই ডিসেম্বর ব1 অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিকে বামকৃফ-বন্িমচন্জ্ে 
সাক্ষাতের কথা বলেছেন, ঠিক এ অগ্রহায়ণ মাসেই রবীন্দ্রনাথ ভারতী" পত্রি-: 
কায় 'একটি পুরাতন কথা" নামে এক প্রবন্ধে বস্কিমচন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ করে 
লিখেছিলেন_- “আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্ঠ ভাবে, অসংকোচে, 
নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের সহিত একামনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা 
অন্বীকার করিয়াছেন কোনখানেহ মিথ]া সত্য হয় না; শ্রদ্ধাম্পদ বস্কিমবাবু 
বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বজিলেও হয় না।? 

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমদিকে ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল, এই প্রবন্ধ পড়ে এ অগ্রহায়ণ মাসেরই শেষভাগে প্রকাশিত প্রচারে 
বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথেব প্রবন্ধের উত্তর দিয়েছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্রেখ এ প্রতিবাদ 
প্রবন্ধের নাম “আদ ব্রাহ্ম সমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায় ।' 

বস্কিমচন্দ্র তার মুল প্রবন্ধে তার নিকট পরিচিত ছুই জন হিন্দুর দে|ষ গুণ 
বর্ণন। প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একজনের সম্বন্ধে বলেছিলেন-_তিনি যদ্দি মিথ্য। 
কথ৷ কহেন, তবে মহাভারতার কৃষ্ণেক্তি স্মরণ পূর্বক যেখানে লোক-হিতার্থ 
মিথ্য। নিতান্ত প্রয়েজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখ|নেই মিথ্য। 
কথা কহিয়! থাকেন ।' 

এই কথাট। নিয়েই রবীন্দ্রনাথ সতা-মিথ্যা প্রশ্ন তুলে বস্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ 
করেছিলেন । বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাখের আক্রমণের উত্তর দিতে গিয়ে তার 
প্রবন্ধে এ 'কৃষ্ণোক্তি' সম্বন্ধে লিখেছিলেন__ 

“এ কৃষ্ণোক্তির মর্ম প1ঠককে এখন সংক্ষেপে বুঝাই । কর্ণের যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়] যুধিষ্টির শিবিরে পলায়ন করিয়। শুইয়া আছেন। তাহার জন চিন্তিত 
হইয়! কৃষ্ণাজুন সেখানে উপস্থিত হইলেন । যুধিষ্ঠির কর্ণের পরাক্রমে কাতর 
ছিলেন, ভাবিতে ছিলেন, অজু এতক্ষণ কর্ণকে বধ করিয়া! আসিতেছে । 
অর্জন আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কণণ বধ হইয়াছে কি ন1। অর্জন 
বলিলেন, না হয় নাই। তণন যুধিষ্ঠির বাগ!ন্ধ হইয়া অজুনের অনেক নিন্দা 
করিলেন, এবং অজুনের গাণ্ডীবের অনেক নিন্দা করিলেন । অজুর্নের একটি 
প্রতিজ্ঞা ছিল-_যে গাণ্তীবের নিন্দ৷ করিবে, তাহাকে তিনি বধ করিবেন। 
কাজেই এক্ষণে “সত্য” বুক্ষার জন্য তিনি যুধিষ্তিরকে বধ করিতে বাধ্য--নহিলে 
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“সত্য-চ্যুত হবেন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের বধে উপ্তত হইলেন-_মনে করি- 
লেন, তারপর প্রায়শ্চিত্ত শ্বরূপ আত্মহত্য। করিবেন । এই সকল জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
তাহাকে বুঝাইজেন যে, এরূপ সত্য রক্ষণীয় নহে। এ সত্য লঙ্ঘনই ধর্ম। 
এখানে সত্যচ্যতিই ধর্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য হয়।, 

যাই হোক, পাঠক-পাঠিকারা বস্কিমচন্দ্রের এ প্রবন্ধটি পড়লে দেখবেন, 
কি ভদ্র ও সংযত ভাষায় এবং আক্রমণকারী রবীন্দ্রনাথের উচ্চ প্রশংস। 
করেই তিনি তার প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 

বঙ্কিমচন্দ্র তার এ প্রবন্ধেই এক জায়গায় প্রসঙ্গতঃ বলেন--“যে কারণেই 
হউক, প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্ম সমাজ তুক্ত লেখক দিগের 
দ্বার চারিবার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্রবাবুর এই আক্রমণ চতুর্থ আক্রমণ । 
গড় পড়তায় মাসে একটি । এই সকল আক্রমণের তীব্রতা একটু পরদা পরদা 
উঠিতেছে 1, 

এখন আমার কথা হচ্ছে, ব্রাহ্মরা যখন গড়পড়তায় মাসে একটি করে 
এবং একটু করে পরদ1 পরদা উঠে বঙ্ষিমচন্দ্রকে তীব্রভাবে আক্রমণ কর- 
ছেন এবং যেদিন বঙ্কিমচন্দ্র সত্য-অপত্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আক্রমণাত্মক 
প্রবন্ধের উত্তর লিখছেন বা! লেখা! সবে শেষ করেছেন, সেই সময়েই ব্রাহ্মদের 
সমক্ষেই এবং অন্থান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি তে৷ ছিলেনই, বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের কর্তব্য 
সম্বন্ধে এ উত্তর দিয়েছিলেন, এ অসম্ভব । এ উত্তর দিলে উপস্থিত ব্রাহ্মদের 
মুখ থেকে শুনে লেখক ব্রাহ্মর1 আবার বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করতেন। 


শ্রীম তার বইয়ের তৃতীয় ভাগেও রামুষ্ণের মুখে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এমনি 
অর একটা অসম্ভব কথা বসিয়েছেন । শ্রম লিখেছেন__ 

“একজন ভক্ত বলিলেন--শ্রীযুক্ত বঙ্কিম কুষ্ণ চরিত্র লিখেছেন । 

শ্ররামকৃষণ__বঙ্ধিম শ্রীকৃষ্ণ যানে, শ্রমতী মানে না। 

কাণ্ডেন...ঈশ্বর নয হয়ে বুন্দাবনে এসেছিলেন, রাধাকৃষ্ণলীলা, তা মানেন 
না? 

শ্রীরামককঞ্চ-- ( সহান্তে ) ও সব কথা যে খবরের কাগজে নেই, কেমন করে 
“মানা যায়? 

একজন তার বন্ধুকে এসে বললে, ওহে কান ওপাড়া দিয়ে যাচ্ছি, এমন 
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ময় দেখলাম সে বাঁড়িট। হুড় মুড় করে পড়ে গেল। বন্ধু বললে, দাড়াও হে, 
একবার খবরের কাগজখানা আনি । এখন বাড়ি হুড়মুড় করে পড়ার কথ 
কাগজে তো৷ কিছুই নাই ।--'ও লব কাজের কথ। নয় । সে লোকটা বললে-_ 
আমি যে দেখে এলাম । ও বললে, তা৷ হোক, যে কালে খবরের কাগজে নাই, 
সে কালে ও কথা বিশ্ব করলুম না ।' ঈশ্বর মনুষ্য হয়ে লীল! করেন, এ 
কথা কেমন করে বিশবাম করবে? ও কথা যে ওদের ইংরেজি লেখাপড়ার 
ভিতর নেই। পূর্ণ অবতার বোঝান বড় শক্ত, কি বল? চৌদ্দ পোয়ার ভিতর 
অনন্ত আসা। ১৭ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ । 

আশীমতী মান! না মান। সে অন্ত কথা, বঙ্কিমচন্দ্র তার কৃষ্ণচরিত্রে সে সম্বন্ধে 
বিস্তৃত আলোচনা করেছেন । কিন্তু 'ঈশ্বর মঙ্গস্ত হয়ে লীলা করেন ইংরাজি 
বিষ্ভার মধ্যে একথ! নেই বলেই, বঙ্কিমচন্দ্র একথা বিশ্বাস করতেন না, তা 
ঠিক নয়। যেমন__ 

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশ মজুমদারকে ১০-১০-৮৫ তারিখে এক চিঠিতে লিখেছিলেন 
__কষ্চরিত্র মনুষ্যচরিত্র । ঈশ্বর লোকহিতার্থে মন্ুম্য চরিত্র গ্রহণ করিয়! 
ছিলেন ।” বঙ্কিমচন্দ্র তার “কৃষ্ণচবিত্রে'র প্রথমেও লিখে গেছেন-_কৃষ্ণস্ত ভগবান 
ত্বয়ং। ...আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়! বিশ্বাস জরি । পাশ্চাত্য 


শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃ়ীভূত 
হইয়াছে ।” 

এখানে দেখা যাচ্ছে, ইংরাজি বিগ্ালাভ করেই বরং ঈশ্বরের মানুষ হতে 
পার! সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণ! দৃ়ীভূত হয়েছিল । 


বাম দত্ত মাত্র একটি কথা--অধর সেনের বাড়িতে রামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিম- 
চন্দ্রের দেখ! হলে রামকুষ্ণ বস্কিমচন্তদ্রকে বঙ্কিম (বাঁক) বলে রহস্য করেছিলেন 
-__এই কথাটিকে নিয়ে নারদানম্দ, মনে ময়ল! ওয়ল! অক্ষয় পেন, এবং শ্রীম কি 
ভাবে নিজেদের ইচ্ছামত লিখে লিখে বঙ্কিমচন্দ্রকে হেয় বা ছোট করে- 
ছেন, ত। দেখাবার চেষ্টা করলাম । এঁদের সকলেরই বিশেষ করে শ্রীমর 
কথাগ্জলিকে নিয়ে ইপন্তাষিক অচিন্তাকুমার সেনগধ আৰার্‌ কল্পনা বিস্তারে 
সকলকেই ছাড়িয়ে গেছেন। অচিন্ত্যবাবু আীমর বই থেকে রামৃষঃ-বন্ধিমচন্্ 
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প্রসঙ্গের এক একটা কথা উদ্ধত করেছেন. আর তার লঙ্গে সঙ্গে নিজে কল্পনায় 
নান। মন্তব্য করেছেন । 

অচিস্ত্যবাবু কর্মজীবনে বিচারক ছিলেন । কিন্তু তিনি একজন অতি 
সাপ্ারণ বিচারকের ন্যায়ও শ্রীম প্রভৃতির লেখার সত্য মিথ্য। যাচাই করেন নি। 
অধিকন্ত নিজে আবব ও'দের কথার উপর নান! মন্তব্য করে বঙ্কিমচন্জ্রকে 
আরও ছোট করেছেন । অচিন্ত্যবাবুর এই ধরণের লেখাগুলি নিয়ে বেশী 
আলোচনার গ্রয়োজন নেই । একটা উদ|হরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। অচিস্ত্য- 
বাবু লিখেছেন__ 

ঠাকুব-_-বিশেষ করে তাকালেন আবার বস্কিমের দিকে, কোমল স্বরে 
বললেন, “আপনি যেন কিছু মনে কোরো না।' 

সরল সপ্রতিভের মত বস্কিম বললে, আজ্ঞে মিষ্টি শুনতে আসি নি।, 

কিন্তু বঙ্কিম জানে তার অন্তরের মধ্যে এর চেয়ে আর মিষ্টি নেই। শ্তি- 
শালী ওযুধের নাম জানি না, খেতে খুব ঝাঝালো', কিন্ত মধুরের মত কাজ করে 
আত্মগুণে,আবোগ্য এনে দেয় । তেমনি অর্থ জানি না মন্ত্রের, উচ্চারণও হয়তো 
ঠিক হয না, কিন্তু আজ্মগ্ূণে কাজ করে, এনে দেয় নৈরুজ্য । তেমনি তির- 
স্কারের মধ্য দিযেই আম্বক সেই নামের পুরস্কার । 

ভক্ত ঈশ্বরের কাছে বিষয় চাইলেও ঈশ্বর তাকে তার পাদপল্লবই উপহার 
দেন। 

হে প্রভূ তোম।কে ত্যাগ কৰে স্বর্গ চাই না। ব্রহ্মলোক চাই না । সার্বভৌম 
 রূসাধিপত্যও চাই না। চাই নাযোগ সিদ্ধি] চাই না অপুনভ'ব। কষধার্ত 
শিশু বা অজাতপক্ষ বিহঙ্গ যেমন তার মার জন্যে উৎকণ্তিত, বিরহিণী স্ত্রী যেমন 
প্রবাসগত পতির জন্তে উত্কন্তিত, হে মনোহর অরবিন্দ নেত্র, তোমাকে দেখ- 
বার জন্যে আমিও তেমনি উৎকণ্ঠিত হয়েছি ।, 

এখানে দেখা যাচ্ছে, অচিন্ত্যবাবু রামরুষ্ণের বেলায় ঠাকুর তাকালেন, 
বললেন, লিখেছেন; কিন্তু বঙ্ছিমচন্দ্রের বেলায় বস্কিম বললে, বঙ্কিম জানে, 
লিখেছেন । রামকষ্-বঙ্গি মচন্দ্র প্রসঙ্গে অচিন্ত্যবাবু বরাবর বস্কিমচন্্রকে (শুধু 
বঙ্কিমচন্দ্রকে কেন, অচিন্ত্যবাবু তার বইয়ে বিচ্যাসাগর, মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মকলকেই ) এই ভাবে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তারতম্য করে 
লিখে গেছেন। 

যাই হোক, অনিন্ত্যবাবু যে লিখলেন-__বক্কিমচন্দ্র রামকুষ্ণকে প্রথম দর্শনেই 
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বলেছিলেন, হে প্রতৃ, তোমাকে ছেড়ে আমি স্বর্গ, ব্রহ্মলোক, যোগসিদ্ধি প্রভৃতি 
কিছুই চাই না। তোমাকে দেখবার জন্য আমি উৎকষ্টিত। 

রামরুষ্চকে দেখবার জন্য বস্কিমচন্দ্রের যদি অতই আগ্রহ এবং তাকে ছেড়ে 
স্বর্গ বা মোক্ষও চান না, তাহলে এরপর বঙ্কিমচজ্র রামকষ্ণের সঙ্গে আর দেখ) 
করলেন ন। কেন? বঙ্কিমচন্দ্র তো! শেষ জীবনে কলকাতাতেই ছিলেন, 
আর রামকৃষ্$ও তো! কলকাতার পাশেই দক্ষিণেশ্বরে থাকতেন ৷ সব চেয়ে 
বড় কথা, বঙ্কিমচন্দ্র যদি রামকৃষ্ণের অত বড় ভক্ত ছিলেন তে তিনি রামকৃষ্ণ 
সম্বন্ধে কখন কোথাও একটি কথাও বললেন না কেন? আসলে বন্থিম- 
চন্দ্রেরঃ তার সমসাময়িক ভূদেব মুখোপাধ্যায়। দ্রীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ন্যায় রামকু্চ সম্বন্ধে কোনদিন কোন আগ্রহই ছিল 
না1এবং কোনদিন তিনি রামকৃষ্ণকে হয়ত দেখেনও নি। 


এই সঙ্গে আর একজনের কথা । *চিন্তানায়ক বস্কিমচন্ত্র' গ্রন্থের লেখক 
ভবতোষ দত্ত ইনিও কোনরূপ চিন্তা না করেই অচিস্ত্য সেনগুধুর মত 
শ্রীমকে অবলম্বন করে ত(র বইয়ে লিখেছেন--“মানুষের কর্তব্য কি হওয়া 
উচিত, এ বিষয়ে পরমহংস দেব বস্কিমচন্দ্রের মত জিজ্ঞাসা করেন। বঙ্গিমচন্ত্র 
উত্তরে জৈবক্রিয়াগুলিরই উল্লেখ করে ছিলেন বলে তিনি অত্যন্ত ত্বণা প্রকাশ 
করেন ।” ইত্যাদি 

অক্ষয় সেন থেকে শুরু হয়ে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত পর্যস্ত এর! সকলেই বঙ্ধিমের 
মুখে তিনটি জৈবক্রিয়ার কথাই বসিয়েছেন। ভবতোষবাবু দেখছি, "জব- 
ক্রিয়াগুলি' বলে সব জৈবক্রিয়াকেই বলিয়েছেন । 

এখন কথা হচ্ছে-_একজন অতি বড় মূর্খকেও কেউ যদি কখন জিজ্ঞান॥ 
করে, মান্ষের কর্তব্য কি হওয়া! উচিত? -_তাহলে সেই মূর্খও তখন ভাবে, 
্রশ্নকর্তা নিশ্চয়ই ঈশ্বর চিন্তা, পরোপকার, জীবে দয়া, গুরুভক্কি বা সৎ 
জীবন যাপন-_এই ধরণেরই কোন কথ জানতে চাইছেন? 

মানুষের কর্তব্য কি হওয়া উচিত? এর উত্তরে খাওয়া, ঘুমনে প্রভৃতি 
জৈবক্রিয়ার কথ! সেও কখনই বলে না । কারণ, সেও জানে-__এগুলে। জীবজন্ত, 
কীটপতঙ্গ সবারই অত্যন্ত সহজাত ব্যাপার । 

অতএব, মানুষের কর্তব্য কি হওয়া উচিত? এর উত্তরে বঙ্কিমের মত 


ব,স ৫ ৬৫ 


মান্য কখনই আহার, নিজ্রা, মৈথুন বলতে পারেন ন| বা বলেনও নি। আসলে 
যে অক্ষয় সেনের কথ গম্ভীরানন্দ, অভেদানন্দ, সারদানন্দ, মাধবানন্দ প্রভৃতি 
সন্ন্যাসীর! বিশ্বাস করতেন না, সেই বিকৃতমন। অক্ষয় সেনেরই এটি বানানে। 
কথা! বা “ময়লা মনের কথা | আর তার মনে যে “ময়ল। ছিল, নে তো হ্বয়ং 
র।মকৃ্চ দেবই বলে গেছেন। 


আমি আগে বলেছি-_রামরুষ্ের সঙ্গে বন্ধিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়েছিল, এমন 
কথা বস্কিমচন্দ্রের নিজের মুখে শুনে তার পরিচিত কেউই তার বঙ্কিম-স্বৃতি 
কথায় লেখেন নি। 

বন্কিমচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত শ্রাশ মজুমদার বঙ্ধিমচন্দ্রের মৃত্যুর ৮ বছর 
পরে ১৩০৮ সালের মাঘ-ফান্তন সংখ্যা “সমালোচনী'তে তার “বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ 
_ তৃতীয় প্রস্তাব" প্রবন্ধে লিখেছেন-__ 

“পরূমহংস রামকৃষ্ণের সহিত বাবু অধরলাল সেনের গৃহে একদিন বক্কিম- 
বাবুর সাক্ষাৎ ঘটে । পরমহংস কথায় কথায় বলিয়|ছিলেন__শুনিয়াছি আপনার 
বড় বিদ্যার অভিমান । বঙ্কিমবাবু তাহাতে ক্ষুব্ধ না হুইয়! বরং ধর্মোপদেশ 
শুনিতে চাহিয়। ছিলেন। তাহাতেও পরমহংস নরম হন নাই। বঙ্ধিমবাবু 
হসিয়! সকল উড়াইয়া ছিলেন । তাহাদের অতঃপর আর কখন দেখাশুন। হইয়। 
ছিল কিনা, আমি অবগত নহি।, 

এখানে দ্রেখা যাচ্ছে__ শ্রীশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তার শ্রদ্ধাবশতই হয়ত, 
বহ্কিমচন্দ্রের বরং বেশ প্রশংসাই করেছেন । 

অধর সেনের বাড়িতে পরমহংস রামকৃষ্ণের সঙ্গে বন্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়ে- 
ছিল-_ শ্রীশবাবু লিখলেও, তিনি একথা বলেন নি যে, তিনি এঁ কথা বস্কিমচন্দ্রের 
কাছে শুনেছেন । 

শ্ীশবাবু তার 'বস্িমবাবুর প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে বন্ধিম্চন্দ্রের সঙ্গে তার নিজের 
কথাবার্তা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অপরের কাছে শোনা কথাও লিখেছেন । 

সেই হিসাবে রামকৃষ্ণ-বস্কিমচন্দ্র সাক্ষাতের কাহিনী রাম দত্ত কি অক্ষয় 
সেনের বই-পড়া কারও মুখে শুনে, সেই কথাকে নিজের পহন্দ মত করে নিয়ে 
শ্রশবাবু লিখে থাকতেও পারেন। 

এখন কেউ যদি বলেন, শ্রশবাবু যখন লিখেছেন--“পরে আর দেখা হয়ে 


৬৬ 


ছিল কিনা আমি অবগত নহি'--তখন এ থেকে তো বল! যেতে পারে-রাম 
কৃষেের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দরের প্রথম লাক্ষাতের কখাট1 তিনি জানতেন। 

জানতেন । কিন্তু তার এই জানাটা তে| পাম দত্ত কি অক্ষয় মেনের বই 
পড়! কোন ব্যক্তির কাছে শুনেও হতে পারে! তিনি নিজে এ সাক্ষাৎ গ্রত্যক্ষ 
করেন নি এবং বস্কিমচন্দ্রের মুখে শুনেও সে কথা লেখেন নি। বস্কিমচন্দ্রে 
মুখে শুনে থাকলে, তিনি তার প্রবন্ধের অপর ঘটনাগুলির ন্যায় এটার 'লম্পর্কে 
নিশ্চয় লিখতেন, বন্ধিমচন্দ্র তীকে এ কথ! বলেছিলেন । 

তাছাড়। শ্রীশবাবুর প্রবন্ধে তার জানা বলে বধিত অনেক কথা আছে, যা 
ঠিক নয়। যেমন, ছু একটা উদাহরণ দিচ্ছি-_ 

(১) শ্রীশবাবু লিখেছেন--১৮৮৫ খ্রিষ্টান্বে এলবার্ট কলেত্ে 
বিতরণী সভায় সভাপতি রাজেন্দ্রলাল মিজ্রের বক্তৃতা! শোন!' ক (সে 
“দেশ বিশ্রুত' ব্যক্তি হেসে হেসে এবং মাথা নেড়ে নেড়ে বক্তার প্রতিটি কথ 
অন্থমোদন করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন সভামঞ্চেই উপস্থিত ছিলেন। তিক 
সভার এ দেশ বিশ্রুত ব্যক্তিকে দেখেই সম্ভবতঃ পরে তার মুচিরাম গুড়ের 
জীবনী লিখেছিলেন । 

শ্রশবাবুর একথা আদৌ ঠিক নয় । কারণ, ১৮৮৫ অনেক আগেই মুচি- 
রাম লেখা হয়েছিল । 

(২) শ্রীশবাবু লিখেছেন_সত্য সত/ই বঙ্কিমবাবু কম বৎসর ছুই বার 
করিয়। প্রমোশন পাইয়। ছিলেন। 

বস্কিমচন্দ্র অত্যন্ত প্রতিভাধর ছাত্র ছিলেন সত্য। তবুও তাঁর ছাত্রজীবন 
নিয়ে আলোচন। করলে দেখ। যায়, শ্রীশবাবুর এ কয় বৎসর দুবার করে প্রমো" 
শনের কথা সত্য নয়। 

(৩) শ্রীশবাবু লিখেছেন-_-নবজীবন বেবোবার ছু মাস মধ্যে প্রচারের 
বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। 

শ্রীশবাবুর একথাও ঠিক নয়। কারণ, নবজীবন বেরোবার ঠিক ১৫ দিন 
পরে প্রচার প্রকাশিত হয়েছিল । 

শীশবাবুর জানা বলে বর্ণিত এইরূপ অসত্য কাহিনী তার প্রবন্ধে আরও 
'আছে। অতএব শরীশবাবুর জান! কথার উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া চলে না। 


করিত 


এবার আমার শেষ কথা 


৬৭ 


আমি আমার এই প্রবন্ধে আমার বক্তব্যের সমর্থনে যে সব যুক্তি 
দেখিয়েছি, সে সব সত্বেও কেউ যদ্দি তর্কের খাতিরে স্বীকারই করেন যে, অধর 
সেনের সঙ্গে বস্কিমচন্দ্রের পরিচয় ছিল এবং অধর সেনের বাড়িতে বরামরুফেের 
সঙ্গে বহ্থিমচন্দ্রের দেখাও হয়েছিল; তাহলেও বলবেো-__মানুষের কর্তব্য হওয়! 
উচিত-_আহার, নিদ্রা, মৈখুন--বঙ্কিমচন্ত্র একথা বলতেই পারেন না। 

এ সম্পূর্কে আমার আগের সমস্ত যুক্তির সঙ্গে আবার ক'টা কথা বলছি-_ 

(১) বঙ্কিমচন্দ্র এত অবিবেচক ছিলেন ন! যে, রুষ্োক্তি স্মরণ পূর্বক মিথ্যাও 
কখন কখন সত্য হয় লিখে যখন ফ্যাসাদে পড়েছিলেন, তার নেই ফ্যাসাদের 
দিনেই বহু ব্রাহ্ম ও বিশিষ্ট ব্যক্তির সামনে এ কথা বলে আবার নতুন ফ্যাসাদ 
ডেকে আনবেন । 

(২) আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র সিংহ কিছুটা 
অশ্রদ্ধেয় ভাষায় 'নব্য ভারতে, বঙ্কিমচন্দ্রের একটা প্রবন্ধের সমালোচনা করলে 
বঙ্কিমচন্দ্র কৈলাসচন্দ্রের ভাষাকে “'মেছোহাটার গালি” বলেছিলেন । এই কথা এ 
১৮৮৪ খ্রষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসেই বঙ্কিমচন্দ্র তার “আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নব হিন্দু 
সম্প্রদায়” প্রবন্ধে লিখেছিলেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র যে সময়ে অপরের ভাষাকে 'মেছোহাটার গালি” ধলছেন, ঠিক 
সেই সময়েই নিজে বহু স্থুধীজন সমক্ষে এ কথ। বলবেন, এ সম্ভব নয় । 

(৩) বঙ্কিমচন্দ্র বাংল! ভাষার শব্দ ভাণ্ডার সম্বন্ধে লিখেছেন-__“ইংরেজি, 
ফাসি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্ত যে ভাষার শব্ধ প্রয়োজন তাহ গ্রহণ করিবে, 
অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না, 

সভ্য সমাজে অহেতুক “মৈথুন” শব্দট1 উচ্চারণ কর! যে "অঙ্গীল' তাতে 
কোনও সন্দেহ নেই। অতএব বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা বলতে পারেন না । 

(৪) বঙ্কিমচন্দ্র যে কিরূপ নীতিবাগীশ ও আদর্শবাদী মানুষ ছিলেন, তার 
বিশেষ পরিচয় পাই তার লেখা "বহুবিবাহ" প্রবন্ধ থেকেও | এই প্রবন্ধটি তিনি 
লিখেছিলেন বিদ্যাসাগর মশায়ের রচিত “বহুবিবাহ রহিত হওয়! উঁচত কি ন। 
এতঘিষয়ক বিচার-দ্বিতীয় পুস্তক” এর সমালোচন] প্রসঙ্গে । তার সেই প্রবন্ধ 
থেকে এখানে কিছুট1 উদ্ধৃত করছি-_ 

“বিদ্যাসাগর মহাশয় উদাহরণ ত্বব্ধপ প্রবোধচক্দ্রিকা নামক অশ্লীলতার, 
ভাগার হইতে একটি অঙ্গীল উপাখ্যন উদ্ধত করিয়া শ্বীয় গ্রস্থকে কলঙ্কিত 
করিয়াছেন | সে উপাখ্যানটি এপ অঙ্গীল যে, বোধ হয় সামান্ত ইওর 


তা 


লেখকও তাহা উদ্ধত করিতে সাহুস করিতেন না।...বিদ্যামাগর মহাশয়ও 
তাহার একটি শব পরিবত্তিত করিয়া! লজ্জানয়োধের প্রমাণ দিয়াছেন__আর 
একটি শব্দ মৃত্যুপ্থয় তর্কালঙ্কারের লজ্জাহীনা লেখনী হইতে যেমন বাহির হুইয়া- 
ছিল, বোধ হয় তেমনই আছে ।* -__বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২৮০ 

যে-বঙ্কিম বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেও একথা লিখতে পারেন, মেই-বস্কিম নিজে বছ 
সন্্ান্ত ও গুণীজন সমক্ষে অম্লান ব্দনে এ কথা বলেছিলেন, এ একেবারেই 
অবিশ্বান্ত। 

(৫) আরও একট] কথা _বঙ্কিমচন্দ্রকে উচ্চশিক্ষিত ভেবে সহজ সরল সাধক 
রামরুষ্চ দেব যদি জিজ্ঞাসাই করে থাকেন-_মাহুষের কর্তব্য কি বা কি হওয়! 
উচিত? -_তার উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা বললে বুঝতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র সর্ব- 
জন ম্মক্ষে একদিকে নিজেকে যেমন অত্যস্ত হেয় প্রতিপন্ন করেছিলেন, অপর 
দিকে তেমনি সকলের সামনেই সবার শ্রদ্ধেয় রামরুষ্ণ দেবের প্রতি রীতিমত 
অবজ্ঞাও প্রকাশ করেছিলেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র কোন মতেই নিজেকে কোথাও হেয় প্রতিপন্ন করার মান্গষ ছিলেন 
না। 

তার নিজের দিক থেকে সাধুসস্তদের প্রতি আকর্ষণ না থাকলেও তাদ্দের 
প্রতি তার বরাবরই শ্রদ্ধার ভাব ছিল। কারণ-_তীাদের গৃহ-দেবতা, ধার 
প্রতি তার গভীর ভক্তি ছিল, সেই রাধাবল্লভ এক সাধুর দান । তার পিন্তা যাদব- 
চন্দ্র প্রথম যৌবনে এক সাধুর কৃপায় পুনজাঁবন লাভ করেছিলেন । যাদবচন্ত্রের 
মৃত্যুর আগেও এক সাধু তাদের বাড়িতে এসেছিলেন। এসে তিনি যে সব 
ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, তা৷ অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এ 
সমস্তই জানতেন। তিনি নিজেও বহু সাধুসন্ত, এমন কি হঠযোগী সাধুও 
দেখেছেন । কিন্তু তাদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করেন নি। তার রচনার 
মধ্যেও সাধূ-সন্গ্যাসীর প্রতি তার শ্রদ্ধার ভাবই দেখা যায় । 


দানশীল] ও ধর্মপরায়ণ] রাণী রাসমণির বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে দক্ষিণেশ্বরে 
মন্দির স্থাপন এবং সেই মন্দিরের পুরোহিত বা সাধু রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা 
বঙ্ছিমচন্দ্র নিশ্চয়ই ভালই জানতেন । কারণ, ১৮৮৪ব ডিসেম্বর (যে সময়টাকে 
শ্রীম রামকৃষ্ণ-বঙ্কিমের সাক্ষাতের সময় বলেছেন ), তার আগেই কোন কোন 
কাগজে শ্রীরামকুষেের সাধন পদ্ধতি ও তার সহজ সরল উপদেশাবলী প্রকাশিত 


৬৪ 


হয়েছিল এবং লোকমুখেও প্রচারিত হয়েছিল। তাছাড়া ,রামুষ্জ পরমহংসের 
সক্ষে বন্ধিমচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু কেশব সেনের যে রীতিমত ষোগাযোগ ছিল, এ 
কথাও বহ্ছিম্চন্দ্র জানতেন । তাই রামকৃষের সঙ্গে দেখা হলেও বন্ধিমচন্ত্ 
সেই শ্রদ্ধেয় সাধুকে অতি অবজ্ঞা ভরে এঁ উত্তর দেবেন, এ একেবারেই 
অসম্ভব। 

অতএব রামকষ্চ পরমহংস দেবের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দেখা হয়েছিল, একথা 
যদি কেউ একান্তই মানতে চান, তাহলে এ প্রসঙ্গের প্রথম লেখক রাম দত্তর 
লেখাটাই বরং তার ম্বীকার কর! ভাল । কারণ, যে ঘটন]। কারও প্রত্যক্ষ কর। 
নয় ব৷ নির্ভর যোগ্য স্ত্রেও পাওয়া নয়, তখন কেবল অক্ষয় সেনের মত মান্গষের 
রুচি মাফিক এ লেখ। এবং তার উপর আবার অপরের কল্পনার জাল বোন 
কথা, মেনে নেওয়া মোটেই যুক্তি সঙ্গত নয়। 


বন্ধিমচজ্্র ও স্বামী নিগমানক্ছ 


্বামী নিগমানব্দ সরত্বতীর "জ্ঞানী গুরু, নামে একট] বই আছে । এই 
বইয়ে ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিব অভিমত" নামক একটি ছোট্ট প্রবন্ধে নিগমা- 
নন্দ বস্থিমচন্দ্রেব ধর্মমত নিয়ে আলোচনা কবেছেন। নিগমানন্দ তার এ 
প্রবন্ধের একবপ ভূমিক] হিসাবেই প্রবন্ধেব পাদটাকায় লিখেছেন-_ 

“লেখক বর্তমান প্রবন্ধ লিখিয়া অন্তরে একট অশাস্তি ভোগ করিতে 
ছিলেন । সেইজন্য যেদিন প্রবন্ধটি ছাপ আরম্ভ হয়, সেই দ্রিন (১৩১৪ মালের 
১৯শে ঠচত্র বুধবার রাত্রি দেড ঘটিকার সময়) যোগনিত্রা (175000319 ) 
সাহায্যে ত্ব্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের “আত্মা আনয়ন করিয়। 
ভিলেন। এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে তীহার সহিত যে কথাবার্তা হয়, সাধারণের 
অবগতির জন্য তাহ] উদ্ধৃত করিয়া দিলাম -_ 

প্রঃ আপনি কেমন আছেন? 

উঃ স্থখে আছি। পৌরাণিক ভাষায় হ্বর্গস্থথ ভোগ করিতেছি। 

প্রঃ আপনার আর জন্ম হইবে কি? 

উঃ ভোগান্তে জন্ম অবশ্ঠভাবী। 

প্রঃ আপনার লিখিত ধর্মতত্ব্' বইখান] পড়িয়া আপনার নিজের ধর্মজ্ঞান 
ঠিক করিতে পারি কি? 

উঃ নানা। আমি ধর্োপদেষ্টা গুরু বা ধর্মগ্রচারক নহি। স্থতরাং 
কোন ধর্মমত প্রচারও আমার উদ্দে্ট নহে। কেবল এক শ্রেণীর লোকেব 
হিন্দুধর্মে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেশ্তা। শিক্ষিত ব্যক্তির প্রকৃতি 
পধালোচনায় আমার প্রতীতি হয় যে, ইহাদের মনের মধ্যে ধর্মব্যাখ্যা করিতে 
ন। পাবিলে কেহই হিন্দুধর্মে আকৃষ্ট হইবে না। ধর্মকে তাহাদের মুখরোচক 
করিতে গিয়াই আমাকে শ্লোকের অঙ্গ কর্তন, কুসংস্কাব থণ্ডন বা স্থল বিশেষে 
শান্ত্ভাগকে অগ্রাহ্থ করিতে হইয়াছে । 

প্রঃ আমি আপনার উদ্দেশ্ত না বুঝিয়। তীত্র গ্রতিবাদ করিয়াছি। এক্ষণে 
প্রতিবাদ প্রবন্ধটি ছাপা বন্ধ করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। 

“ উঃ প্রতিবাদ প্রবন্ধটি প্রচান্তির তুলে লঙ্গাজের উপকার হইবে । 


শঠ 


আমার ভ্রম কেহ সমাজকে জানায় না বলিয়া! আমি অশাস্ত্ি ভোগ করিতেছি । 
আজি তোমার দ্বারা সে অশান্তি দূর হইল। নিশ্চিন্ত মনে যথাস্থানে গমন 
করিলাম ।” 


বস্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৩০০ দাল্রে ২৬শে ঠচত্র তারিখে । যোগনিজ্রার 
সাহায্যে ১৪ বৎসর পূর্বে-মৃত বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মাকে আন সম্ভব হয়েছিল কিনা 
এবং সেই আত্মার সঙ্গে সামনা! সামনি কথাবার্তাও হয়েছিল কিনা, সে সম্বন্ধে 
সংশয়ে বা তকণাতকিতে যেতে চাই না। আর বঙ্ষিমচন্ত্র তার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য 
ও সবল যুক্তি সহ কুষ্ণচরিব্ত্র এবং ধর্মতত্বের ব্যাখ্যা করলেও সকলেই যে তা 
মেনে নেবেন তাও বলছি না। এখন আমার শুধু আলোচ্য__"গ্রচার' পত্রিকায় 
এবং গীতার ব্যাখ্য। গ্রন্থে বস্কিমচন্দ্রের উক্তি বলে নিগমানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রকে 
যে আক্রমণ করেছেন, সেই সম্বন্ধে । বস্কিমচন্দ্রের উক্তি বলে নিগমানন্দ কি 
বলেছেন, আগে তাই দেখা যাক । নিগমানন্দ তার প্রবন্ধে লিখেছেন__ 

“ .-*তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) আত্মমত গ্রচারার্থ অনেক স্থলে ক্পোকের পাঠান্তর 
সংযোজন করিয়! শাস্ত্রের মর্ধাদ1! লঙ্ঘন করিয়াছেন। আবার অনেক স্থলে 
শান্ত্াভাগকে অগ্রাহা করিয়াছেন। যথা_ 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুষ্কৃতাং। 
ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্তভবামি যুগে যুগে ।॥ গীতা ৪1৮ 

এই শ্লোক বাক্যটির অঙ্গ কর্তন করিয়! ধধর্ম-সংস্থাপনার্থায়, এই স্থলে 
ধের্ম-সংরক্ষণার্থায় বসাইয়। দিয়াছেন । আবার প্রচারে লিখিয়াছেন__“্সংস্কৃত 
অনভিজ্ঞেরাই ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় এই পাঠ ব্যবহার করেন।, বড়ই হাশ্তজনক 
কথা । 


একথা সত্য যে প্রচারে? বঙ্কিমচন্দ্র 'ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়! কি 
সম্ভব? এ নিয়ে আলোচন। করতে গিয়ে ধর্ম-সংরক্ষণার্থায় লিখেছেন । তবে ধর্ম 
সংস্থাপনার্থায় ইবে, ন1 ধর্ম-সংরক্ষণার্থায়' হবে তা! নিয়ে কোন কথা বলেননি । 
তার যা প্রতিপাদ্য বিষয় ঈশ্বর মানুষরূপে অবতীর্ণ হতে পারেন কিনা, 
সেই নিয়েই তিনি আলোচনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে বিকুদ্ধবাদীদের যুক্তি 
সমূহকে খতম করবার চেষ্টা করেছেন। ্ 

নিগমানন্দ লিখেছেন” ' বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারে লিখেছিলেন, সংস্কৃত 


প্‌ 


অনভিজ্ঞবাই 'ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় লিখে থাকেন। প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও 
“একথা আদৌ বলেন নি। নিগমানম্দ অযথা এই কথা বলে বস্কিমচন্দ্রের উপর 
দোষারোপ করেছেন। 


কিন্তু এখন কথ হচ্ছে, বন্ধিমচন্ত্র ধধর্ম-সংস্থাপনার্থায় না! লিখে কেন ধর্ম- 
সংরক্ষণার্থায় লিখলেন? এট কি তার লিপি বিপ্রাট? এ*যে লিপি বিভ্রাট 
নয়, তা জোর করেই বলা যেতে পারে। কেন না» বঙ্কিমচন্দ্র এই শ্লোকটি 
১২৯১ সালের ভাব্র সংখ্যা নবজীবনে মনুষ্যত্ব প্রবন্ধে একবার এবং ১২৯১ 
মালের কাতিক সখ্য প্রচারে “ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব 
নামক প্রবন্ধে আর একবার উদ্ধত করেছেন । এবং ছুবারই তিনি ধর্ম-সংস্থা- 
পনার্থায় না! লিখে ধর্ম-সংরক্ষণার্থায়' লিখেছেন। আর শুধু তাই নয়, এঁ ছুটি 
প্রবন্ধই আবার যখন তিনি যথাক্রমে তার ধর্মতত্ব ও “কৃষ্চরিভ্র? গ্রন্থে সম্গি- 
'বেশিত করলেন, তখনও ধর্ম-সংরক্ষণার্থায়'ই লিখলেন। লিপি বিভ্রাট একবার 
হতে পারে, এই ভাবে বার বার কখনই হতে পারে না । 

বঙ্কিমচন্দ্র তাহলে কি গীতার কোন সংস্করণে ধর্শ-সংরক্ষণার্থায় দেখে, 
তা থেকেই এরূপ উদ্ধত করেছিলেন? গীতায় যদিও বহু পদের পাঠান্তর 
রয়েছে, কিন্তু ধর্মসংস্থাপনার্থায়'এর জায়গায় যে ধর্ম-সংরক্ষণাথায় পাঠ হবে, 
এরূপ উল্লেখ করতে গীতার কোন টীকাকার বা ভাষ্যকারকে দেখি নি। তবে 
১২৯২ সালের কান্তিক সংখ্য' প্রচারে দেখছি, প্রচারের আর একজন ধর্ম-বিষয়ক 
পণ্ডিত লেখক কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় তার 'ব্রন্ধ ও ঈশ্বর” নামক প্রবন্ধে এক জায়- 
গায় গীতার এই শ্লোকটি উদ্ধত করেছেন এবং তিনিও ধর্ম-সংস্থাপনার্থায় ন। 
লিখে ধর্ম-সংরক্ষণাথথায় লিখেছেন । কিন্তু রুষ্ধনবাবু ষে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে 
পড়ে এরূপ লেখেন নি বা প্রচারের মালিক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র ( বস্কিমচন্দ্রের 
'জ্যেষ্ট জামাত রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও নামে প্রচারের সম্পাদক ছিলেন 
আসলে বস্কিমচন্ত্ই ছিলেন প্রচারের সর্বময় কর্তা) কৃষ্ধধনবাবুর লেখা নিজের 
ইচ্ছ[মত সংশোধন করে ছাপেন নি, তাই বা কে বলতে পারে ! তাহলে শেষ 
পর্যন্ত দাড়ায় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজের ইচ্ছাতেই ধর্মসংস্থাপনার্থায় না লিখে 
শধর্মসংরক্ষণাথথায়' লিখে ছিলেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র বদি শ্বেচ্ছায়ই লিখে থাকেন, তাহলে প্রশ্ন ওঠে কি কারণে এবং 
কোন্‌ যুক্তির বলে তিনি এরূপ পরিবর্তন করতে সাহস করেছিলেন? বহ্কিম- 


গত 


চন্দ্র এ সম্বন্ধে নিজে যদিও কিছু লিখে যান নি, তবে তার পক্ষের যুক্তি হিসাবে 
এইরূপ অনুমান করা যেতে পারে__ 

(১) শ্রীভগবান যখন বলছেন যে, ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হলে আমি আবি- 
ভুত হই, তখন দেখা যাচ্ছে, ধর্ম আছে তবে গ্লানি যুক্ত । ধর্ম একেবারে নেই 
এন্ধপ কথা বলছেন না। তাহলেই ভগবান যুগে যুগে আবিভূতি হন, নৃতন ধর্ম 
পংস্থাপনের জন্ নয়, যে ধর্ম আছে তাকেই গ্লানিমুক্ত করে সংরক্ষণের জন্যই । 

শ্রীভগবান আরও বলছেন, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য বা রক্ষার জন্য আমি 
আবিভূত হই। এখানেও দেখা যাচ্ছে, সাধুরা যখন আছেন, তখন নিশ্চয়ই 
ধর্মও আছে। তাহলেই ভগবান ধর্ম সংস্থাপনের জন্য নয়, ধর্মের বিস্লকারী 
দুদ্ততকারীদের বিনাশ করে এব" সাধৃদের রক্ষা করে যে ধর্ম আছে তাকেই 

ংরক্ষণের জন্ত আবিভূত হন। 


(২) বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন, গীতার বহু পদের পাঠাস্তর আছে । 


(৩) বঙ্কিমচন্দ্র এ কথাও জানতেন যে, শঙ্করাচাধের গীতাভাস্তই গীতার, 
উপর চরম ব1 শেষ ভাস্ত ণয়। গীতার বিভিন্ন ভাষ্যকার ও টীকাকার নিজ 
নিজ মত অন্থ্যায়ী গীতার ব্যাখ্যা করে গেছেন। 

(৪) গীতার মধ্যে যা কিছু আছে, সে সবই যে ভগবদুক্তি বস্কিমচন্দ্র একথা 
মানতেন না। কৃষ্ণকথিত ধর্ম পরে অন্য কতৃক সংকলিত হয়েছে এবং মূল 
গীতা সংকলনের সময় সংকলন কর্ত৷ নিজেরও কিছু কিছু শ্লেটক চালিয়ে দিয়ে, 
থাকতে পারেন, এ বিশ্বাস বন্কিমচন্দ্র করতেন । এ কথার মমথনে তিনি গীতার 
অন্যতম বিখ্যাত টাকাকার শ্রীধর শ্বামীর বচন উদ্ধত করে দেখিয়েছেন-__'শ্রীধর 
স্বামীর ন্যায় টাকাকারও মংকলনকর্ত| সম্বন্ধে প্রায়শঃ অকুষ্ণমুখাদ্বিনিঃস্থতানেৰ 
ক্লোকানলিখখ ইহা বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন যে 'কাঁংশ্চিৎ ততৎ্সঙ্গতয়ে ্বয়ঞচ' 
ব্যরচয়ৎ। শ্রীধর স্বামীর মাংস্কৃত বচন ছুটির অর্থ হচ্ছে-_ প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণ মুখ 
হইতে নিঃস্যত ক্লোকগুলিকেই লিখেছেন । কোন কোন শ্লোক অর্থ সঙ্গতি বা 
ভাব মামঞ্জস্যের জন্ত নিজেও বচন করেছেন । 


(৫) পরবর্তীকালেও যে গীতার মধ্যে অনেক ঙ্লোক প্রক্ষিপ্ধ হয়েছে, এরূপ 
বিশ্বাসও বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল । 

এখানে যেসব কথা আলোচনা! করলাম, এই সব তার জানা ছিল এবং 
বিশ্বাস ছিল বলেই হয়ত তিনি ধর্মসংরক্ষণার্থায় লিখতে মাহস করেছিলেন । 


৭৪ 


বঙ্ধিমচন্্র গ্রচারে গীতার যে টীক। প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন, তাতে 
মাত্র গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পর্বস্ত প্রকাশিত হয়েছিল । তারপর আর কোথাও 
প্রক/শিত হয় নি। কিন্ত গীতান্ন চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯শ ক্সোকের পর্যস্ত টীকা 
পাওুলিপি অবস্থায় ছিল। বস্কিমচন্ত্রের মৃত্যুর পর ১৯০২ খ্রীষ্টাবে তার দৌহিত্র 
দিব্যেন্দুনুন্দব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচারে প্রকাশিত এবং পাওুলিপি অবস্থায় প্রাপ্ত 
বস্কিমচন্দ্রের গীতার টীকার সঙ্গে গীতার অবশিষ্টাংশ মূল সংস্কৃত এবং কালী- 
প্রসন্ন সিংহের অনুবাদ দিয়ে সম্পূর্ণ গীতা করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। 
দিব্যে্দুবাবু বঙ্ষিমচন্ত্রের গীতাব পাতুলিপিখানি যদি যথাযথ ছেপে থাকেন, 
( ছেপেছেন বলেই বিশ্বাস, ) তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, আলো!চা শ্লোকটিতে 
বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ধর্মসংরক্ষণার্থায় না লিখে ধর্মসংস্থাপনাথায় লিখে গেছেন। 
'কুষ্ণচরিক্র এবং ধর্মতত্ব প্রকাশিত হবার আগে বঙ্কিমচন্দ্র ১২৯১ সালের বৈশাখ 
মাসে প্রকাশিত তার 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসেও এই ক্পোকটি ধর্মসংস্থাপনাথায় 
দিয়েই উদ্ধত করেছেন । তাহলে এখন স্থির হল যে, বঙ্কিমচন্দ্র একবার ধর্ম- 
সংরক্ষণার্থায় লিখে থাকলেও আবার ধধর্ম-সংস্থাপনার্থায়'ও লিখেছেন । 
বস্কিমচন্দ্রের লেখা গীতার আলোচন। দিব্যেন্দুবাবু যদি যথাযথ ছেপে 
থাকেন, তাহলে বলা যেতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র শেষে ধর্মসংস্থাপনার্থায় পাঠ মেনে 
নিয়ে ছিলেন; না হলে বলতে হয়, তিনি উভয় পাঠই স্বীকার করতেন। 
নিজের মত পরিবর্তন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন--“মত পরিবর্তন 
স্বীকার করিতে অ|মি লজ্জা করি ন7া। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে 
মত পবিবত্ন করিয়াছি--কে ন1। করে? কৃষ্ণ বিষয়েই আমার মত পরি- 
বর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে ।...মত পরিবত্ন বয়োবৃদ্ধি, 
অচ্গসম্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল ।' 
বাস্তবিক বস্কিমচন্ত্র কষ্ণচরিত্রে যে ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধান, ভাবনা, 
অধ্যয়ন, অধ্যবসায় এবং মনীষার পরিচয় দিয়েছেন, তা অনাধারণ। দার্শনিক 
হীরেন্দ্নাথ দত্ত কৃষ্ণচরিত্র রচনার জন্ত বঙ্কিমচন্্রকে তো প্রত্রতাত্বিকই বলেছেন। 
তিনি লিখেছেন-__প্রত্বতত্ব বিষয়ে বঙ্কিমচন্জ্রের প্রধান অবদান-_কষ্ণচরিত্র । 
“কৃষ্চরিত্র” একাধারে ধর্মতত্‌ ও প্রত্বতত্ব |? 

প্রত্বতাত্বিক ও গবেষকদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে, আজ 
যেটাকে তার। গবেষণ। করে ঠিক বলে স্থির করলেন, কাল হয়ত আরও গবে- 
ষণার ফলে সেট! ঠিক নয় বলে, প্রমাণিত হ'ল। এরূপ ভূল হওয়। তাদের পক্ষে 


ণ৫ 


খুবই স্বাভাবিক । প্রত্বতাত্বিক ব! গবেষকদের কথ! না হয় ছেড়েই দিলাম, 
«কোন সাধারণ লোকেও যদি একবার একট] বিষয়ে ভূল বুঝে থাকেন এবং পরে 
যদি নিজেই তা সংশোধন করে নেন. তাহলে তার তুল সংশোধনের পরেও 

ংশোধনের কথা গোপন করে বা এড়িয়ে গিয়ে, তার সেই এক সময়ের ভূল 
বোঝাকেই শুধু নিয়ে গালাগালি দেওয়! বা আক্রমণ কর] ঠিক নয় বলেই মনে 
করি। 

নিগমানন্দ এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে তাই করেছেন । অথচ নিগমা- 
নন্দ বঙ্কিমচন্ত্রকে যে হিসাবে আক্রমণ করেছেন, ঠিক সেই হিসাবে তাকেও 
আক্রমণ করা যায়। নিগমানন্দ নিজেই এক সময় বঙ্ধিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের 
ব্যাখ্যা ভাল বলে (যদিও একথা তিনি এখানে বলেন নি), এখন আবার 
স্থর বদলে বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন । অবশ্ত নিগমানন্দ যখন বস্ষিম- 
'চজ্দ্রের কষ্ণচরিঝ্রের সমর্থন করেন, তখন তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন । কিন্ত তাহলে 
কি হয়, নিগমানন্দের তে "আশৈশব দৈবঘটন। দিব্যদর্শন একপ্রকার দৈনন্দিন 
ঘটনা” ছিল। আর তার জীবনীতেও দেখছি, তিনি তো দেই বযমেই বঙ্কিম 
চন্দ্রের কাছে গিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্র কিছু বললে বলতেন-__“ন। তা হতে পারে না, 
আপনি ভূল বুঝছেনঃ ওটা এরূপ হবে ।” এবং বন্ষিমচন্দ্রও নাকি তার কথা 
শুনতেন | যাই হোক্‌, নিগমানন্দের এ জীবনীতেই (যার পাওুলিপি নিগমানন্দ 
নিজে দেখে সংশোধন করে দিয়েছিলেন ) লেখা আছে যে, বস্কিমচন্দ্রের কৃষণ- 
চরিন্র নিগমানন্দের এক সময় খুব ভাল লেগেছিল । 
বঙ্কিমচন্দ্র এক সময় ধর্মসংরক্ষণারথাঁয়” লিখেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি তা 

ংশোধন করে নিয়েছিলেন অথব। ছু রকম পাঠই ব্যবহার করতেন । তবুও 
নিগমানন্দ সেকথা আদো উল্লেখ ন। করে, একটা কথা নিয়েই শুধু তাকে আক্র- 
মণ করেছেন। অথচ নিগমানন্দ নিজের বেলায়, একসময় কৃষ্ণচরিত্র ভাল বলে, 
এখন কিন্তু মেকথা না বলে, বস্কিমচন্দ্রের সমালোচন। করেছেন । 


নিগমানন্দ লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তার গীতার মধ্যে উইলসন সাহেবকে 
ঠ|ট্টা করে লিখেছেন, উইলসন সাহেব মনে করেন তিনি শঙ্করাচার্য (ধার চারি 
'বেদ কণ্স্থ ) অপেক্ষাও ভাল সংস্কৃত জানেন । বঙ্কিমচন্দ্র পরের বেলায় এরূপ 
লিখলেও নিজের বেলায় কিন্তু এ কখ। স্মরণ করেন নি। 

বঙ্কিমচন্দ্র গীতার যে অনুবাদ করেছেন, তা আদস্োপাস্ত খু"টিয়ে খুঁটিয়ে 
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পড়ে দেখলাম । কিন্তু কোন উইলসন সাহেবকে তিনি ঠাট্টা করে কিছু যে 
বলেছেন, এমন কথ। কোথাও খুজে গেলাম না। তবে একট জায়গাক্ 
দেখলাম, এক সাহেবের কথ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র শঙ্করাচার্ধের উল্লেখ করেছেন, 
এবং সেইখানেই শঙ্করাচার্ষের যে চারি বেদ কণ্ন্থ সে কথাও বলেছেন। কিন্তু 
সে সাহেবের নাম উইলসন নয় ডেবিস্‌, আর বিষয়টাও অন্যরূপ। বস্কিমচন্তর 
সেখানে ডেবিসকে ধরলেও বরং শঙ্করাচার্ষের কৃত ব্যাখ্যাই যে ঠিক নয়, ভাই 
প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। | 

ব্যাপারট! হচ্ছে এই-__গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৯ম, ১০ম, ১২শ, ১৩শ+ 
১৪শ ও ১৫শ শ্লোকে যজ্ঞ শব্ধ রয়েছে । ১১শ ও ১৬শ ক্পোকে যজ্ঞ শব না 
থাকলেও এই প্লোক ছুটিও পূর্বোক্ত এ শ্লোকগুলির সঙ্গে একই স্যত্রে গ্রথিত। 
শঙ্করাচার্য ম ক্লোকের 'যজ্ঞ' শবের অর্থ করেছেন ঈশ্বর, আর পরের ঙ্লোক- 
গুলির “যজ্ঞ শব্ধ সাধারণ যজ্ঞ অর্থেই লিখেছেন । এ সন্বম্ধেই বঙ্কিমচন্ত্র 
লিখেছেন__এক শ্লোকে এক্স একটি শব্দ কোন অর্থ বিশেষে ব্যবহৃত 
করিয়া, তাহার পরছত্রেই ভিন্নাথে' কেহ ব্যবহার করে না। এঞজন্ত অনেক 
আধুনিক পণ্ডিত নবম স্লোকে যজ্ঞার্থে যজ্ঞই বুঝেন। কাশীনাথ ত্র্যস্বক তেলাঙ 
ত্বকৃত অনুবাদে যজ্ঞার্থে 58০71502 লিখিয়াছেন। তাহার পর দশম শ্লোকের 
টাকায় লিখিয়াছেন-_5:008015 0176 59.0:15065 51901521) 0£ 117 €1781 
28398 (নবম শ্লোকে ) 000356 ০06 0812 00102 006 58105 23 009৪ 
127060 60 1) 0019 08.559£০+. ডেবিস সাহেবও ততৎপথাবলম্বী। শঙ্করের 
ভাষ্য দেখিয়াও গ্রাহ করেন নাই, নোটে এহরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন । এদিকে 
কামধুকের স্থ/নে ৪051. লিখিয়া বসিয়াছেন। একবার নহে বার বার।"". 

এতক্ষণ ভগবান সকাম কর্মের নিন্দ1 ও নিষ্ধাম কর্ষের প্রশংসা করিতে 
ছিলেন। কিন্তু যজ্ঞ সকাম। অতএব যজ্ঞার্থে ঈশ্বর ন! বুঝিলে ইহাই বুঝিতে 
হয়, ভগবান সকাম কর্ম করিতে উপদেশ দিতেছেন। তাই নবমে যজ্ঞার্থে 
ঈশ্বর, ইহ1 ভগবান শঙ্করাচার্য বেদ হইতে বাহির করিয়াছেন। চতুর্বেদ তাহার 
কথস্থ |; 

কামধুক শব্দের অথ হচ্ছে, যিনি কামন। বা ইচ্ছাপুরণ করেন। সাহেব 
তার জিহ্বার উচ্চারণ অনুযায়ী ইংরাজি অক্ষরে কামধুক লিখতে গিয়ে বানান 
ভূল করেছেন। 

এখানে ডেবিস সাহেবের £810901. লেখার কথা এবং শহ্করাচার্ষের চার 
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'বেদ কঠস্থ, এই লেখা আছে দেখেই নিগমানন্দ বস্কিমচন্ত্রের উইলসন সাহেৰকে 
ঠান্টা করার গল্পটি রচন! করেছেন বলেই মনে হয়! 

বঙ্কিমচন্দ্র তার গীতার টাকায় এই গ্লোকগুলির যজ্ঞ শব্ের অর্থ নিয়ে 
সকল দ্রিক থেকেই বিস্ত'তভাবে আলে[চন|। করেছেন। ১*ম হইতে ১৬শ 
পথন্ত শ্লে/ক গুলি যে এখনকার দৃষ্টিতে অবৈজ্ঞানক বঙ্কিমচন্দ্র তাও দেখিয়েছেন 
এবং এই শ্লোকগুলি যে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে একথাও তিনি বলেছেন। 

পরে তিনি শঙ্কর[চার্ধ স্ঘন্ধে লিখেছেন--- 

শশঞ্চরাচ!ধের ন্যায় পণ্ডিত ছুই সহম্র ঝখসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ 
জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ । এক্ষণে ভারতবর্ষে কেহই নাই যে, তাহার পাদুকা 
বহন কর্সিবার যোগ্য। তবে দেশকাল পাত্র বিবেচন। করিয়া আমাদের ম্মরণ 
করিতে হইবে যে, গীতা যে আদ্যন্ত সমস্ত শ্রীুষ্ণের মুখপন্ম-বিনির্গত, ইহ। 
তিনি বিশ্বাম কারতেন বা করিতে বাধ্য । কাজেই এখানে অপরের উক্তি 
কিছু আছে বা জোড়াতাড়া আছে, এমন কথ! তিনি মুখেও আনিতে পারেন 
'না। পক্ষান্তরে বদি যজ্ঞের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেন তাহা হইলে বৈদ্িক- 
ক্রিয়া কল[পের অর্থাৎ সকাম কর্মের উৎসাহ দেওয়। হয়। তাহাতে অর্থ 
বিরোধ উপস্থিত হয়। কেন না, এ পযন্ত শ্রীকৃষ্ণ সকমকর্ম অপ্রশংমিত ও 
নিষ্ষাম কর্ম অনুজ্ঞত করিয়া আপিতেছেন । এইজন্ব এখানে যজ্ঞর্থে ঈশ্বর 
বলিবার বিশেষ প্রয়োন্গন ছিল । তাহা বলিয়াও পরবর্তী কয়টি শ্েেকের কোন 
উপায় হয় নাই। সে সকলে যজ্ঞার্থ কাম্য কর্মই বুঝাইতে হইয়াছে ।” 

যাই হোক, শঙ্করাচাষের ব্যাখ্যা এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। 
কথ। হচ্ছে, নিগম।নন্দ যে উইলসন সাহেবকে বঙ্কিমচন্দ্রের ঠাট্টা করবার কথা 
লিখেছেন, তা তিনি পেলেন কোথায়? না পড়েই কি একথা লিখলেন? 


নিগমানন্দ লিখেছেন- বঙ্কিম হিন্দু-শান্ত্রে বণিত অনেক কাহিনীকে গায়ের 
জোরে প্রক্ষিপ্ত বা উপন্তাস বলেছেন । 

গীতার কোন কোন শ্লেক যে প্রক্ষিধ হতে পাবে, এ কথা বন্কিম্ন্দ্র কেন 
বলেছেন, তা আগের আলে|চনায় আমরা দেখলায । তিনি হিন্দু শাস্ত্রের কোন 
কোন কাহিনীকে যে উপন্যাস বলেছেন, এবার তার একট) উদ্দাহরণ দিচ্ছি । 
কুষ্ণের বহু বিবাহের কথা নিযে আলোচন। করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন-_- 

“কৃ ইন্দ্রের নিকট নরক বধে প্রতিশ্রুত হইয়! প্রাগজ্যো তিষপুরে গিয়া 
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নরককে বধ করিলেন। নরকের ষোল হাজার কন্। ছিল, তাহাদের সকলকে 
লইয়া আসিয়া বিবাহ করিলেন। নরকমাতা৷ পৃথিবী নরকাপন্থত অদ্দিতি- 
কুণ্ডল লইয়৷ আ[সিয়! কুষ্ণকে উপহার দিলেন এবং বলিয়া গেলেন যে, কৃষ যখন 
বরাহ অবতার হইয়৷ ছিলেন, তখন পৃথিবীর উদ্ধার জন্ত বরাহের যে.স্পর্শ, সেই 
স্পর্শে পৃথিবী গর্ভবতী হইয়া! নরককে প্রসব করিয়৷ ছিলেন। 

সমন্তই অতি প্রক্কত এবং সমস্তই অতি মিথ্যা । বিষুর বরাহরূপ ধারণ 
করেন নাই, প্রজাপতি পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, 
ইহাই বেদে আছে। কুষ্ণের সময়ে নরক প্রাগজ্যোতিষপুরে রাজ। ছিলেন না 
ভগদত্ত প্রাগজ্যোতিষের রাজা ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অজু হস্তে 
নিহত হন। ফলত: ইন্দ্রের দ্বারকাগমন, পৃথিবীব গর্ভাধান এবং একজনের 
ষোড়শ সহম্র কন্তা ইত্যাদি সকলই অতিপ্রক্ৃত উপন্|স মাত্র। কৃষ্ণের ষোড়শ 
সহন্ত্র মহিষী থাকাও এই উপন্যাসের অংশমাত্র এবং মিথ্যা গল্প--.বিষুপুরাণে 
৪ অংশে আছে -'কৃষ্ণের ষোল হাজার এক শত এক স্ত্রী ।..'গল্পটা কত বড় 
আধাঢ়ে আর একরকম করিয়া বুঝাই । বিষ্পুরাণের চতুর্থ অংশের এ পঞ্চদশ 
অধ্য।য়ে আছে যে, এই সকল স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণের এক লক্ষ আশী হাজার পুত্র 
জন্মে। বিষুঃপুরাণেই কর্থিত হইয়]ছে যে, কৃষ্ণ একশত পচিশ বতমর ভূতলে 
ছিলেন। হিসাব করিলে কৃষ্ণের বৎসরে ১৪৪০টি পুত্র ও প্রতিদিন ৪টি পুত্র 
জন্মিত।; 

তএব দেখা গেল__ 

(১) বঙ্কিমচন্দ্র গাষের জোরে প্রক্ষিপ্ত বা উপন্তাস বলেছেন, (২) সংস্কৃত 
অনভিজ্ঞরাই ধ্ধর্মসংস্থাপনাথণয়” লিখে থাকেন, (৩) উইলসন সাহেবকে হান্ট! 
করে লিখেছেন, বলে নিগমানন্দ অহেতুক বস্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন । 


এখন উপসংহারে আমার বক্রব; এই যে, বস্কিমচন্দ্রের কুষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যা 
নিয়ে কারও মতভেদ থাকতে পারে। কিন্ত যিনি বস্কিমচন্দ্রের স্যাখ্যাকে 
উড়িয়ে দ্িতে চান, তাকে অবশ্ঠ বস্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়ে তা প্রমাণ 
করতে হবে। তা! না করে শুধু শুধু আক্রমণ কর। বা গালি দেওয়ার কোন 
অর্থ হয় না। নিগমানন্দ তার প্রবন্ধে তাই করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রক্ষিপ্ত 
এবং উপন্তাস বলার জন্য নিগমানন্দ বস্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন বটে, 
কিন্ত তিনি তার পক্ষ থেকে কোন যুক্তি দেখান নি। আর শুধু তাই নয়, 


৭৪৯ 


বঙ্কিমচন্দ্র যে কথা বলেন নি, সে কথা বলেছেন বলে, তিনি বহ্কিমচন্দ্রকে 
আক্রমণ করেছেন । তাই নিগমানন্দের প্রবন্ধটিকে আদৌ সমালোচনা বলা 
যায় না। এটি বঙ্কিমচন্তরকে শুধু গালি দেওয়ার উদ্দেশ্তেই রচিত, একটি যুক্তি- 
হীন ও অসত্য দোষ-ছুষ্ট রচনা মাত্র । 

নিগমানন্দের এইরূপ লেখা দেখে এখন সহজেই বলা যেতে পারে” 
নিগমানন্দ কর্তৃক ১৪ বছর আগে মৃত বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মাকে আনা এবং সেই 
আত্মার সঙ্গে তাঁর কথোপকথন রীতিমতই সন্দেহজনক । উইলসন সাহেবের, 
কাহিনীর ন্তায় এ কাহিনীটিও হয়ত অসত্য । 


বন্ধিমচক্দ্র সন্দন্ধে ভুল কথ! 


২৬-৪-৮০ তারিখের “দেশ পত্রিকায় অমিজ্রন্থদন ভষ্রাচাধের "সাগর ও 
সম্রাট” নামে অর্থাৎ বিদ্ভাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র সন্বক্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়। ঠিক এ সময় আমি আমার “রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী” বইটির শেষাংশ 
ছাপা ও বইটির প্রকাশ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় “সাগর ও সম্রাট” প্রবন্ধটি 
পড়তে পারি নি। আর এও ভেবেছিলাম, নতুন কথা কি আর আছে! 
অতএব থাক । 

এর মাস খানেক পরে ৩১-৫-৮০ তারিখের «দেশে, দেখলাম, অমিত্রবাবুর 
“সাগর ও সম্রাট" প্রবন্ধের প্রতিবাদে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে । পরে 
দেখেছি, অমিত্রবাবু এ প্রতিবাদ পত্রের কোন উত্তর দেন নি ব দিতে পারেন 
নি। তখনও আমি অমিত্রবাবুর মূল প্রবন্ধটি পড়ি নি। 

এরপর ১৪ ৬-৮* তারিখের “দেশে অমিক্ত্রবাবুর লেখাকে “স্থলিখিত ও 
তথ্যসমৃদ্ধ' বলে সমর্থন করে সন্তোষকুমার অধিকারী একটি চিঠি প্রকাশ করেন। 
এতে তিনি ৩১-৫-৮ তারিখে “দেশে' প্রকাশিত প্রতিবাদ পত্রের কোন কথা 
বলেন নি। এটি তার একটি পৃথক চিঠি। এই চিঠিতে তিনি বস্কিমচন্ত্র 
সম্পর্কে একটি গুরুতর নতুন কথা লিখে বসেন। তিনি জেখেন__বি. এ- 
পরীক্ষায় “বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি 1 তাকে গ্রেস মার্ক 
দিয়ে পাস করানো হয় । আর বাংল] ভাষার পরীক্ষক ছিলেন বিদ্যাসাগর | 

যিনি পরবর্তীকালে বাংল। উপন্তাসের শ্রষ্টা' এবং সাহিত্য জগতের কর্ণধার» 
তিনি তার এই প্রথম লাঞ্চনার কথ! কোন দিনই ভুলতে পারেন নি। তাই... 
বিদ্যাসাগরের অস|ধারণ সাহিত্য প্রতিভাকে খর্ব করার জন্য-..সার। জীবন ধরবে 
চেষ্টা করে গেছেন ।, 

সম্ভোষবাবুর চিঠির এই কথার প্রতিবাদে “দেশে' একটা! চিঠি লিখবে স্থির 
করেছিলাম । কিন্তু সম্তোষবাবুর চিঠির শেষে “দেশের কতৃপক্ষ লিখে দেন__ 
“এ সম্পর্কে আর কোনে? চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব নয় ।, 

অতএব আর চিঠি লেখা গেল না । নিরুপায় হয়ে তখন কেবল ভাবলাম-_ 
লক্ষাধিক গ্রচারিত “দেশ পত্রিকার মারফৎ তাহলে কি দেশবাসী, বস্কিম্চন্র 


বস ৬ সি 


বাংলায় ফেল করেছিলেন, এই অসত্য কথাটা চিরকালের জন্তই জেনে 
থাকবে? 

“দেশে? সন্তোষবাবুর চিঠি পড়ে এবার অমিত্রবাবুর সাগর ও সম্রাট 
কিরূপ “তথ্যসমৃদ্ধ ও স্থলিখিত' পড়বার ইচ্ভা হ'ল। দেখল|ম, ইনিও লিখে- 
ছেন-_“আমার ধারণ] বঙ্ষিমচন্দ্র সমগ্র জীবনব্যাপী বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিরূপ 
মনোভাব পোষণ করে গিয়েছিলেন।” এছাড়া অমিত্রবাবু আরও অনেক কথা 
লিখেছেন, যা “দেশের ৩১-৫-৮* তারিখের চিঠিতে প্রতিবাদ না হলেও 
বিশেষ প্রতিবাদ যোগ্য । যেমন,_এখানে দু একটার উল্লেখ করছি__ 

অমিত্রবাবু লিখেছেন__“স্দূর ইংলগ্ডে জন স্টয়ার্ট মিলের মৃত্যু ঘটলে 
বঙ্কিম চোখের জল ফেলে বঙ্গদর্শনে দীর্ঘ শেক প্রস্তাব রচনা করেন-.'কিন্তু 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাস|গরের মৃত্যুর পর তার সম্পর্কে বঙ্কিম কোন প্রবন্ধ বা শোক 
প্রন্তযব রচনার তাগিদ অনুভব করেন নি ।, 


এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য-_ 

জন স্ট,য়ার্ট মিলের মৃত্যু সম্পর্কে বন্কিমের এ রচন] চে।খের জল ফেলে দীঘ 
শেক প্রস্তা মোটেই নয়। বঙ্ষিমকি লিখেছিলেন, তার সারাংশ এখানে 
তুলে দিচ্ছি | 

মিলের মৃত্যু হয়েছে । আমর তাকে কখন চোখে দেখিনি । তবু মনে 
হচ্ছে, ষেন আমাদের কোন পরম আত্মীয়ের সঙ্গে চির বিচ্ছেদ হ'ল । 

এই মহোদয় আপনি বুদ্ধি বলে প্রায় সমস্ত মানব জাতিকে ণী করেছেন 
এবং যাবজ্জীবন এই ঝণ দনে নিযুক্ত ছিলেন। 

তর লেখা ইংরাজি ন্যায়শান্ত্র ও অর্থব্যবহার শান্ত্র তার প্রধান কীর্তি | 

বিছ্যান্থশীলন বিষয়ে তিনি যে পথ প্রদর্শন করেছেন, এখন সবত্র সকলেই 
পেই পথান্বুসারী হচ্ছে । মিল বলেছেন--তাবৎ লোঁককে লেখাপড়া শেখানো 
রাজার কর্তব্য। তার ইচ্ছ! ছিল সকল লোকেই বিস্যাভ্যাম করবে । 

মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে মিল অনেকের যথেচ্ছাচারিতা দমন করেছেন। মিল 
্ত্ী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলেছেন এবং প্রজার রাছকরের লাঘব ও 
তার স্থবিধার কথাও বলেছেন। 

এরপর বঙ্ছিম ছুই দার্শনিক; মিল ও কোধতের পরস্পরের মতবাদ নিয়ে অল্প 
ছু একট] কথা বলেছেন। শেষে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে মিল যে 


৮ 


কিরূপ ভারতবন্ধু ও ভারতহিতৈষী ছিলেন, সে সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু 
বলেছেন । 

বঙ্কিমের এই লেখাকে কি চোখের জল ফেলে দীর্ঘ শোক প্রস্তাব বলে? 
এ তো এক মহান্‌ মানব দরদীর মৃত্যুতে প্রথমে শোকের একটা কথা বলে 
তারপরে তার কাজের কয়েকট। কথাই বল। হয়েছে । 


অমিত্রবাবু লিখেছেন-__“বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পব বঙ্কিম বিদ্ভাসাগর সম্পকে 
স্বতন্ত্রভ/বে কোন রচনা লেখেন নি । কিন্তু পরিবতেঁ- সেই পুরাতন 'প্রবন্ধ- 
খানি (বহুবিবাহ ) “বিবিধ প্রবন্ধ” গ্রন্থের মধ্যে সাড়ম্বরে মুদ্রিত করলেন ।, 

বিদ্বাসাগরের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র স্বতন্থভাবে কোন প্রবন্ধ লেখেন নি 
সত্য । তবে বিছ্ব।ণাগরেক জীবনীকার বিহারীলাল সরকারের “বিদ্যাসাগর 


গ্রন্থে দেখা যায়--“বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের লোকান্তর হইবার পর বঙ্কিমবাবু 
একখানি সমবেদন। সুচক পত্র লিখিয়াছিলেন; সে পত্র পাওয়া যায় নাই ।' 


বিছ্যাস|গরের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ সমবেদন। স্চক পত্রখানি লিখেছিলেন | বিহারীবাবুর 
লেখা থেকে দেখ যান্ছে__বঙ্কিম বি্ভাসাগরকেও চিঠি লিখতেন । 

বঙ্কিমের এ সমবেদন। স্থচক পত্র এবং বিদ্যাসাগরকে লেখা আরও চিঠির 
কথা থেকে এট প্রমাণ হয় না যে, বঙ্কিম সমগ্র জীবনব্যাপী বিদ্যাসাগর সম্পর্কে 
বিরূপ মনোভাব পোষণ করে গিয়েছিলেন । এতে বরং অমিত্রবাবুব কথাব 
উন্টোটাই প্রমাণ হয় । 

বিদ্য/সাগরের মৃত্যু হয় ১৮৯১ শ্র্টান্সের জুলাই মাসে । এর অনেক আগেই 
“বঙ্গশন' ও প্রচার” পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায এবং বঙ্কিমচন্দ্র লেখাও একরূপ 
ছেড়ে দেন। তবে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বাংল। সাহিত্যে প্যারচাদ গিজ্রেব স্থান' 
প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, প্য।রীাদের পুত্রদের অনেক বছর আগে কথা দিয়ে 
রেখেছিলেন বলেই । আর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অগ্রজ সব্ধীবচন্দ্রের যে সংক্ষিপ্ত 
জীবনীটি লিখেছিলেন-__সে মূলতঃ “সপ্তীবনী স্ধা” গ্রন্থ করে অভাবী ভ্রাতুষ্পুত্র 
জ্যোতিশের সংসারে একট আয়ের ব্যবস্থা করে দিতে। 

বন্কিমচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত শ্রাশ মজুমদার তার “বঙ্থিষবাবুর প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে 
লিখেছেন_-*১৮৯১ অবের শরৎকালে-..বস্কিমবাবুকে তাহার কলিকাতার 
বাড়িতে দেখিতে পাই। অল্প দিন মাত্র তখন তিনি পেন্সন লইয়াছিলেন, 
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শরীর ভাল ছিল না। পূর্ণবাবু কাছে বসিয়াছিলেন। আমি বলিলাম-_ 
“আগে বলতেন, পেন্সন লইয়া খুব লিখিব-__-এখন ? মৃছু হাসিয়! তিনি উত্তর 
করিলেন_-“এখন গঙ্গার চড়ায় হরিনাম লিখিতে পারিলেই আমার হয়। 
তোমরা লেখ । 

শ্রীশবাবুর লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে__বিগ্যাসাগরের মৃত্যুর সময় করে 
বঙ্কিমচন্দ্র শরীর ভাল ছিল না। তবুও তো তিনি বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে 
নিজের শোক জানিয়ে সমবেদনা সুচক চিঠি লিখেছিলেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র এ সময়ে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে পৃথক কিছু না লিখলেও কিছুদিন 
পরে ১৮৯২ অবে প্যারীটাদ মিত্র সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেন-_€বিছ্যাসাগর 
মহাশয়ের ভাষ! অতি স্থমধুর ও মনোহর । তাহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর 
বাংল! গগ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই।, 

আর ১৮৯২ গ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তার “বিবিধ প্রবন্ধ" দ্বিতীয় ভাগ গ্রন্থটি 
করার সময় এ বইয়ের “বিজ্ঞাপনে” বা ভূমিকায় লেখেন-__“বহুবিবাহ বিষয়ক 
প্রবন্ধটি অখণ্ড পুনমূপ্রিত করিতে পারিলাম ন1।.. কেননা! এখন তাহার 
(বিদ্ভাসাগরের ) শোকে আমরা সকলেই কাতর ।...সকলেই রোদন 
করিতেছি ।, 

অমিআবাঁবু লিখেছেন বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে কোন রচনা না লিখে 
তার পরিবতে' তার বিদ্যাসাগ্র-বিরোধা “বহুবিবাহ, প্রবন্ধটি পাঁড়স্বরে “বিবিধ 
প্রবন্ধ” ২য় ভাগের অন্তভূত্ত করেছিলেন । 

বঙ্কিমের নিজেরই লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিম তার প্রবন্ধকে খণ্ডিত 
করে অর্থাৎ অনেকাংশ বাদ দিয়েই মুদ্রিত করেছিলেন। আর অনেক ইতস্তত 
করে কেন যে এ খণ্ডিত অংশই গ্রন্থতুক্ত করেছিলেন, তারও বিস্তৃত কারণ, 
প্রবন্ধটির মুখবন্ধে পৃথকভাবে বলেছেন । 

অতএব অমিত্রবাবু যে লিখেছেন__বঙ্কিম সাড়ম্বরে তার সেই পুরাতন 
প্রবন্ধধানি বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে মুত্রিত করলেন, তা ঠিক নয়। 


বঙ্কিম বিগ্াসাগরের ভাষাকে অতি স্থমধুর মনোহর, ইত্যাদি বলে ষে 
প্রশংসা করেছিলেন, বঙ্কিমের এ লিখিত শ্বীকৃতিকে অস্বীকার করে অধিত্র- 
বাবু লিখেছেন__“আমাদের প্রশ্ন বস্কিম সত্যই কি এখানে বিদ্যাসাগরের ভাষার 
মাহাত্ম্য স্বীকার করেছেন? আমার ত] মনে হয় ন।..-বন্কিম যে বিষ্ভালাগরের 
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ভাষাকে অতি মনোহর বলেছেন, তা নিতান্তই ভার মৌখিক উক্তি মাত্র। 
অ1সলে স্ততির ছলে বিদ্যাসাগঞের নিন্দাই করেছেন। বন্কিম সুদক্ষ লেখক 
ছিলেন।- :তিনি কলম চালাতে জানতেন, আবার তিনি আদালতও 
চালাতেন ।, ূ 

ধর্মতত্ব, কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের প্রণেতা ও গীতার ব্যাখ্যাকার প্রবীণ বঙ্কিমচন্ত্রের 
এক্ধপ একট সহজ সরল উক্তিকে, কপট উক্তি ইতিপূর্বে আর কেউই কোন 
দিনই বলেন নি। 

বঙ্ছিমচন্ত্র প্রায় এই সময়েই তরুণ রবীন্দ্রনাথ কতৃক আক্রান্ত হয়েও তার 
সম্বন্ধে লিখেছিলেন-_“রণীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, স্থশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎ 
স্বভাব এবং বিশেষ প্রীতি, ষত্ব এবং প্রশংসার পাত্র | 

.ববীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বঙ্কিমের এই কথাকেও কি মিথ্য] উক্তি বলতে হবে? 

এঁ ১৮৯১ শ্রীষ্টাবেই বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের এনট্রাম্স পরীক্ষার 
বাংলা সংকলন গ্রন্থটি করতে গিয়ে তাতে বিদ্যাসাগরের ছুটি রচন৷ দিয়ে 
ভূমিকায় লিখেছিলেন__815016 [520 01391901919 9598815 
০0০20000] 16215061011755 0010 18110999, 

একেও কি বলতে হবে, বঙ্কিম এখানেও স্কুলের ছাত্র এবং শিক্ষকদের কাছে 
কপট হয়ে বিছ্যসাগরের স্তত্তির ছলে নিন্দাই করেছিলেন? 

এই বইয়ে আগে দেখিয়েছি, বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্্র সেনের কবিতা এ এন- 
ট্রান্সের বাংল! সংকলন গ্রন্থে দেন নি। তখনকার অন্য অনেক গছ লেখকের 
রচন। এ সংকলন গ্রন্থে ন৷ দিযে বঙ্ছিমচন্দ্র বিদ্যা সাগরের ছুটি রচন। দিয়েছিলেন 
এবং ভূমিকাতেও এ কথা বলেছিলেন। 

এতেও কি প্রমাণ হয় না যে, বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের গগ্যরীতি বা সাহিত্য 
প্রতিভাকে স্বীকার করতেন ? 

বস্কিম তার “বহুবিবাহ” প্রবন্ধের উপসংহারে বিষ্যামাগর সন্বদ্ধে লিখে- 
ছিলেন-__তিনি বিজ্ঞ, শাস্তজ্জ, দেশহিতৈষী এবং স্থলেখক, ইহা আমর বিশ্বৃত 
হই নাই। বঙ্গদেশ তাহার নিকট অনেক খণে বদ্ধ। একথা যদি আমর 
বিশ্বাত হই, তবে আমর? কৃতত্ব ।, 

আগে বলেছি, বিদ্যাাগরের মৃত্যুর পরে বস্কিম তার “বিবিধ প্রবন্ধ” দ্বিতীয় 
ভাগের বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন--াহার শোকে আমরা সকলেই কাতর ।".. 
সকলেই রোদন করিতেছি |” 
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অমিত্রবাবু যাই বলুন, প্রবীণ বস্কিমের এ স্কল যে অকপট ও সশ্রদ্ধ উক্তি 
তাতে কারও কোন সন্দেহ নেই। 


এবার সন্তোষ অধিক|রীর সেই, বস্কিমের বাংলাষ বি. এ, ফেল করার 
কথাটা 

“দেশে? সন্তোষবাবুর চিঠি পড়ে আমি তার ঠিকানা সংগ্রহ করে তার 
সঙ্গে দেখা করি এবং জিজ্ঞ/সা করি-_বঙ্কিমচন্দ্র যে বি. এ. পরীক্ষায় বাংলায় 
ফেল করেছিলেন, এ খবর আপনি পেলেন কোথায়? 

উত্তরে সন্তোষবাবু বললেন-_“মন্দিরা পত্রিকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
শত বাষিকী সংখ্যায় হেমেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্কে 
একটা প্রবন্ধ ছাপ] হয়েছিল । এ প্রবন্ধট। পড়ে আমি তখন একদিন হেমেন্দ্র- 
বাবুর সঙ্গে দেখ! করি । সেইদিনই তিনি আমাকে বলেছিলেন-_বঙ্কিষচন্দ্র বি- 
এ, পরীক্ষায় বাংল? এবং সংস্কৃত ছুটাতে ফেল করেছিলেন । ৮ নম্বর করে কম 
পেয়েছিলেন । এ দুটা বিষয়েরই পরীক্ষক ছিলেন-_বিছ্ভ(স!গর মশায় । 

সন্তেষব/বুকে বললাম--কলকা তা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনিট বইয়ে কিন্তু ৮ 
নম্বর কম পাওয়[র কথ! নেই, আছে অনধিক ৭ নম্বর । আর ছুটা বিষয়ে তো 
নয়, একটা বিষয়ে । 

সন্তোষবাবু বললেন-_হেমেন্দ্রবাবু আমাকে এ কথাই বলেছিলেন। 

সন্তোষবাবু অমিত্রবাবুর “সাগর ও সম্রাট পড়ে যেমন ভূল করে বস্কিমচন্্রকে 
আজীবন সর্বপ্রকারে বিছ্য।সাগর-বিরোধী বলে লিখে ভুল করেন, তেমনি 
হেমেন্ত্বাবূর কথা শুনে বস্কিমকে বাংলায় ফেল করেছিলেন বলে লিখে আর 
একট1 বড় ভূল করেছেন। 

এখন এ সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের 180100065 101 0১2 5681 
1958 বইয়ে কি আছে তা প্রথমে উদ্ধৃত করছি-__ 

3. [690 ৪. 1606] 000 0106 [01015651515 130810 0: 1810110615 
1) /৯715) 50201060080 0£ 006 13 09120192055 1017 0৩ 42152 ০01 
8. £১, 0101:০০ 1590 10521 2105616 01011176 006 ভ্য1)012 01 ৪. 0010107, 0: 
0102 77200179010 2170 01780 06 0116 00021:5, 211 1880 99120. 

চ580. 8150 8. 16606] 00 0106 1102 7309810) 150017017091701186 


61৪0 006 08050109665 ৮12 59810107101 01705061018 06651:1262 100 
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79900080]) 009৫, আ10 1090 985520. 0:6010812]5 8 5৩ 000৩ 9 
500)9505 2170 1890 81160 05 101 10016 0081) 55010, 07791105 1 016 
91701) 10161706252. 5050181 800 0£ 67955, ০০ 211095720. 60178601611 
06£7:255, 108105 7019029 17) 002 9০০0150. 0119101). 

* হেেগ্রবাবুও তার “মন্দিরা” কাগজের প্রবন্ধে এই কথাই লিখেছেন । তিনি 
লিখেছেন__প্রথম উপাধি পরীক্ষায় ১৩ জন পরীক্ষার্থীর মদ্যে ছু জন সাফল্য 
লাভ করেন । বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদের অন্যতম । এই দু'জনকেও কিছু গ্রেসম।ক 
দিতে হইয়াছিল'।১ 

বঙ্কিম কোন্‌ বিষয়ে ফেল করেছিলেন, হেমেন্দ্রবাবু তা বলেন নি। তবে 
সন্তোষবাবুর কাছে বল তার কথা যে ঠিক নয়, তার প্রথম প্রমাণ, অনধিক এ 
স/ত নম্বর গ্রেস দেওয়ার কথা । বঙ্কিমই যে ৭ নম্বর কম পেয়েছিলেন, তা নাও 
হতেপারে। এঁ৭ নশ্বর যছুন।থের কম ছিল, এমনও হতে পারে। কারণ, 
বিশ্ববিদ্/লয় কতৃপক্ষ ছ জনকে পাস করাবেন স্থির করেই এ ৭ নম্বর গ্রেস 
দিয়েছিলেন । 

হেমেন্দ্রবাবুর কথা যে সত্য নয়, তার দ্বিতীয় প্রমাণ_বস্কিম সংস্কৃতের 
পরীক্ষা দেন নি। শুধু বাংলার পরীক্ষা দিয়েছিলেন । সংস্কৃতের পরীক্ষা দিতে 


হয় নি। এ সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপিত তখনকার নিয়মাবলীর 
কিছুট1 এখানে উদ্ধীত করছি-_ 

৪8. 0818919966 101 00০ 106£52 013. £৯. 91081] ০2 2৯210011720 
1 0116 0110/10 50019019005 :-- 

1], 19176119525 

[০ 0: 06 101107110 1:91772£29) 06 17101) 1710121151)17005 
0০2 0106: 

5110511517১ 70961 19012572016, £7810105 02151212 981051010, 
[361558]1, 001:58.১ 17110010100, 0810956. 

( (07216575165 06 08100009 11100125 001 6172 5221 1857, ৮89) 

বন্িম সংস্কৃতে পরীক্ষা ন৷ দিয়ে মাতৃভাষা বাংলাতেই যে শুধু পরীক্ষা দিয়ে 
ছিলেন, তার আরও একট] প্রমাণ এই যে, সেদিন “ই এপ্রিল মঙ্গলবার 
তারিখে একই সময়ে বাংল। ও সংস্কৃত পরীক্ষা হয়েছিল। 

ইংরাজি এবং মাতৃভাষা বা কোন একটি প্রাচীন ভাষা__-এই ছুটি ভাষা 


৮৭ 


পরীক্ষা ছাড়া, সেবার আর আর যে সৰ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল, সেই 
বিষয়গুলি হ'ল-া], 17711560155 177, 71901061086105 200. 1580018] 
10119301185, [ড. ঢ00910591 901215065, ড. 1৬6709] 200 10121 
১0121025. 

বঙ্কিম ছুই ভাষা পরীক্ষায় নয়, এই বিষয়গুলির কোন একটিতেই পাস মার্ক 
অপেক্ষা অল্প কয়েক নম্বপ্ন কম পেয়েছিলেন বলেই মনে হয়। 

এই কম নম্বর পাওয়ার প্রধান কারণ, প্রশ্নপত্র ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং অল্প 
দিনের নোটিশে তিনি ঘরে পড়ে পরীক্ষা দিয়েছিলেন । 


বস্কিম কোন মতেই বাংলায় ফেল করতে পারেন না। তার কারণ, সেবার 
বাংলার পাঠ্য বিষয় ছিল যেমন সহজ, প্রশ্নপত্রও হয়েছিল তেমনি সহজ । 

বাংলার পাঠ্য ছিল-_বন্রিশ সিংহানন, পুরুষ পরীক্ষা! ও মহাভারতের প্রথম 
তিন পর্ব। 

বাংল! পরীক্ষার প্রশ্নপত্রকে ছু ভাগে ভাগ করে একই দিনে ছুবারে পরীক্ষা 
নেওয়। হয়েছিল। প্রথমার্ধের পরীক্ষার সময় ছিল, সকাল দ্রশটণ থেকে দেড়ট। 
পর্স্ত। আর দ্বিতীয়ার্ধের পরীক্ষ। ছুট। থেকে সাড়ে পাঁচট। পর্যন্ত । 

ছুটি প্রশ্নপত্রেই মূল ছুটি করে প্রশ্ন ছিল। যেমন, প্রথমার্ধের প্রথম প্রশ্নটি 
ছিল-_ 

বাংল৷ মহ/ভারতের ত্রিপদী ছন্দের এক জায়গার ১৩টি শ্রোক উদ্ধত করে, 
সেই শ্সোকগুলির উপর কয়েকটি ছোট ছোট প্রশ্ন কর] হয়েছিল। এই প্রশ্ন- 
গুলির প্রায় সব ক'টিতেই এ উদ্ধৃত বিভিন্ন লেকের ব! শ্লোকার্ধের অর্থ কি 
জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। 

প্রথমার্ধের দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল-_“পুরুষ পরীক্ষা” থেকে একটি ছোট কাহিনী 
উদ্ধত করে, এ কাহিনীর কয়েকট1 কথা নিয়ে, সেগুলির অর্থ ও তাৎপর্য 
জিজ্ঞাসা কর হয়েছিল। 

প্রশ্নপন্ত্রের দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম প্রশ্ন ছিল” _১১।১২টি বাংল! বাক্যের এক 
গগ্ভাংশকে ইংরাজিতে অনুবাদ করতে বলা হয়েছিল। অপর প্রশ্নটি ছিল, 
এরূপ একটা ইংর।জি গণ্ভাংশকে বাংলায় অন্থবাদ করতে বল! হয়েছিল। 

পরীক্ষার সময় সীম! সাড়ে তিন ঘণ্টা করে থাকলেও, এক ঘণ্টারও কম 
সময়ের মধ্যেই এক এক প্রশ্গপত্রের উত্তর লেখা সম্ভব ছিল। 


৮৮ 


এনট্রা্স পরীক্ষায় প্রথমে নিয়ম ছিল, পরীক্ষার ১০০ নম্বরের মধ্যে ২৫ 
থেকে ৪৯ নম্বয় পর্যস্ত পেলে ২য় বিভাগের পান নম্বর এবং ৫০ থেকে তদুর্ধে 
পেলে ১ম বিভাগের পাস নম্বর বলে গণ্য হবে। বি. এ. পরীক্ষার ক্ষেত্রে এর 


কিছু হেকসফের হলেও, মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্র বাংলায় এ সহজ প্রশ্নপত্রে অনেক বেশী 
নম্বর পেয়েছিলেন। 


সেবারের বি. এ. পরীক্ষার ইংরাজি ও বাংল] বিষয় ছুটি নিয়ে ব্রজেন্ 
নাথ বন্দে]াপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সাহিত্য-সাধক চরিতমালার অন্তু্গত 
বঙ্িম-জীবনীতে লিখেছেন__ 
1. 121611517১ 19025 016০1 
2. 981751010 732175911) 1210015 00119. 
এব প্রথম পত্রের ইংরাজির কথায় কেবল বলেছেন-_ইংরাজি 
অবশ্ঠ পাঠ্য ছিল। দ্বিতীয় পত্রের কোন্টি অবশ্ঠ পাঠ্য, আর কোনটি 
এচ্ছিক কিনা সে সম্বন্ধে একটিও কথা ৰলেন নি। তাই এদের লেখা পড়লে 
মনে হবে, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, উড়িয়া সব কটিতেই পরীক্ষা দিতে হয়েছিল! 
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ হয়ত এদের লেখ। পড়েই ভূল করেছিলেন, বস্কিমচন্ত্র 
'বাংলা এবং সংস্কতেও পরীক্ষা! দিয়েছিলেন। 
ব্রজেনবাবুদের এরূপ লেখাটি ষে ঠিক নয়, ভূল; তা প্রমাণিত হচ্ছে 
আগে আমার বিশ্ববিষ্ভালয়ের বি, এ, পরীক্ষার নিয়মাবলীর উদ্ধৃতি থেকে । 
ব্রজেনবাবুরা আরও ভূল করেছেন, 7715015র প্রশ্বপঞ্জের জায়গায় 1715 
605 2150 39095181155 এবং 70159108] 9০161095 এর জায়গায় ব৫001:9] 
[71560:5 8150 10175515281 9০161099 লিখেও। 


এবার এ 'দেশ' পত্রিকাতেই লেখা অমিত্রস্থদ্দন ভট্টাচার্যের আর ছুটি 
ভুলের কথা বলছি-_ 

১৯-৭-৮* তারিখের “দেশ” পত্রিকায় অমিজ্্রবাবু তার বস্কিমবিষয়ক আর 
একটি প্রবন্ধে লিখেছেন_-(১) জোড়ার্সাকোর ঠাকুর বাড়ির বিঘজ্জনসমাগম 
সভার দ্বিতীয় বাষিক সম্মেলনে বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। সেই সভা 
হয়েছিল ১২৮৭ বঙ্গাবের ১৬ই ফান্তন তারিখে । 

আমার বক্তব্য__বিজ্জন মমাগম সভায় প্রথম অধিবেশন হয় ১২৮১ সালের 


৮৯ 


বৈশাখ মাসে। এর দ্বিতীয় বার্ষিক সন্মেলন হয় যথারীতি ১২৮২ সালের 
বৈশাখেই। তখনকার সাপ্তাহিক “সাধারণী, পত্রিকায় এই ২য় বাধিক সভার 
একটা বিবরণও প্রকাশিত হয়েছিল । এই সভার অধিবেশন তখন প্রতি ধৎসরই 
হ'ত বলে মনে হয়। তাহলে ১২৮৭ সালের সম্মেলন ২য় না হয়ে হবে ৭ম 
বাষিক সম্মেলন । 

(২) অমিত্রবাবু লিখেছেন-_ রবীন্দ্রনাথ তার “ইংরাজ ও ভারতবাসী' 
প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় পাঠ করেছিলেন । সেই সভায় 
সভাপতি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র । 

এ সম্পর্কেও আমার বক্তব্য-_ 

বিদ্ভাসাগরের জীবনী লেখক বিখ্যাত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রন।থের 
সেদিনের এ প্রবন্ধ পাঠের সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে দারুণ ভীড়ের 
মধ্যে তিনি সভাপতি বস্কিমচন্দ্রকে সভাস্থলের বাইরে যাওয়ার সহজ স্থযোগ 
করে দিয়েছিলেন । সভ।র পরের দিন তিনি বঙ্কিমটন্দ্রের কলকাতার বাড়িতে 
গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন । তখন তাঁদের উভয়ের মধ্যে আগের দিনের 
সভার প্রসঙ্গ নিয়ে এনেক কথাও হয়েছিল। চপ্ডীবাবু তার এক প্রবন্ধে সেসব 
কথ! বিস্তৃতভাবে লিখে গেছেন । তার এ প্রবন্ধ ছাপ! হয স্থরেশ সমাজপতি 
সম্পাদিত 'বঙ্চিম-প্রসঙ্গ' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে। চণ্ভীবাবু তার এ প্রবন্ধে 
পরিষ্কার লিখে গেছেন-_সেদিন রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পাঠের সভা হয়েছিল 
জেনারেল এসেম্বলীর ( বর্তমান নাম স্বটিশ চার্চ কলেজ ) হলে। 

অমিত্রবাবু' রবীন্দ্রনাথের এ সভা! চৈতন্য লাইব্রেরীতে হয়েছিল বলে যা 
লিখেছেন, তা! তুল। “চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের লেখক ভবতোঁষ দণ্তও এ 
কথ লিখে ঠিক এই একই ভূল করেছেন। 

অমিত্রবাবু ও ভবতোষবাবু এর! এদের বঙ্কিম-বিষয়ক বই লেখার সময় 
বহুবার 'বস্কিম-প্রসঙ্গ' বইটি পড়েছেন, তবুও এর! এই ভূল করেছেন । 

প্রভাতকুম!র মুখোপাধ্যাষের রবীন্দ্-জীবনীতেও বঙ্কিমচন্দ্র পৌরোহিত্যে 
চৈতন্য লাইব্রেরীতে রবীন্দ্রনাথের এ প্রবন্ধ পাঠের সভা হয়েছিল, এই ভূলই 
লেখা আছে। 


০৩ 


একটি অজ্ঞাত কাহিনী 


প্রতিদিনই দেশ-দেশাস্তরের লোক কাটালপাড়ায় বন্কিম-তীর্থে এসে এখান- 
কার প্ঝষি বহ্িম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা'টি দেখে যন । ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল 
ম।সে একদিন বিক[লে শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত নামে এমনি এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক 
এলেন কাটালপাড়ায় এই বস্কিম-তীর্থে। বঙ্গিমচন্দ্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে 
তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশাল! দেখলেন । 
€শষে আমাকে গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ জেনে আমার কছে এসে 
বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকট। কথ। শুনতে চাইলেন। 

আমার মুখে তার প্রশ্ন সমুহের বিস্তৃত উত্তর পেয়ে শেষে তিনি বললেন__ 

এইবার আমি আপনাকে বস্ষিমচন্দ্রের একটা কাহিনী শোনাব। সেটা আমার 
পিতামহ শিবশংকর দাশগ্ুপ্তর আমলের একট বিরাট ম|মলার কথা । সেই 
মামলার ফলেই আমার পিতামহ একেবারে সর্বস্বান্ত হযেছিলেন। সেই মামলার 
কথা আজ আর কেউ জানে না এবং সে কথা এ পর্যন্ত কোথাও লেখাও হয় নি । 

এই বলে শান্তিরঞ্জনবাবু একটি চাঞ্চল্যকর কাহিনী শোনালেন । 

তার মুখে কাহিনীটি শুনে তার উপস্থিতিতে তখনই আমি ঘটন[ট1 সংক্ষিপ্ত 
আকারে লিখে নিই। এ ঘটনায় উল্লেখিত নদ, নদী. গ্রাম, গঞ্জ এবং লোক- 
জনের নাষগুলিও লিখে নিয়েছিলাম । বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের মেই অজ্ঞাত 
কাহিনীটি এখন এখানে বলছি-_ 

শিবশংকর দ[শগুপ্তের বাড়ি ছিল বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত 
নলচিড়া নামক গ্রামে । শিবশংকরবাবু ছিলেন একজন ছোটখাট জমিদার। 
তর জমিদারিটা ছিল খুলন] জেলায় চরডাকতিয়! গ্রামে । এই চরডাকাতিয়। 
তালুকের আয় ছিল মাত্র আট হাজার টাক।। 

শিবশংকরবাবু তার ভম্নীপতি রামসাগর সেনকে জমিদরি দেখাশুন।র ভার 
দিয়ে নিজে বরিশাল শহরে মোক্ত!রি করতেন। রামস|গর সেনের বাড়ি 
ছিল যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত কালিয়াবেন্দা গ্রামে । রাম- 
সাগরবাবু চরডাকাতিয়৷ গ্রামে কাছ।রি বাড়িতেই থাকতেন। কাছারিতে 
নায়েব, গোমস্তা, পাইকও ছিল। ্‌ 


৯১ 


চরভাকাতিয়া গ্রাম থেকে আড়াই মাইল দুরে চিতলমারীতে তখন ছিল 
একটা খুব বড হাট । 

চিতলমারী হ'ল খুলন৷ জেলার বাগেরহাট মহকুমায়। চিতলমারী বাগের- 
হাট শহর থেকে তের মাইল উত্তর-পূর্বে এবং বাগেরহাট থানার লীমাস্তে 
অবস্থিত। বলেশ্বর ও চিত্রা নদীর সংগ্মস্থলে এই চিতলমারী । এখানে তখন 
যে প্রকাণ্ড হাটটি ছিল, সেই হাটে অকল প্রকারের বহু দোকান ছিল। এখন- 
কার মত তখন এত ঘন ঘন হাট ব। বাজার ছিল না । চিতলমারীর হাট ব৷ 
গঞ্জটিতে নিকটবর্তী গ্রামের লোকজনের ন্যায় বছ দূর দূর গ্রামের লোকেও 
'বেচাকেনা করতে আসত। 

একবার চরভাকাতিয় গ্রামের এক নমংশৃদ্র সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ এ চিতল- 
মারীর হাটে তামাক ও চিটেগুড় বিক্রি করতে যায়। 

চিতলমারী ছিল মুসলমান প্রধান গ্রাম এবং এ হাটের জমিদারও ছিলেন 
এক মুসলমান ভদ্রলোক । 

সেদিন হাটে এক মুসলমান খরিম্দার চরভাকাতিয়ার এঁ নমংশূক্র সম্প্রদায়ের 
ব্রাহ্মণের কাছে তামাক ও চিটেগুড় কিনতে গিয়ে দাম নিয়ে কথা কাটাকাটি 
করতে থাকে । শেষে এমন হয় যে. দুজনেই খুব তেরিয়! হয়ে ওঠে । এই সময় 
মসলমান খরিন্দারটি রাগের বশে এ ব্রাহ্মণের চিটেগুড়ের কলসী পা দিয়ে ঠেলে 
ফেলে দেয়। এতে কলসীর গুড় সব মাটিতে পড়ে যায়। 

ব্রাহ্মণ অপমান সহা করে চলে এসে তাদের গ্রামের মালিক রামসাগর 
সেনকে সমন্ত জানাল। রামসাগর সেনের সঙ্গে চিতলমারীর জমিদারের 
'মোটেই সপ্ভাব ছিল না। অনেক দিন থেকেই একট! ঝগড়া-ঝাটি চলে আস- 
ছিল। রামসাগর ভাবলেন আমার প্রজাকে ওখানকার লোকের! এইভাবে 
অপমান করবে, এ কিছুতেই সহা কর] হবে না। ওরা প্রায়ই এইভাবে চর- 
ডাকাতিয়ার লোককে অপমান করে। এই ভেবে তিনি সেইদিনই সন্ধ্যায় 
গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর নম:শৃদ্রকে ডাকালেন। ডাকিয়ে তাদের চিতল- 
মারীর হাটে মুসলমান খরিদ্দার কর্তৃক তাদের সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণের অপমানের 
কথ! শোনালেন । 

এদের কেউ কেউ অবশ্ঠ ইতিপূর্বেই এ ব্রাহ্মণের অপমানের কথা অন্ত- 
দের মুখ থেকেও শুনেছিল। 

রামসাগরবাবু সকলকে বললেন_-আমি ভেবে দেখলাম, ওখানকার লোক- 


নি 


দের বড্ড বাড় বেড়েছে । ওদের একটু শায়েস্তা করতেই হবে। আমাদের 
গ্রামের লোক ওদের হাটে গেলে, ওরা প্রায়ই তাদের উপর অত্যাচার করে। 
ওদের গ্রামের জমিদারও এতে কিছু বলেন না। জমিদারের বলেই ওদের এত' 
সাহস। তাই আমি অনেক ভেবে স্থির করছি, এঁ চিতলমারী হাট লুঠ করাব। 
দেখা যাক, ওখানকার জমিদার কি করতে পারেন? তোমর] এক কাজ, 
কর, আমাদের এই গ্রামকে কেন্দ্র করে কুড়ি মাইল ব্যাপী চারি দিকে যেথানে 
যত নমংশুদ্র আছে, তাদের খবর দাও যে, অমুক দিন চিতলমারীর হাট লুঠ 
করতে হবে। বলবে, ওখানকার মুসলমানর! তোমাদের এবং তোমাদের 
সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণের দারুণ অপমান করেছে । তোমর1 এও বলবে-_-আমি. 
তোমাদের সঙ্গে আছি। এবং আমিই এই হাট লুঠের হুকুম দিচ্ছি । 

চরডাঁকাতিষার নমঃশূদ্ররাও কোন কোন কারণে চিতলমারীর মুসলমানদের 
উপর সন্তষ্ট ছিল না। এখন রামসাগরবাবুর এই কথায় তার? খুবই উত্তেজিত 
হয়ে উঠল এবং চারিদিকের গ্রামগুলিতে স্বজাতিদের মধ্যে গোপনে এই হাট 
লুঠের কথা প্রচার করতে লাগল । 

ঠিক এঁ সময় বাগেরহাট থেকে মোল্লারহাট পর্যন্ত ২৫ মাইলের একটা! রাস্তা 
€তরি হচ্ছিল। তাতে পাচ ছ শ পশ্চিমা কুলী বা মজুর কাজ করছিল। 
তাদেরও প্রলোভন দেখিয়ে হাট লুঠের কাজে প্ররোচিত করা হয়েছিল । 

নম:শৃদ্ররা হ|ট লুঠের কথা গোপনে প্রচার করলেও কানাঘুষায় কথাট! কিছু 
কিছু ফাস হয়ে গিয়েছিল এবং সেই ফাস কথা চিতল্মারী হাটের মুসলমান 
জমিদারের কানে গিয়েও পৌছেছিল। তিনি কিন্তু এ কথার ততট। গুরুত্ব দেন 
নি। তিনি ভেবেছিলেন--হাট লুঠ হলে ক্ষতি হবে হিন্দুদেরই বেশী । কারণ, 
হাটে হিন্দুর দোকানই বেশী । অতএব শেষ পর্ষস্ত হাট লুঠ নাও হতে পারে। 

তাই তিনি লুঠ ঠেকানোর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না । আর প্রস্তুত 
খাকলেও তিনি অত লোকের বিরুদ্ধে পেরেও উঠতেন ন। 

যাই হোক্‌, নির্দিষ্ট দিনে কয়েক হাজার লোক লাঠি, সড়কি প্রভৃতি অস্ত্রে 
সজ্জিত হয়ে চিতলম(রীর বিরাট হাটটি লুঠ করে নিল। 

দোকানীর' প্রস্তুত ছিল না। তার এত লোক দেখে বাধাও দিতে পারল 
পণ 

হাটে ছোট বড় করে ছদসাতশ দোকান ছিল। সমস্ত দোকানই লু$ 
হল। 


৯৩ 


লু্নকারারা বিন! বাধাতেই সমস্ত জিনিষ লুঠ করে নিয়ে গেল। অবশ্ত 
যে যত পারল সঙ্গে নিল, বাকি সব জিনিস নদীর জলে ফেলে দিল, নয়তো 
আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিল। 

আগুন লাাবার ফলে হাটের সমস্ত দোকানই পুড়ে ছাই হয়ে গেল। 

লুঠনক|রীর' অন্যান্ত জিনিসের ন্যয় নদীতে এত বেশী কেরোসিন তেল, 
সরষের তেল ও নাবকেল তেল ঢেলে ছিল যে, লোকে কয়েক দিন নদীর জল 
ব্যবহার করতে পাবে নি। 
চিতলমারীর হাট লুঠ হব।র পর খুলন|য বস্কিমচন্দ্রের ক|ছে এ লুঠের খবর 
গেল। বঙ্ষিমচন্্র তখন খুলনার ডেপুটি ম]|জিষ্ট্রেট ছিলেন। 

বঞ্চিমচন্দ্র এই খবর পেষে তখনই কোশ নামে এক রকমের বড় নৌকায় 
এক পুলিশবাহিনী নিয়ে রওনা হলেন। কোশ নৌকাগুলির পিছন দিকট। 
একটু উচু এবং সামনের দিকটা একটু নীচু। এই নৌকা ৪০1৫০ হাত লম্বা 
এবং ১৫।১১ হাত চওড়া । বোঝাই নেয় প্রায় হাজার যণ। 

বঙ্কিমচন্দ্র এই কোশ নৌকায় করে জলপথে চিতলমারী আসার সময় 
নদীতে তেলেব শ্লোত দেখে লুঠের পবিমাণ অনেকটা অন্থমান করতে 
পারলেন। তিনি টিতলমারীর কাছ।ক।ছি এসে নদীর ঘাটে এক জায়গায় 
মেয়েদের মুখে শুনতে পেলেন, তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে-__ 
“আমাদের যা কাপড় লুঠ কবে এনেছে, ছু তিন বছর আর কাপড় কিনতে হবে 
না 

অর একজন বলছে-__-আম|দের তেল, ঘি যা এনেছে, তাতে ক' মাস 
ভালই চলে যাবে ।' 

বঙ্কিমচন্দ্র পথে কোথাও না থেমে একেবারে চিতলমারী চলে এলেন। 
চিতলমারীতে এসে হাট লুঠের সমন্ত ঘটন। শুনলেন এবং হাটের ভম্মমবশেষও 
দেখলেন । আর কে যে এই হাট লুঠের নায়ক বা! নির্দেশকারী তাও শুনলেন । 


এদিকে রামসাগর সেন বঙ্কিমচন্দ্র আসছেন শুনেই পলাতক হয়েছিলেন । 

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে রামস্।গর সেনের খেজ করতে গিয়ে শুনলেন, তিনি 
পলাতক হয়েছেন । তখন তিনি চরভাকাতিয়া ও তার আশপাশের গ্রামে 
গ্রামে গিয়ে লুষ্ঠনক|রীদের বাড়িতে বড়িতে হান! দিয়ে লুগনকারাঁদের ধরতে 
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লাগলেন । এইভাবে তিনি প্রায় ৩০ লুঠনকারীকে ধরলেন। ধরে তাদের 
খুলনায় পাঠিয়ে দিলেন । ্‌ 

এবার তিনি পুনরায় রামসাগর সেনের খোজ করতে লাগলেন । রাম- 
সাগব প্রথমে চরডাকাতিয়া থেকে আড়াই মাইল দূরে শৈলদহ গ্রামে গিয়ে 
সেখানে অধিকারী উপাধিধারী এক অবস্থাপন্ন নমঃশৃদ্রের ব|ড়িতে লুকিয়ে 
ছিলেন। এখানেও ধরা পড়বার আশঙ্কা দেখে পরে তিনি বলেশ্বর নদের পুব- 
পারে বরিশ[ল জেলার মাটিভাঙ্গা গ্রামে গিয়ে এক গোয়ালার বাড়িতে আহা- 
গোপন করে রইলেন। 

বস্কিমচন্দ্র বু পরিশ্রমে খে ।জ করে করে মাটিভাঙ্গ৷ গ্রামে যে গোয়ালার 
বাডিতে রামসাগর লুকিষে ছিলেন, একদিন ছুপুরে সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির 
হলেন। 

রামসাগরবাবু তখন রান্ন। করে মান করবাব আগে তেল মেখে তামাক 
খাচ্ছিলেন | 

রামসাগরবাবু সামনে পুলিশসহ বঙ্ষিমচন্ত্রকে দেখে গঙ্গে সঙ্গেই মৃচ্ছিত 
হয়ে গেলেন । 

বস্কিমচন্দ্রের নির্দেশে রামসাগরবাবুর মাথায় ও চোখে-মুখে জল দিয়ে 
পাখার বাতাস করায় কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি চাঙ্গা হযে উঠলেন। তখন 
বঙ্কিমচন্দ্র রামসাগরবাবুকে বললেন_-সেন মশায়, আপনি আহারাদি সেরে 
নিন। আপনার তেমন কোন ভয় নেই। 

রামস/গরবাবু আর স্নান আহর করবেন কি! তিনি সকলের কথায় সান 
করে কোন রকমে কিছু মুখে 'দলেন। 

এবপব বঙ্ষিমচণ্্র তাকে নিয়ে খুলনায় চলে এলেন। মূল আসামী রাম- 
সাগর সেন সহ ধৃত লুগনকারীর1 সকলেই হাজতে রইল। 

মামল। শুরু হল এবং এই মামলা ছ সাত মাস চলল । মাম্ল! চলাকালে 
হাজতেই রামসাগর সেন মার1 গেলেন। 

রামসাগরবাবু মারা গেলে শিবশংকরবাবু জমিদারি দেখাশুনা করবার জন্য 
মোক্তারি ছেড়ে বরিশাল থেকে বাড়ি চলে এলেন। 

বিচারে বহু লোকের জেল হয়েছিল । শিবশংকরবাবু মোকন্দমার সমস্ত 
ব্যয় বহন করে ছিলেন। শুধু তাই নয়, যাদের জেল হয়েছিল, তাদের সংসার 
খরচও বহন করেছিলেন । এই মামলায় তার প্রায় ২৫ হাজার টাক। খরচ 
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ইয়েছিল। শিবশংকরবাবু দেনা করে কোন রকমে জমিদারিট! রক্ষা করতে 
পারলেও, এই মামলাতেই তিনি প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন । 


চিতলমারীর হাট লুঠের এই ধরপাকড় ও মোকদ্দমা থেকে সরকারী কর্ম- 
চারী হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষত1 তো বটেই, তাছাড়া ভার নিরপেক্ষতা সম্বন্ধেও 
আমরা বিশেষ ভাবে জানতে পাগি। বঙ্কিমচন্দ্র তার বাংলার কৃষক প্রবন্ধে 
দরিদ্র হাসিম সেথের কষ্টে কাদলেও এবং তার উপন্তামে একাধিক মহৎ মুসল- 
মান চরিত্র স্থষ্টি করলেও, তাঁর উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর মুখের কয়েকটা কথাকে 
নিষে মুসলমানরা তাঁকে মুসলমান-বিদ্বেষী বলে থাকেন । কিন্তু এই চিতলমারী 
হাট লুঠের মোকক্ষম৷ থেকে আমর] দেখতে পাচ্ছি, তিনি হিন্দু-মুসলমান ভেদা- 
ভেদ না করে হিন্দু লুনকারীদেরই ধরবার জন্য নিজেই কি পরিশ্রমই না করে 
ছিলেন ! 
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